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আন্াাল্ম তন্বাল্লাভু ওপল্লাড্ন 
( সচিত্র) 


আসত্যেন্দনাথ ঠাকুর 


মূল্য দুই টাকা আট আন! 


গ্রকাঁশক 
শ্ীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত 
ইণ্ডিয়ান পাত্রিশিং হাউস 
২২, কর্ণওয়ালিস ট্াট, কলিকাতা 


কাস্তিক প্রেস 
২২, সুকিয়া দ্র, কলিকাতা 
শ্রিহরিচরণ মান্না কর্তৃক মুক্রিত 
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উৎসর্গ 


শ্রীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবী 


ন্নেহের ভগিনী! 

তামাকে খুপী করবার জন্তে আমার এই বাল্যকথা স্থৃতির মাঁয়াপুরী থেকে 
উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকার প্রকাশ কবেছি--তুমি নাছোড়বন্দা হয়ে না 
ধরলে এ কথাগুলি স্থৃতিতেই থেকে যেত। তা ছাড়া, আমার বোম্বাই কাহিনীর 
সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত) তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে 
ঘটেছে, তাতে যে সকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে ডোমার স্থপরিচিত 
কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাই প্রবাস-সঙ্গিণী হয়ে কত আদর যত্বে প্রবাস 
ব্ত্রণা যে কি তা আমাকে জান্তেই দাওনি)-এই নকল কারণে এই কথামাল! 
যেমন তোমাৰ কাছে আঁদরণীয় হবে এমন আর কোথায়? তাই ভাই এই গ্রন্থখানি 
তোমাৰ কবকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্সেহের উপহার গ্রহণ কর। 

রাচী 
৫ই আগষ্ট রি 

১৯১৫ " মেজদাদা 


ভূমিক। 


“আমার বাল্যকথা, ও “বোম্বাই 'প্রনাস” সমস্তটাই ভারতী পত্রিকায় প্রায় ঢই 
বৎসর ধরিয়! ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়!ছে, এইক্ষণে এই ছুই খণ্ড একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হইল। প্রথম থণ্ডে আমার বাল্যজীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিবিল 
সর্বিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্য্যন্ত বিকৃত এবং 
সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাষ্ট্র ও সিন্ধদেশের ইতিহাস, পারসী জাতি, জৈন স্বামী নারায়ণ 
গ্রভৃতি গুজরাতের ধর্ম সম্প্রদায়, জার্্য সমাজ ও প্রার্থন। সমাজের বিন্রণ অন্পবিস্তর 
দেওয়া হইয়াছে । এই সকল লেখার ভাবা সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বলিবার 
আছে। বক্তব্য এই বে এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সম্গিশ্রণ 
দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কোন কোন 
পণ্ডিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কথিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে ভুষ্য বিবেচনা! করেন, আবার 
বীরবল” প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন ধাহারা এঁ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। 
আমি প্রয়োজন মত এই ছুই প্রকার ভাষার উপযৌগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অন্ুনারে ভাষারও তারতম্য 
আবশ্তক হইয়। পড়ে। সে যাহা হউক, ভাঁষাতত্বেব বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান 
ইহ! নহে। পাঁঠকবর্গ এই তর্কের মীমাংসা করিবেন। আমি গ্রন্থখানি তাহাদের 
বিচারাসনে আনিয়া এখনকার মত ব্দায় গ্রহণ করিলাম । 


রাচী 
| শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 
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আগষ্ট, ১৯১৫ 


৬ 


সুচী 


আমার বাল্যকথা 


বষয় 
পূজ। 
ব্যায়াম 
শিক্ষ। 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী 
তাৰকনাথ পালিত 
রাম্চন্ধ মিত্র 
(খলাত যাত্রা 
মনোমোহন ঘোষ 
দেবেন্দ্র সভা 
নবানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
অক্ষয়কুমার দত্ত 


আমার বোম্বাই প্রবাস 


৮১ 


বিষয় পৃঃ 
আমাব বাল্য কথা ১ 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুর ঙ 
ঘবারকানাথ ঠাকুর ও ম্যাকামূলর ৯ 
বেদে ১৪ 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫ 
নগেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৬ 
গিরীন্্রনাথ ঠাকুর ২১ 
দিজেন্রনাথ ঠকুর ২২ 
গণেন্্রনাথ ঠাকুব ৩৫ 
নবগোপাল মিত্র ৩৯ 
উপনয়ন ৪১ 
বোম্বাই যাত্রা ৬৯ 
মাণকজী করসদজী 3১ 
পরিচ্ছদ সমস্তা ' ৭৩ 
পারসী জাতি ৭৫ 
পারসী ধর্ম **, ৭৭ 
অগ্নি-মন্দির-_-আতস বেহরাম... ৭৯ 
অগ্রি-সংস্ক।র ৭৯ 
শবত্তৃস্ত ৮০ 
উথন্না 
কুকুরের শুভদৃষ্টি ৮১ 
বোম্বাই সহর 8948 এড 
নরনারীর মেল! . ১৯৮৬ 


পুবশ্ী 

শোভা সৌন্দয্য 
সৌধপুরী 
মন্দির 
বালুকেশ্বর 
জাতি-বৈচিত্র্ 
মারাঠী 
মুসলমান 
বাণজ্য ব্যবসা 


“দানশালত। 


বোন্ধায়ের নামক রণ 
সর্কিসে প্রবেশ 


৪৩ 
৪8৫ 
৪8৭ 


৪৭ 


৫8 
৫৭ 
48৮ 
৬২ 
৬৩ 


৬৫ 


৮৮ 
৮৮ 
৮০ 
৯ 
৯৩ 
১৩ 
৭8 


৭৫ 


বিষয় 
ফর্লো রি 
আবু পাহাড় 
জয়পুর এ 
তাজমহল ৫ 
সিমলার পাহাড় 

নাসিক 

গুহামন্দির €( লেনা ) 

এলিফাণ্টা 
অজস্তা 

কারওয়ার 

নাবেল পৃণম্‌ 

সিন্দুদেশ ৫ 
হিনুলাজ তীর্থ ৪ 
ব্রাহ্মণাবাদ ্ 
প্রোথিত নগব 

টাটা 

হাইদ্রাবাদ রি 
উত্তর-সিন্ধ ৪ 
শিকারপুর ুঠঃ 
সিন্ধু নদা 
সিন্কুকাহিনা 
মহম্মদ কাশিম 
বীরাঙ্গনা রাজনহিষী ৪০, 
আসিয়ার শান্তি 

517 01001105 &৯01)101 


হাউদ্রাবাদ সমিতি 


মিয়ানীর যুদ্ধ রর 
শিকার নে 
জাতিবৃত্তাস্ত 


১০০১ 


১৯০৭৯ 


৯৯৬ 
১১৭ 
১২৭ 
৯৯৯ 


১৩২ 


১ 
ঠে 
৪ 


৮২ 


বিষয় 
আঁমিপ 

অন্দরমহল হা 
সুফী ধশ্ম 
পীর পুজা রঃ 
সোলাপুর 

লিঙ্গায়ৎ 
ডাক্তাব নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
গ্তামাজী কুষ্ণবন্মা না 
“নবেলা' শকুন্তলা 
পণুরপব ৪ 
বিজাপুৰ 

বিজাপুবের ইতিভাস 

শিবাজী 

আফক্ুল খা 

গুজবাট ও গুজবাটা হন 
মেবি কাপেণ্টাৰ 

জৈন সম্প্রদায় রা 
বল্পভ[চ।ধ্য 
করসনদাস মূলঙ্গা 
স্বামী নাবারণ 
কড়রা কণবী ঠা 
গনবা ৫8৪ 
পেশাদ।বা শোক-প্রকাশ 
ভাঁড়েব বাত্র। 


মারাঠা দেশ রঃ 
পূণা 

পুণার ফবগুযসন কলেজ 
এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রঃ 


গোবিন্দ বিঠ ঠল কড়কাড 


১৬০৭ 
১৯৭১ 
১৭৪ 
১৭৫ 
০ 
১৮৬ 
১৮৪ 


৮৮৪ 


১৮৬ 
১৮৬ 
১৮৬ 
১৮৭ 


১170 


বিষয় 
সাহারা ৪ 
আহাব-প্রণালা 
উৎস? * 

গান-বাজন। 
মহারাঞ্ রাগ্যস্থাপন পু 
শিখাজা ভোন্‌লে নি 
আফন্তল খ 
আশ্চর্য পলায়ন ঠা 
শিবাজাব শাসন প্রণালী 
তুকারাম ও বানদাম 
পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১০ 


বাজীবাও ১ম পি 
নানা সাভেব 

জলদস্থা আঙ্গে, ্ 
বড় মাধনবাও হিং 
নরায়ণবাও হতা। 

রণুনাথবাও রন 


(পেশওয়া বশের অবনতি 

পঞ্চ শাখা 

পুণায় দলাদি 2 
রাঘোবা ও বোম্বাই গবণমেন্ট ০: 
প্রথম মারাঠ। যুদ্ধ 
জেনেবল গডান্ড 
হাইদাব জলি 
সালবাঁই সন্ধি 
মহাদাজা সিন্দে 
১11 10171 1৬1 4101 
নান' ফর্ণবীস 
খডার যুদ্ধ রি 


ক 
ক 


বিষয় 
'পশওয়াৰ আল্মহতা। 
পাঁজাবাগ ২খ 
নশবন্থরপ ভোলকখ নর 
ভোঁলকব বৃ 
মহলারবাও 
অভল্যাব।ই রা 
বাসান সন্ষি 
তিম্বকজা 
রসিডেন্ট এলফিনিষ্টন ট্ 
পণাব সঙ্গি 
খিড়ক্ষী বুদ্ধ 


আহমদনগব ১৪, 
চাদবিণি রি 


সমাজ ও ধন্ম-সংঙ্গাব 


সমাজ-সংস্গা!ব *** 


' বাল্যবিবাহ 
বিধবাবিবাহ 
দেবদাসা 
ধন্ম-সংক্গাৰ 


শহাব।চাযা 5০৪ 


বালগঞঙ্গাধব শাস্ত্র 
দাঁদোবা পাঞুরঙ 
পখনহহস মভা 
'আম্য-সমাজ 
প্রার্থনা-সম!জ 
অন্ত্যজ-জাতীয়দের শিক্ষাদান... 
বোম্বাই ও বাঙ্গলা দেশ 
7 উপসংহার 


চিত্র-সুচী 


শ্রীসত্যেন্্রনথ ঠাকুর এুখপত্র 
দ্রারিকানাথ ঠাকুব ৬ 
ম্যাক্স মূলর ৯ 
নগেজনাথ ঠাকুর ১৬ 
গরীন্দ্রনাথ ঠাকুব এডি 
এযুক্ত দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুণ রি 

এ ১, ৯৩ 
গণেন্্বনাথ ঠাকুর ৩৫ 
চাঁরকনাথ পালিত ৫৩ 
কশনচন্ত্র সেন ৫৭ 
মনোমোহভন ঘোঁষ ৫৮ 
জ্ঞানেজ্মোহনেব প্থী ৪ সা 2৬৫ 
অক্ষয়কুমার দণ্ড ৬৫ 
পুল্জকা গ্যাবিয়েল ৩৫ 
ডাক্তাব ভাওদাজী ৬৫ 
শ্রীসত্েন্্রনাথ 2] হি তত ৬৯ 
মণকঙ| করসদজী ও ঠাহার কন্ঠাদয়। 5৯ 
এগনাগ শঙ্কর মে ৭১ 
ডাঃ আহ্মারাম পারুর '* কটি ৭১ 
গারসী শবস্তষ্ত ঠ 
গুষ্বাদেবীর মণ্দির--পোন্বাই টা 
মাথেরাণ ৮৬ 
একপাধপ পাহাড় মাথেবাণ ৮৩ 
মাপলো বশার-বোন্বাহ ৮৮ 
ভাউকোট -- এ ৮৮ 
রাজাবাই স্তন্ত-_এ ৮ ১৯৪ 
কুফে|ড মার্কেট--এ 8০ ৯১ 


জাতি বৈচিত্র্া- বোম্বাই 

ব্দরদ্দীন £তয়বভী 

কাঁশানাথ ত্র্যন্কক তেলঙ্গ 

মগ! খা 

প্রেমচাদ বায়টাদ 

পালুকেখব মন্দির--বোঙাত 

জৈন মন্দির--আবু 
স্তর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বেডিমপি 
স্তুব বাটল ফ্রেরব 

স্তর জমসদজী জিজিভাই 
গোদাবরীর জলগ্রপাত 

বামমন্দির- নাসিক 

্রাম্বকেশ্বর মন্দির 

সুন্বনারায়ণ মন্দির-ন[সিক 
বামকুণ্ড হইতে গেদাবণা-সেও 
গোঁদাবরী তাব--নাসিক 

গোকর্ণ মন্দিব-কাবওরার 
এলিফাণ্টাগুহা-_-শিনপান্দ্তী 
হাহদ্রাবাদ 

সেওয়ান ছু__সিন্ধদেশ 

মিয়ানির ব্রিটিষ রণক্ষেত্রের স্রতিচিহন 
জলতোলা যন্ত্র- সিন্ধুদেশ 

সিন্ধী দেওয়ান গোপালদ।ন 

লাল সা বাজের দর্গ। -(সিগাদেশ *** 


*আগ্পাসাহেব বারদ 
লিঙ্গায়ৎ মনদির--সোলাপুগ্র 


সিদ্ধেখবর মন্দির -_ তর * 5 


বিঠঠলদেব --পণ্ডরপুখ 
গোলগুম্জ--বিজাপুর 
ইব্রাহিম রৌজ1--এ 
বারদ ভবন--সোলাপুর 
বিজাপুরের অষ্ট বাদদ। 
সোলাপুর ছূর্ণ 

বিঠোব। মন্দির -- 


পও্ডরপুব 


পুগুলীক মন্দিব ও চন্ত্রভাগ! নদী--এ 
জুম্মা মসজিদ --আহ্মদীবাদ 


জুম্ম। মসজিদের এক অংশ 


“মাহাফেজ খ। মসজিদ --আহমদাবাদ 
সমট ওরগ্গজেবের র।জ-দরবাখ 


চিন্ুভাই মাধব্লাল 


জৈন মন্দির -- আহমদাবাদ 
রাণী রূপাবতীর মসজিদ-_-এ 


তিন দরজা -_- 
মেরি কাপেন্টার 
বল্লভপন্থী-মহারাজ 
পার্বতী মন্দির--পুণ। 
সঙ্গম ঘাট এ 
পুণ-সহরের পথ 
মারুতি-মন্দির_ পুণ! 
মূল। মৃঠা সঙ্গম--এ 
বাধ উদ্ভান- এ 
সোলাপুর ছ্র্গ 


১৪৪1৪ (০20505/2 


রি 


এঁ 


১৪৪ 


১৪৭ 


১৫৩ 


১৫৩ 


১৭৪ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৮৬ 
১৮১ 
১৮৮ 
৯১৮৮ 
১৭৯৯ 


১০৯১ 


আর্থার উদ্যান-_সাতারা 
অজ. আদালত-- এ 
পুবাতন রাজবাটা-_-এ 
সাতারার ছু 
করসনদাস মূলজী 
গোবিন্দ কড়কড়ে 
ভোলানাথ সারাঁভাই 
শিবাজী মহারাজ 


মহাবলেশ্বর ও শিবাজীর ছুর্গ প্রতীপগড় 


বাজিরাও ১ম 
পুণা-দরবারে বিটিষ দূত 
পেশওয়। মাধব রাও ১ 
পেশওয়া রঘুনাথ রাও 
মহাদাজী সিন্দে 
নান! ফর্ণবীস 
জগদ্গুরু শঙ্কর চার্ধ্য ( আদিগুরু ) 
শ্রীমৎ শঙ্করা চারধ্য : আধুনিক ) 
রাম বালক 
নারায়ণ গণেশ চন্দবারকখ 

শঙ্কর উমিয়াশস্কর 
ধর. রাণাঙে 
রমাঝ রাণাড়ে রঃ 
মহাবলেশ্বর 
মাথেরাণ 
রামকষ্জ গোপাণ ভাওাবকখ 
আযালেন হাম 





১০৯ 


১৭৭ 


১৯৪ 
৯৯১ 
১৯৪ 
১৭৭৯ 


১৯৭ 


২৪৮ 


২৬২ 
২৬ 


৬৩৫ 


আন্বাম্ল ম্বাল্যন্ খা 


পদ ০2 শাতি গ্ঠি ৮০০ ৯টি উস শি শর 


ছেলেবেলার আনব! বাঁবানহাশমেৰ কাছে বড গেমহাম না। রঃ কখন কখনও 
আমাদের ডেকে ইৎবেজি বাঁচলায় গবাক্গ! ববতেন আব কখনও বা তব মজলিসে 
গিয়ে আমবা চুপটি করণে বসে থাকতুম। আমাদের সঙ্গে ভাব সাক্ষাৎ সধন্ধ তরাঙ্গধর্ম 
শিক্ষার বেলায়। বাঙজবন্ম পড়াবাব ভার ভিনি নিল্জব হাতে নিযেছিলেন। তা ছাঁড়া 


গ্রন্াহ আমাদের পাবিবাধিক উপাননা 55) তাভে আমবা সকলে যোগ দিতৃম। 
০ ক. 7৮১ 417 6 ছা শর লি 1 দেখা | লা | হল ০ পা পা 
আমি মুখে মুখে গ্াথনা আগুণ কবতন 1 এলটি স্েরমালার পুস্তকে কতকগুলি 


নি হিল, আক্ষযধুমাণ দন্ত, বাজনারা়ণ বস্তু আবও আন্ত 


স্স্ 


চা 


স্বপ্তোর যা 
[ব গ্রার সকলগুলই আনাণ কগন্ত ছিল। ফবাসা ত্রন্থবাদী 


কাবকারও পিবচিত। 
10170101) ভতে অন্রণর্দিত থে প্র্থনাটি মভধিব আঁঙ্জণনাতে দেওয়া হযেছে সেটিও 
তার মধ্যে ছিল। অক্ষরকুমাব দন্তেব একটি প্রার্থন| ছিল তা এখনো আমাব কিছু কিছু 
'তে সর্ট ফুটে বেধচ্ছে। আরম্ভ এই_- 


1 


৭ 
1 


4 


শ্মরণ আছে। তাপ ভাষাব পিশেধত্ব ত 
“হে ধবসতা সন(তন! কালপহকারে কত বিষয়ের কত গ্রকাব পরিব্কন হইতেছে, কিন্কু তোমার 
অপরিবঞ্তনীয় অপার ককণ্য-স্বকণুর কদীচ পারবন্ধন নাই | নবীব প্রবাহ গপবিবর্তিত হইতেছে, নগর 
সকল পুরাতন হইতেছে, বাঁজ্য ও রাজ। বিন হইতেছে, মাস ও পক্ষ অহীত হইতেছে) ীত ও বসন্ত 
গমনগমন কবিতেছে, বাল্য ও যৌবন ভড়িং মযান ভিবোহিত হইতেছে, কাল ও মৃত্া নিরন্তর ক্রীড়া 
করিয়। চরাচর শানন করিতেছে কিন্ত তেমন ন্ট কাকণ্য-খরূপের কোন পরিব্্ন নাই, ইত্যাদি ।” 
তখন ১১ই ম|থের উৎসব খুব ধুঃ সধ!মে সম্পন্ন হত। বিস্তৰ লোৌকজনেব সমাগম 
আর রাত্রে এক বৃহৎ বৈঠকা ভোজ। তাতে আমরাও যোগ দিতুম। ,সেই একদিন 


ষেদিনে ছোট বড়ব কোন প্রতেদ থ|কৃত না। এ উপলক্ষে একবার একদল মিলে 


্‌ আমার বল্য কথা 


পলতাঁর বাগানে গিরে বড়ই আমোদ আহ্লাদ করা গিয়েছিল; সেদিনের ব্যাপার 

আমাব বেশ মনে পড়ে। ভেোজেখ কন্মকর্তী ছিলেন জগমোহন গাস্ুলী। লোকটি 
বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ট_-তার ভূঁঁড়িটিও অভুলনীর়। এমন সৌখীন আমুদে অথচ বর্ষ 
মান্য আমি কখনও দেখিনি। খাওয়, পরা, ওঠা, বসা, গরত্যেক কাধ্যে তার 
কারিগিরি প্রকাশ পেত। বানা বারা খর করা পোষাক সাঁজ সজ্জা, কারুকাধ্য, 
ছুতবের কাঁমাবের কাজ--সকল কম্মেই তিনি সিদ্ধতত্ত ছিলেন। আমরা ছেলের দল 
তার বড় নেওটা ছিলু কবতুদ, তীর কাছে গল্প শুনতুন) 
তার খুঁটিনাটি অসংখ্য জিনিষেব মধ্যে কোনওটা আবদাব কবে আদায় করতুম)-- 
তার মুখের পান কি মিষ্টি লাগত! তিনি আমাকে উদ্দর প্রথম কেতাব “চাহার 
দববেস” শেখাঁতেন_স্থভান আল কা। সানে হায় কি জিলনে এক মটি খাকসে 
ক্যা ক্যা ুধতে আওব মিটিকি মুতে পরদা কিছ 1” 











তার টি টি আমাদেব আদরের সামগ্রা ছিল আব তিনি সকালে যে নাকডাকানী 
গম্ভীর আওয়াজে দিগিদিক ধ্বনিত করতেন আমবা ভোবে উঠে তাই শুনতে যেতুম। 
তিনি একপ্রকার আমাদের বাড়ীর দ্বাবগাঁল ছিজেন। একবাপ একদল পুলিস ওয়ারেন্ট 
নিয়ে এসে বলপূর্ধক আমাদেখ একটা গাড়া টিনে নিরে যানাৰ যোগাড় করছিল-- 
তিনি একলা সেই গড়া ধাব বেগে স্ঞুদেন ভটিয়ে দিরেছিলেনলাএ আমর স্বচক্ষে 
দেখা । আমদের জগশোহন সেকালের বামনা । 


সেই গাঙ্থলীমশারর পলভাব বাগানে আনাদেব পনভেোজনের আতাব সামগরা প্রস্থ 


সোপ 


কবলেন--সে দাছেব কোল ভাত আাব ভুলব না! আমদের বাহনগুলি সানি সারি 
চলেছে--৮।১০টা বোট-আমন। বাত্রিশেষে পলভার বাগনে দলবলে গিয়ে উপনীত 
হলুম। বোটে আমদের পিদুবক ছিলেন নবীনবাব; তার হান্তপবিহাঁসে সন্ধ্য/টা খুব 
আমোদে কেটে গেল। স্রাব পিদ্রপেন বাণ বিশেবরূপে ধার উপব প্রয়োগ করা 
হচ্ছিল সে লোকটি বে-বাব। আমি তাকে ভাবু বলব। বাবু শব্দেব নবানবাঁবু এক 
ছড়া বেঁধেছিলেন তা ভাবুবাবুতে বেশ খেটে দায় 
বাববে। বহবঃ সপ্টি বাবুয়ানা পরায়ণ। হাবুবাবু সমে। বাবু ন ভূতো। ন ভবিষ্যতি। 

তিনি একজন কফ এ্রধান লোক-ঠাগুাব ভয়ে গপায় সাঁলেব গলাবন্ধ ও গায়ে 
গরম কাপড় জড়িয়ে মুড়িছড়ি দিয়ে বসে ঝিমচ্ছেন। বোটের ভিতর একপাশে একটা 
ছোট কাছের অ|লমারা ছিল। নবীননাবু যখন ভবুব প্রতি লক্ষ্য করে গন্তীর ভাবে 
প্রস্তাব করবেন যে এঁ কাঁপড়েব পাসেলিখানা তুলোয় জরিয়ে এই গ্রাসকেসে পুরে 
রাখলে ভাল হয়, তখন আমাদের ভাঁসিব ফোয়াবা ছুটে গেল। গপলতাঁয় নেমে আমরা 


অ।মাব ব।লাকণা! ৩ 


দলে দলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গড়লুম। প্রধান ঢইদল- একদল চড়়ঈভাতী রান্নার 
চারিদিকে, অন্ত দলেব কেন্দ্র হচ্ছেন-চাটুবেমশার। ভবিবাতে চিনি আমাদের 
একজন পবম আগ্ায়েব মপ্যে গণ্য ভলেন। ফে সনদে ভীব বস হয়ত ৪০ পেরিয়ে 
থাকবে কিন্ত নালকেব মত হাব ভাবভঙ্গী উতৎগাঁভ কলবব, নৃশ্যগীত লীলাখেলায় 
আমাঁদেব সকলকে মাতিয়ে ভললেন। হাব তণনকাব গন মনে পড়ছে 

ব্যাটাছেলের (মুখে কডি সন্দলোকে কষ, | 

সাহসেগ কায্ে ব্যাটাছেলের গরিচয। 

কলম্বস নাবিক ছিহা, সাহসে আমেরিক। গেল, 

দেশের বাত্র। ছেনে শেষে দেশটি কবলে জয। 

ব্যাটাছেলে ভবে যদি, সাঈদ কৰ নাজ অবধি, 

বিণব| বিবাহে কর মানশ্দ উদয়। 

টপবে আমি গাবিবাবিক উপাসশাব কথা উলেখ কবেছি । কোন কোন দিন 

উপাননান্থে বাবামশার আদাদের উদদেন বিসেন) আমাদের »| কিছু দোষ দেখতেন 


সি 


কোন কোন দিন উপদেশে ভা উল্লেৎ 


এ 
6 
সি 
এ 
টা 
শব 
চি 
*স্ছা 
এ 
শী 
এসি 
শি 
1 
২%/ 


লতেন। আমি 
টো ০ রনি 2০ রি ৮১১০2 রর ০ 4০ ২১ ঃ ্ 
যখন বিলেত থেকে ধিবে এসে ইতবিছি বক্ষ চাল টচলনেৰ বাড়াবাড়ি আঁবস্ত 


কবেছিলুম তখন ঠিশি একপিন দালানে উপাসনার সময় ইংবাজি বীতিনীতিব 
তন্ধ অন্তকবণ--অভিবিন্ত সাভেপিরানাব পিকদ্ধে তীব ভংসিনা সহকাঁবে আমায় সাবধান 


কবে দিয়েছিলেন-সে উপ্দেশটি আমাঁধ মনে চিবসূদিত থাকবে | বিলেতে থাকতে 
আমি হাকে একবার নচ-দভালসে পিবিসাতেবেব একস্ঙছগে নভতা বর্ণনা করে পত্র 
লিখেছিলুন-তিনি ভাব উত্ভতবে বলেছিলেন সেন আমি সেই রাক্ষপী মায়ায় মন্ত হয়ে 


লক্ষ্যভার! হয়ে আমার আসল কাজ ভুলে না বাগ। 

বাবামহাশন পম।গসংক্কাৰ সন্বঙ্গে 091057৮80৮৩ ছিলেন বলেই লোকেৰ ধারণা, 
কিন্তু তখনকাব কালেব তুলনার তাকে উদ্নতিশালেৰ মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর 
জীবনের প্রথমদিকে তিশি মেবচম সমাজনংঙ্গাৰ কবেছিলেন সে সনর আর কেহই 
সেরূপ কবেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়মষেব সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকট! 
(010508861৮8 হয়ে পড়েছিলেন ; ননুদশনের অভিজ্ঞতার সাবধানে পা ফেলে মাটা 
পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন; কিন্তু জামার তখন নবীন বয়স--আমি ছিলুম ঘোর 
1২৪01071. 


কখাটির সামান্ত একটি অক্ষর বদল করিলাম 


মামার বালাকথ। 


এই সকল বিষয়ে আনাঁদের গবস্পব তই মতভেদ থাক্‌ না কেন তিনি আমার স্বাধীনতা 
প্রতি হস্তক্ষেপ কধতেন না অনেক দূৰ ইচ্ছামত চলতে দিতেন। 

আমি ছেলেব্লো থেকেই স্বান্বাধানভার পক্ষপাতী । মা আমাকে অনেক সময় 
ধমকাইতেন, “তুই মেরেদেব নিয়ে মেমদেব মত গড়েব মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?” 
আমাদের অন্তঃপবণে বে কয়েদখানার মত নবাা বশোবস্ত ছিল তা আমাব আদবে 
তল লাগিতনা। আমাণ মনে ভাত পদ্দ[গ্রথা আমদেব জাতির শিজস্ব নয় 
সুসলমান রাভির অনুকখণ। অন্তকবণ এবং মুমলনান অত্যাচার ভাতে আখরক্সা এই 


৬ 


দুই কারণ ভাতে ভাব উত্প9 হতে পাবে) আমাদের প্রটান হিন্দ-আচাব অন্ততব। 
এই অবোধ প্রথা আমাধ অনিষ্ট কুপ্তথ। বলে মনে হাত আমি গেপনে 
আমার এক বন্ধকে বাড়া ভিতবে নিঘ্নে গিরে আমার আধ সঙ্গে আলাপ কখিয়ে 
দেবাব জন্য কৃত ফন্দী কবতুম এখন মনে ভালেভাদি পায় | 00) উএরা ঠ01-ব 


০০1))506101) 01 ৬৬০01000 গস্ত আমার সাবের পাছা পিস্তক ছিল; আব তাত পড়ে 


'্বান্বাধীনতা" নাগে এক 10007160 বেখ কবেছিলুম | বিলেত গিয়ে আমি 
দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেনন স্বাধানভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলা মেশা করছে 17 
গাস্থ্য ভীবনে আাদের মেয়েদেন কি মোহন শিনব প্রভাপ। কত বিবাহিত 
অবিবাভিত। বমণা সন।জেব নিনিধ সঙ্গলত্রতে জাবন উত্সগ কবে স্বাধান্ভাবে বিচবণ 
কবছেন। আমি 'একবার একটি অন্ান্ত উচ্চ পবিবর মধ্যে অভিথিরূপে কতিপয় 
গুলি কন্ঠা ঝুনাবা ছিলেন- সমস্ত গৃহকাধ্যে 
তাহাদেবই আধিপভা। বিদায় নেনাব সমর তাহাদেব খাছার স্মরণ-চিহন স্বরূপ আমার 
হস্তাক্ষর বেখে যেতে অন্রবোরধ করাত আমি লিখেছিলুম- 
“গ্বিয়ঃ শ্রিয়ন্চ গেহে ন বিশেধোহস্তি কণ্টন |” 
তাদের তুলনায় আমাদের আ্পীবা পঙ্গাৰ অন্ধকাণে কি খব্দীকৃত বদ্ধ জীপন যাপন 
করেন,_উপণুক্ত ক্ষেত্রেৰ অভাবে ভাদেব মন কি টিনা দের স্বাভাবিক জ্ঞানবল- 
ক্রি। কিছুই শ্কন্তি পার না। বিলেত থেকে দিবে এসে এই বিষয়ে পুক্বপশ্চিমের 
পরম্পর বিপরাত ভাব আমাদের মনে স্পঞ্ প্রতিভাত ভ'ল-পদ্দী উচ্ছ্দে-স্পৃহা আরও 
জেগে উঠল। কিন্তু তখন ভাল কবে দেখতে পেলুঘ আমাব সামনে যে পর্বত 
সমান বি্বাধা রঘেছে তা অতিক্রম কণা কি কঠিন! বে প্রচণ্ড গড়েব মধ্যে 
আমাদের মেরেবা আনদ্ধ, সে দ্র্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমাৰ তা 
না করলেই নয়। তথন সিভিল সাভিস পবীক্ষ/ পাশ কবে ফিরে এসেছি__বোম্বাই 
আমার কর্শস্তান নিয়োছিত হয়েছে_বোৌম্বাই যেতেই হবে, আর আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে 


আম।ব বালাকথা ৫ 


নিষে যেতে হনে। ্ীন্বাধানচার দাব খোলবার এক মহা জঘোগ উপস্থিত । তখন 
আবাব কলকাতা 19 বোখারেব মণো বেলপথ প্রস্তত ভবণি-জাহাজে করে যেতে 
ভবে। নাবামভাশর তাতে কোন উচ্চবচা কপলেন না। এখন কথ। ভচ্ছে ঘাটে 
উঠ। বার কি করুঠি গাড়ী কবে ভি যাওয়া চাই 2 আনি প্রস্তাব কবলুম পাড়া 
থেকে গাড়ীতে উঠা মাকৃ। কিন বাবানভাখর হাতে মঙ্সত হলেন নাল বল্লেন 
মেরেদেব পান্না কবে যাবা নিন আছে ভাই বক্ষ হোক অঙ্গয্যল্গগ্ঠ। কুলবধু 
কম্মচাখাদের চ'দেব সামনে দিয়ে বাভিণ দেউড্ি ডিঙ্গিবে গাড়ীতে উঠবেন, এ তা 
কিছুতেই মনঃপুত হলনা । এই ত গেল পদ ভাঙ্গাব প্রথম অবস্থা । আমি গ্রথমবাব 
বোষ।ই থেকে নংছী এসে হামার স্ীকে গভর্ণমেন্ট হাউনে নিমে গিয়েছিলুম। সে 
কি মা প্যাপাণ | শত শত ইতবাজমহিল।ল মাঝগানে আমার স্বাসেখানে একটিমাত্র 
ব্গবালা_ ভন প্রনন্কুমাৰ ঠাকুব জাত ছিজেন। তিনি হ ঘবেব বৌকে প্রকাশ 
সচলে দেখে বাগে পক্জার সেখান থেকে দৌড়ে গাঁপির়ে গেলেন । এখন এসব কথা 
গঞ্নেব মতন ঘনে ভয়। এইকপে কনে স্বাধীনভাব পথ মহ ও পবিক্কত হরে এল। 
রুমে আমাদের বাড়ার লোকেধা (দেবে পুকধ ) আমার ওখানে গিয়ে মধো মধ্যে 
প্রবাস-সাপন করছে লাঁগলেশ | দেশে বোধ ত মান্দাছে কোথাও বাঙ্গাল দেশের 
মহ মেয়েদের অবরোধ প্রথা নেই । শ্লান্বাধানহার মুক্তবাধ সেবন কাবে তাদের 
মনোভাব মনেক পরিমাণে বদলে গেল। পদ্দাব উচ্ছেদ সাধন আমার ঘে চিরকালের 
সাধ ক্রমে মেটুনাব মত হয়ে এল। আমি লোপা থেকে ছুটিব সমর মাঝে মাঝে 
বাড়ী আমহুম- তখন দেখি পঞ্দাব তেমন ঝড়াকড় বাধুনি নেই, অনেকটা শিথিল 
হয়ে এসেছে। তাবপৰ এখন! 

সেক।ল আব 'একাল_কি হফাং1 কলকত। সভবেব ভদ্র মাহলার। রাস্তা ঘাটে 
গড়াতে মোটবে গচ্ছামত বেড়িরে বাড়াচ্ছেন এ দৃণ্ত কাবও নুতন ঠেকে না। যা 
কিছুকাল পরবে কল্নারও অঠাত ছিল এক্ষণে তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। 
সা সভ্িহই আন্কঃপুবনসিনাগণ এখন মেমেব মত গড়েব মাঠে হওয়া খেয়ে 
[ড়াচ্ছেন। এতদিনে আমাৰ মনক্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে । 


মি 


আমি আমব বাল্যজীবন সম্বন্ধে যেকালেণ কগা পেড়েছি সে অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
কাল। তখন আমাদের পবিনাবে আ্গধম্মেৰ প্রভাব এক প্রকাব স্থগ্রতিষ্ঠিত হরেছে। 
আমার স্মৃতি তাবও উদ্ধে অনেক দুখ গথ্যন্ত্র যার; এবার যতট। পাবি সুদুর অতীতের 
চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব। 


রি আমাব বালাকথা 


দ্বারিকানাথ ঠাকুর 


আমাকে কেহ কেহ ভিজ্ঞাসা করেন আমা পিতামহ দ্বাধিকাঁনাথ ঠাকুরকে মনে পড়ে 
কিনা? তার উত্তবে বলতে পাবি একেবাঁবে মনে গড়ে না ভা নয়, স্পষ্ট মনে পড়ে তাও 
নয়। একদিন তিনি আমাদের তিন ভাইকে ঘবে ডেকে নিয়ে কিছু দিয়েছিলেন, ভুচাবটি 
হাসির কথা বলেছিলেন, সে ঘবটি মনে আছে আব তার চেভুরাঁও মনে পড়ে, তবে 
ঝাপসা ঝাপসা । তার যে চেহাবা আম[ব মনে অঙ্গিত জাছে তা সে-সমরকাব চাক্ষষ জ্ঞ।ন 
থেকে কিবা তাঁব যে সকল চিত্র আ|মবা সচবাচব দেখিতে পাই ভার প্রতিচ্ছবি তা ঠিক 
বলা যায় না--খুব সম্ভব শেষটাই হবে । 

কর্তীদাদা ঘন আমাদের ছেড়ে বিলাত খর | করেন তখন আমবা নিতান্থ শিশু, সে সব 
ঘটন! কিছুই মনে নাই। এদেশে যখন তাব মৃত্তাব সংবদ আসে তখন আমবা বোটের 
মধ্যে গঙ্গ।ব উপবে ভামছিলম- ভয়ানক ঝড় জা উঠেছে আব বডদাদা ভেমেন্র ও আমি 
মার কাছে ভয়ে জড়সড়,_সেই তুফানের মধো আমাদেব একজন তৃতা কর্তাদ।দ।র মৃত্যু 
বাদ এনে বাঁবামশায়েব হাতে দিলে। এই ঘোব দ্রর্য্যোগে আমরা গলতাব বাগানে 
নেমে, সেখান থেকে গাড়ীতে উঠে কোন প্রকাধে বাড়ী পৌছলুম-পৌছেই ঢধ ভব করে 
অস্থির। এইট্রকু আমার মনে আছে। পিভার আঁন্রজীবনীতে ঘটন|টির বর্ণনা এইরূপ £৮ 

“আমাদের স্ববপ খানসামা আমাঁব হাতে পিতার মুত্র সংবাদ আনিয়া দিয়! বলিল, 
কলিকাতা তোলপাড় হইর। গিক্সাছে। এ সংবাদ হঠাৎ বজপাতের ন্যায় আমাব 
মন্তকে পড়িল। আমাদের বোট ও পিনিস ক|লনা ছাড়।ইয়া কতকদূর গিয়াছে, 
পরদিন প্রাতঃকাঁলেই কলিকাতার অভিমুখে ফিরিলান। মেঘচ্ছর্ন আকাশে অনবরত 
বৃষ্টি ও বাতাসের কোলাহল। পলভায় আসিতে রাত্রি চ্টা হইল। পলতা় 
পৌছিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী গ্রস্তত। এই কথ! শুনিয়া 
আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এখানে আসিয়া বোট কাঁৎ হইয়া পড়িল। দিন 
দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত ক্রমগত বৃষ্টি পড়িয়াছে।, সমস্ত নৌকার খোল জলে 
পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত জল দীড়াইয়ছে, সকলি বৃষ্টির জল। যাঁদ 
পলতায় গাড়ী না থাকিত তবে পগে জলভী?র বোট নিশ্চয়ই ডুবিত) একথা আর 
কাহাকেও বলিতে পারিতান না। বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা 
জলময়-__সেই জলের ভিতর গাড়ীর চাকা অর্দজেক মগ্ন! অতিকষ্টে বাড়ী পৌছিলাম 
তখন রাত্রি ছিগ্রহর । সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতর 


আম।ব বাল্যকথ। ণ 


কত্াপুত্রদিগকে প্রেরণ কিয়া আমি বৈঠকখানাব তেতঙার উঠিলাম। সেখানে আমার 
জ্যেটতাভ-পুত্র ব্র্গবাবু আমাকে ভভ্যর্থনা করিলেন |” পু ৬০ ৬১ 

দ/বিকানাথ ঠাঁকুব দ্বার ইউবোপ যারা করিয়াছিলেন, দিহার বারে লণ্ডন নগরে 
১৭৭৮ শকে ( £ন৪১ট 18৭46) ভাব মুত্যু হয়। তথন ভার বয়ত্রম ৫১ বৎসর। 
তার কা্ণিষ্ঠ পুর নগেন্্নাথ ও অপব একজন জাঙ্মার শবীনচন্ত্র খোপাধ্যায় তার 
মৃত্যুশব্যায় উপস্থিত ছিলেন লগ্ন সহবেব প্রান্তবন্থী [২675010106৮ নামক 
গোরস্কানে তীব সমাধি হয়। জামি প্রথম ফন সেউ সমাধি মন্দিব দেখি তখন 
তাব নিতান্ত ভগ্রাবস্থা, পবে তার জাণসংক্গার হথেছে। বঙ্গের শর্ষন্থানীয় ই মহাত্মা 
ধারা এ শুদূব পশ্চিমে দেহভা।গ কবেছেন, তাদের স্থুতিচিহ্ন যাতে শিলুপ্ত না হয়, 
সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি বাগ! কন্তব্য, একণা বল| বাভল্য । 

দারিকন।থ ঠাকুব প্লিত যাবার সময় তব অগাধ জদিদারা ব্যিয় ম্গন্তি 
সংরক্ষণের "ঘ প্যবস্তা করে যান | ভাব মনের মতন হয়নি। বে কল কন্দুচারীর 
উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভব ছিল তাদেপ কামো তিনি অঙ্থষ্ট ছিজেন না। কর্তা নিজে 
তত্র/বণান না কখলে “মে বন্ষক েভ তক্ষক তয় ও এক পকার ধরা কথা । 
আমাব পিভা যা তেমন মনোযোগ কবে বিবয় কম্ম দেণতেন তাহলে কোন 
ভাখনা ছিল মাঁ। কিদ্ধ তাৰ মণ ছিল অন্ত দিকে, নিতান্ত দায়ে পড়ে যতটুকু 


ধু 


ব 
করতে হত তাই করতেন কভাদাদা ওকে লগ্তন থেকে এই নিংয়ে এক পত্র 
লিখেছিলেন ভাব এই উদ্ধীভা?শু পেকে দাদাসশাযের মনোভাব কতকটা। জানা যায় ২ 
“আমার সকল বিষয় অন্প 
হয়। তুমি পার্ডিদের সহিত বাদ এরহিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, 
গুরুতব বিষয় ধন্ষ। ও পবিদশন কাঁধো তুমি স্বরং যথোচিভ মনোনিবেশ না করিয়। 
তাহা তোমাব গ্িয়পাত আমলাদের হপ্তে ফেলিয়া বাথ। ভাবতপরষের উত্তাপ ও 
আবহাওয়া সম্থ করিবার আমাৰ শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লগ্তন 
পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পযাবেক্ষণ করিতে যাইতাম 1৮+ 
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৮ আঁমাঁব বাল্যকথ। 


আমি ১৮৬২ খষ্টান্দে ইংলপ্ডের 50৭৪ জেলা আস্তর্গত সমুদ্রেব উপকূল 
০7০) নামক বন্দরে গিয়া কিছুদিন বাস কবি। উহা আমর নিকট এক 
প্রকাব তীথস্থানের ন্যায় মনে হয়েিল, কেননা এখানে আমার পিতামহ দ্বারিকানাথ 
ঠাকুর তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে একমাস কল যাপন কবেন। ১৮৪৬ খুষ্টান্দের 
মার্চ মাসে তিনি এক উৎকট গীড়ায় আক্রান্ত হন, এ অবস্থায় তাঁব চিকিৎসক মার্টিনের 
পরামশে রোগ শান্তিব জন্যে এই বন্দবে গিয়ে অবস্কিতি কবেন। তিনি যে হোটেলে 
গিয়ে উঠেছিলেন আমি সেই হোটেলে মাজিকেব সঙ্গে দেখা করি; সাঁহেবটির 
নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক থবব শুনতে পাই । ভাব সংক্ষিপ্ত নিবরণ এই £-- 

ঘারিকাঁনাথ ঠাঁকুবেব সর্বশুদ্ধ ১৭ ভন 'অনুচর ছিল, তাঁর মধো দুইজন এদেশীয় 
ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন [171001010) সঙ্গীত-ওস্তাদ জন্মান 
একজন, চিকিৎসক 1). 0121110 এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ স্হচর সর্বদা কাছে 
থেকে তার আবশ্তকমত কাঁজকম্ম তত্বানধানে শি্ঘক্ত ছিল। আমাব ছে কাকা 
নগেন্্রনাথ আব দূর সম্পকীয় প্জভুবা নবনবাবু তাকে মানে মাঝে দেখতে আসতেন । 
ছোট কাঁকাঁব গয়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তাঁব জ্লজলে কাঁল' 
চোঁখেব প্রশংসা সব্ধত্র শোনা যেত। তার কথা আর বেশা কিছু জানতে পাবলুম না। 


চম 
শস্্ 


আমাব পিন্বামঙের শবীব শীঘত ভেঙ্গে পড়ল। রোগের জালার বড়ই অশাস্ত 


পা 


ছটফটানি হয়েছিল। ৬টীব সমর উঠে গাড়ী কবে বেড়িয়ে দিবে এসে অল্প নিদ্রা 
যেতেন_-তারপব আহাব; ভাব ভত্য ছলিব তয়োন কাবি-ভাঁত আব একটু কমলানেবুর 
জেলী, এইমাত্র আহার । গবিচ্ছদের মধো এবটি শ্রন্দর কাঁশ্ীরি শাল তার গায়ে 
থাঁকত। তাকে দেখবার জন্তে মহিলীবা দলে দলে দরভ্ার কাছে এসে দীঁড়িয়ে 
থাঁকতেন। 19901)655 ০ ০1০৮01710 প্রত্যহ তাকে দেখতে আর্সতেন--1)001655 
0 115670655 রোজ পত্রদ্বারা তার সংবাদ নিতেন। তিনি তাব অমায়িক সৌজগ্ে 
সকলেরই চিন্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত গীড়াব গ্রকোপেও তার ধৈর্যযচ্যুতি হয়নি। 
কথনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কাবও গ্রাতি দোষারোপ করতেন না, সর্বদাই 
সন্তষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি ভবন্মা ভূত্যও, তার ভন্গ্রাহ ও বদান্যত। হ'তে 
বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি ভন্থুরভ্ত ছিলেন। দেশ্বায় পরিচ্ছদ 
পরিধান করতেন। আল্বোলার নল সর্বদা তাঁর হাতে থাকত, তার ভৃতা হলি 
তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (4015৩ 5১০11) কাঁচকড়ী মসলার ডিবে ছিল। 
গরম তার আদবে সহা হ'ত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, 
আর বরযজগল ভাল বাঁসতেন। * দিনরাত তাব সেবাপ%আষায় ন্যুক্ত প্রিয়ভত্য ভুলি তার 





ম্যাক মূলা । ৯ পঙ্ভা ) 


আমার বাল্যকথা ৯ 


শোবার ঘবের বাহিরে শুয়ে থাকত । অনেক সময় তার বিছানার পাশে মাছরের 
উপর বসে তাব পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। তাব শবীব ক্রমে ছুর্ধল হয়ে পড়ল, 
তিন আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ 
জিজ্ঞাসা করলে মধুর, গন্ীরস্বরে বলতেন, “ণু হা ০9001)” আমি শান্তিতে আছি। 
ক্রমে তার শরীর আবে! অবসন্ন হ'তে লাগল তকে স্থানান্তবিতকবা আবশ্তক হয়ে 
পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসেব ১৭ তারিখে 7) আিবাচায 
তাকে সঙ্গে করে লগুনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খুষ্টান্দে ১ল। আগস্টে তিনি পৰলোক 
গমন কবেন। * 


দ্বারকানাঁথ ঠাঁকৃর ও ম্যাকামূলার সন্বন্ধে কখোঁপকথন 


সিভিল সাভিস পরীক্ষার সময় প্রে।ফেসাব দ্যান্সমূলার আমার সংস্কতের পরীক্ষক 
ছিলেন। পবীক্ষাস্তে যখন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলীম, তখন তিনি 
তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও আমার স্বর্গীয় পিতামহ ও পিভৃদেক সম্বন্ধে আমাকে অনেক 
কথা বলেন। 

ভারতবর্ষেব প্রতি তার প্ররেমাকর্ষণ সর্ধপ্রথমে কিরূপে হয়, সে বিষয়ে তিনি বলেন 
যে, অতি শৈশবকাঁল হইতে লোকমুখে ভাঁবতবর্ষে নানা প্রকাৰ বিবরণ শুনে তিনি 
সেটাকে একট! স্বপ্ন-রাঁজ্যের হ্টার জ্ঞান করিতেন। রূপকথায় যেমন থাকে যে, যোদ্ধ! 
একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন অজানা দেশে এক পরমাস্ুন্দরী কন্তা 
বন্দিনীভাবে বান করছে, তাই দেখে যোদ্াৰব মন এমন বিচলিত হ'ল যে, কত খোজ 
করে যুদ্ধ করে যতদিন না তার উদ্ধার সাধন কবতে পারতেন, ততদিন যেমন নিশ্চিত 
থাকতেন না; €তমনি ভারতবর্ষকেও তিনি তার স্বপ্ররাঁজোর সুন্দরী বলে কল্পনা 
করতেন। তাঁরপৰ যখন তার দশ বৎসর বয়স তখন তার ইস্কুলের কপিবুকের মলাটে 
হঠাৎ একদিন কাঁশীর স্গানের ঘাটের চিত্র দেখে স্বগ্ন/বিষ্টেব মত সেই দিকে চেয়ে 
বসে রইলেন। চিত্রটী যদিও বিশেষ পরিস্বুট ছিল না, তবুও সে ছবিখানি তার বেশ 
মনে ছিল। তিনি বল্লেন, “কিন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক তখন আমার কতটুকু 
জ্ঞান ছিল? কেবল এই গশুনেছিলম যে ভারতবাসীরা কৃষ্ণকাঁয়, তারা বিধবাদের 
জলন্ত চিতায় অর্পণ করে, আর স্বর্গলাভ »করবার জন্য জগণীথদেবেব রথচক্রের তলে 


* গণেঞ্নাথ ঠাকুরকে আমার লিখিত পত্র হইতে উদ্ধত। ৮৮০:1])17--250 0৮850, 1862. 
দ্বরিকান।থ ঠাকুরের মৃত্যু 
[51 £116050, 1846, 
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নিজেদের নিক্ষেপ করে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমার কপিবুকের চিত্রে কিন্ত 
দেখলাম যে তারা বেশ লম্বা এবং নুত্রী। আর গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দিরাদি অঙ্কিত 
ছিল তাদের সৌষ্ঠৰব ও উচ্চ চুড়াগুলিতে এমন একটি মাহাতআ্্য প্রকাশ পাইতেছিল 
যে, আমার স্বদেশের গিক্ভী ও প্রাসাদগুলি তাঁদের নিকট হীন বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। নিজের কল্পনায় মগ্র হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার শিক্ষক- 
মশীয় এসে কান্টি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, এতক্ষণ কুঁড়েমি করে বসে থাকাব দরুণ 
আমাকে আরও তনেকগুলি পাতা কাপি করতে হবে। এই তো গেল ভারতের 
সঙ্গে আমার প্রথম সকরুণ পরিচয় ! 

“তারপর বহু বখসর কেটে গেল। ১৮৪১ সালে আমি যখন লিপ-িগের বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন আমার বল্পনা বাস্তবে পবিণত হবার জক্ষণ দেখ! 
গেল। একদিন শুনলাম যে সংস্কতণচচ্চাৰ ভন্য নূতন শ্রেণী খোলা বয়েছে এবং 
প্রোফেসার শরকহস্‌ ভারতীয় সাভিভা সম্বন্ধে জেক্চাৰ দেবেন। আমি রীতিমত সংস্কৃত 
শিক্ষা আরম্ভ করে দিল|ম এবং নলোপাখান, শকুন্তলা ও খখেদেব কতক অংশ 
পড়তে শিখবার পর বাঁলিন ও তৎপরে প্যাবিসে সংস্কত-চর্চা কবতে যাই । 

“দেই সময় ভারতবর্ষ দেখবার ইচ্ছা জামার বড়ই প্রবল হয়েছিল। ইয়োরোপীয় 
ছাত্রদের যেমন রোম অথবা এথেন্স দেখবাঁব একটা তীব্র স্পৃহা থাকে, আমারও 
তেমনি একবার ভাবতব্্ষ দশন করে কাঁশর পবিত্র গঙ্গায় কান করবার জন্য 
এরকাস্তিক ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তখন তাহা তাম।র পক্ষে একরূপ অসভ্তব ছিল, 
কারণ একে ত তখন ভারতবর্ষ ছিল ছর মাসের পথ, তাৰ উপর তধিক ব্যয়সাধ্য। 
ভারতের মুখ দর্শন করা জীবনে আঁমার ভাগ্যে ঘ্টিল না যৌবনকালে অর্থাভাবে 
যাওয়া ঘটে নাই, এবং পরে যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুদের দারা বার বার নিমন্ত্রিত 
হয়েছি, কিন্ত একে রি তার নানা কর্তব্য-কর্মে জড়িত হয়ে পড়ে এই সব 
ছাড়িয়ে যাঁওরা ছুর্ঘটন হল। তা ছাড়া শুধু ভারতবর্ষ একবার বেড়িয়ে এলেই তো 
আমার মনস্কামনা পুর্ণ হত লা। অন্ততঃ ডুই তিন বৎসর সেখানে বাস করতে ন| 
গারলে, ভাষাগুলি ভাল করিয়৷ শিখতে না পারলে এবং দেশীয় পঙ্িতদের সঙ্গে নানা 
ব্ষয় আলোচনা করতে না পারলে আমার পক্ষে ভারতভমণ বৃথা হত। আমার 
সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো শুধু উপর থেকে নয়, তাহা বু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে। 
কেবল যর্দ কলিকাতা বা বোম্বাই ঘুরে ভাসা তামর উদেন্য হ'ত, তাহলে হে! 
বিলাতের অকুফোর্ড বা বগু ট্রট একবার বেড়িয়ে এলেই হয়! 

“কিন্ত যদিও আমি কোন দিন ভারতে পদার্পণ করিনি তথাপি আমার 
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সৌভাগ্যবশতঃ যুবোপে ভারতের কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ম্থুযোগ্য 
সন্তানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অনেকে আমাকে বলেন যে, এই সকল মহৎ- 
চবিত্র ব্যন্তিগণেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার, ভাঁরতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার 
একটা ভূল ধারণ! ভ্ুন্মেছে ; কাঁরণ সর্বব্ষয়ের উতকষ্টতা দেখল।ম কিন্তু নিকৃষ্টতা কিছু 
জান্তে পারলাম নাী। আমার মনে হর--তাতে ক্ষতি কি? ভারতবাসার চরিত্রের 
চবমোৎকর্ষ যে কতদূর হইতে পারে ভাভা তো দেখলাম। অবশ্ত আমি এমন আশা 
করি না মে, একট সমগ্র জাতি কেবল রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মাঁল।বাদী বা রমাবাইয়ের ছাঁচে ঢালা হবে, কিন্ত 
ত। বলে, যে দেশের মধ্যে থেকে এই সব মহচ্চরিত্র লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, সে 
দেশের জাতীয় চরিত্র উপেক্ষা করবাঁৰ নয়। 

৫০ বত্সর পুর্ধে ভাবতবাসীরা এমন অবাধে দমণ কবত না। কালপানি পার 
হওয়ার বিভীষিকা তখন খুন প্রবল ছিল; সুতর|ং ১৯৮৪৪ সালে যন একদিন সহরময় 
রাষ্ট্র হঈল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু পাবিসে এসেছেন এবং সর্বেৎকৃষ্ট 
হোটেলের সর্বোত্রুষ্ট গ্রহে বাঁদ করছেন, তখন প্যারিসে হুলগ্থল পড়ে গেল এবং 
আমাবও তাঁর সঙ্গে আলাপ কববাব জন্ত মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন 
কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন 
দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারেব কাছে পরিচয়পত্র নিয়ে 
এসেছেন, তখন তীর সঙ্গে আলাপ হ'তে বড় বেশা বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসার 
বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাবপর থেকে তার সঙ্গে 
আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল। হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর । 

দ্বারকানাথ প্পংস্কত ভাষায় পণ্ডিত না হলেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তার বেশ 
ছিল। প্রথম যখন তাঁকে পি দেখি তখন তিনি ইনষ্িট্যুট-ডি-জ্রান্সে প্রোফেসার 
বারন্গফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেমাব তাকে নিজেব ভাগবতপুরাণের উকষ্ট 
ফরাসী তঙ্জমার বইখাঁনি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে 
ফরাসী তজ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তীর সুগঠিত শ্যামল অন্বুলীগুলি ফরাসী 
তঞ্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, “আহা! এইগুলি যদি আমি 
পড়তে পারতাম! তার স্বদেশের প্রাচীন* ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ 
ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জগ্ত ছিল। * 

যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ * আগ্রহান্বিত, 
তখন আমার প্রতি তাঁর একট! আকর্ষণ হ'ল। তিনি* প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন 


১২ আমার বাল্যকথ। 


এবং আমিও গিয়ে সাকা সকালটা তাব কাছে প্ররই কাঁটিরে আসতাম। ভারতের 
নীতি প্রতি নানা বিষয়ে ত।র সঙ্গে আমাব অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত 
সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ কবতেন। তিনি গান 
করতেন আর আঁমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাঁজাতাম_-এই ভাবে আমাদের 
দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সবক ছিলেন। একদিন আমি 
তীকে বল্লাম একটি খাঁটি ভাবত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে 
গাইলেন, সেট! ঠিক ভাঁবতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাঁন্ে বিশেষ কোন 
মাধুর্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবর জন্য পুনঃ পুনঃ অন্ুবোধ করায় 
তিনি মৃছু হেসে বল্লেন, তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না| তাঁরপব আঁমাঁর 
অন্রোধ রক্ষার জন্ত একটি গান নিজে বাঁজিয়ে গাইলেন । সত্য বলিতে কি, আমি 
বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পাঁবলাম না। আমা মনে হ'ল যে, গানে না 
আছে সুর, না আছে বঙ্কাব, না আছে সামঞ্তশ্ত । দ্বারকাঁনাথকে এই কথা বলা 
তিনি বপন, “তোমরা সকলেই এক রকমেব। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাঁছে 
নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরপ্রন করতে না পাবে, তোমরা অমনি 
তার প্রতি বিমুখ । প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাগ্ভ শুনি, তখন আমিও তাতে 
কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্সীন্ত হয়নি; আমি ক্রমাগত চর্চা করতে 
লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পাবলাম। সকল বিষয়েই 
এইরূপ । ভোৌমবা বল আমাদের ধর্ম ধন্মাই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, 
আমাদের দর্শন দর্শনই নর । ইযঝোরোপ বাঁ। প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা 
বুঝতে ও হ্ৃদয়ঙ্গদ করতে, কিন্ত তাঁই বলে ভারতবর্ষ বাহা প্রকাশ করে তাকে 
অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিষ্ভা, কাব্য "দর্শন আলোচনা 
করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিগ্যাগুলির 
মন্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদেব যে অজ্ঞ 'ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা 
তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা বা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জান্তে 
পেরেছি দেখতে ॥” বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি) 

এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন; তাকে ঠাণ্ডা 
করবাব জন্য আমি অন্য ব্যিয়ের অবভারণা করে বল্লাম বে, "আমি শুনেছি ষে 
টা সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশান্্ব হইতে। আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা 

স্কত খস্ডা দেখেছিলাম কিন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসার উইল্সন্‌ 
একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোৌক এবং তিনি বনহুবংসর ভার-তবর্ষে বাস করেছিলেন, সেইজন্ত তাকে 


আমার বাল্যকথা ১৩ 


আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞানা কবেছিলাম এবং ভাবতীয় সঙ্গীত-বিগ্ভ। শিধতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলাম 3 কিন্তু ভিনি আমাকে বিশে উত্ঘাহ দিলেন না। তিনি বলেন যে, তিনি 
গান শিথবাব জন্ত একবার একজন কালোয়াতেব কাছে গিয়েছিলেন, ভাতে কালোফষাত 
বলেন থে, ছয়'সাষ্ব পর্যান্ত সপ্থাহে ছুই ভিন ধিন কবে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে 
পব তিনি বলতে পরবেন বে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিগ্া শিখবার উপযুক্ত কি না এবং 
তাঁরপব একাদিক্রমে পাচ বংসর কাল প্লাতিমত শিক্ষা কবলে তবে পারদর্শী হতে 
পাববনে। এই কথা শুনে প্রোফেসাব উইল্সন্‌ সেইথানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত- 
রত্রাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তক গুলি লাইব্রেবীতে দেখে আমর বড়ই লোভ হত 
শিখবাব জন্য, কিন্তু প্রফেসর উষ্ল্সনেব মুখে এ কথা শুনে পর্য্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা 
দমন কবতে হ'ল। তোঁমাদেব ঠাকুব-পরিনবেব মধোে আব একজন সঙ্গীত-শান্ের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন_তিনি হচ্ছেন রাজ। সৌবীন্রমে।হন ঠাকুব । 

তোমার পিতামহ ছ্বারকাঁনাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন । কেন জানি না, তিনি 
ব্রাহ্ণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিবে গিরে তাকে প্রায়শ্চিন্ত করতে হবে কি না, তিনি 
হেসে বল্লেন, “আমি তো চিবকাল বহুতর ব্রাঙ্গণকে পোষণ করে আসছি, সেই 
আমাৰ পক্ষে যথেষ্ট গ্রায়ন্চি ! কিন্ত তিনি যে কেবল দেশার ব্রাহ্ষণদেবই হীন চক্ষে 
দেখতেন ভা নয়-ভিনি যাদের নামকরণ কবেছিলেন “কালো কোট পরা বিলাতী 
ব্রাঙ্গণ,-_ তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন | যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই 
প্রশংসা কবিনেন, কিন্তু পাঁড্রিকুলেৰ কোন নিন্দাবাদ বা লঙ্জাজনক ব্যবহারের কথা 
জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। ভিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক 
ও পারমাথিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাব একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি 
যত সহকারে পাড্রদেব নিন্দীজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত 
ংগ্রহ--অনেক সময় আমি ভাবি যে সে খাতাখানির কি দশা হ'ল। তোমার 
খষিগ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা লয়ে রহশ্ত করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই 
ৃষটধর্্ম ও হিন্দুধন্মের সত্যতা, ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ 
তখনই দেই খাতাথানি পরমাণন্বরূপ বের করতেন। অবশ্ত আমি বলতাম যে, কোন 
দেশেরই পন্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিক্রের উপর নির্ভর করে ধর্মের বিচার কর! চলে না। 

দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা 
লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা “নয়-দ্বারকানাথ 
একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন, করেন, তাতে রাজা নুই ফিলিপ 
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ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সক্্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা কবতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত 
ঘরখাঁনি মল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল 
ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একট! আকাজ্জার বস্ত, ভুতরাং কল্পনা কর যে তাঁদের কি 
অনির্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদান্নকালীন প্রতোক 
স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন! 

ইংলগ্ডে বাঁসক।লীন দ্বারকানাথ একটি মহা পুণ্যকর্ম করেন। ভারতের প্রধান 
ধর্মসংস্কারক রাঁজা রামমোহন রায়ের ভম্ম ব্রিষ্টলেব গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল; 
ঘ্ধারকানাথ সেই স্বানেব উপর জ্ন্দর মন্দিব নিশ্মীণ করাইয়া দেন। হায়! তখন 
তিনি কল্পনাও করেন নি যে, অগ্নকাঁলের মধ্যে তাকেও এইরূপ বিদেশে প্রাণ ভাগ 
করতে হবে। 


তেদ 


আমাঁব বড়ই আশ্র্যানোৌধ ভয় যে, ঘে দেশে বেদেব এত মাহাম্া এনং ঘা প্রধান 
ধর্মপৃস্তক বলে গণা, সে দেশে কি না আজ পধ্যন্ত বেদ ছাপানো হয়নি এবং 
সকলের তাতে অধিকারও নেই, কেবল অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেবক নিকট বেদের 
কতকগুলি খন্ড! আছে মাত্র এবং তাই থেকে কেহ কেহ কণস্থ করেছেন। 
স্থতরাং পরলোৌকগত জে, মিয়োর যখন বেদের একটা সংস্করণ প্রকাশ করবাব জন্য 
পুরস্কার ঘোষণ। করেন, তখন কোন ভারতবর্ষী প্ডিত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করতে 
সাহস করলেন না। 

আমি যখন বেদের সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য প্যারিস, বালিন ও লগ্ুনের 
পৃস্তকাঁলয়ে বেদের যন খস্ডা আছে, নীরবে সব সংগ্রহ করে, তা থেকে নকল 
করে ধারাবাহিকরূপে গোছ করিতেছিলাম, তখন দ্বারকানাথ খুব আগ্রহ সহকারে 
আমার কার্যাবলী দর্শন করতেন। ঠিক সেই সময়েই তোমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
চারজন ব্রাহ্গণকুমারকে চতুর্কেদ শিক্ষা করবার জনা কাণাতে পণ্ডিতদের কাছে 
পাঠান। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে, বুঝি দ্বাবকনাথ আমার বেদ প্রকাশ 
সম্বন্ধে পুত্রকে কিছু লিখে থাকবেন, এবং তাই থেকে কাশাতে ছাত্র পাঠাবার 
কল্পনা তার মাথায় আসে, কিন্ত পরে তার করছে থেকে যে চিঠি পাই, তাঁতে 
জানলাম যে আমার ভ্রম হয়েছিল; দেবেন্রনাথের বহুদিন থেকেই এরূপ মানস 
ছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কোন ছাত্রই পরে কোঁন বিশেষত্ব দেখাতে পাঁরে 


নাই। | রী 


আমার বাল্যকথা ১৫ 


মহনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমি কথনও তোমার পিতাকে দোখনি, কিন্থ তীর নিকট থেকে আমি অনেকগুলি 
সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তার দেশেব ধন্মোন্তিব জন্য তিনি বে সকল মত অন্তষ্ঠান 
করেছেন তাতে আমাব আন্তবিক সহান্তভৃতি আছে। যদিও কেশবচন্দ্র সেনেব সঙ্গে ভার 
ধঙ্মপিচ্ছেদ ঘটেছিল, তনু ভিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ কবতেন। 

বিদায়কালীন পুর্বকথ। স্মধণ করে ভিণি বল্লেন, “90171110850 লা050 00817 ৪. 
11090171৬10) 50001 51010800600 12115 19 

কর্তীদাদমশায়েব স্মতি যতই আম্প্ট হোক না কেন, মেজকাঁক। ও ছোটকাকাকে 
( গিবান্দ্রনথ ও নগেন্দনাথ ) আম।খ বেশ মনে পড়ে। তাদের মুখশ্লী জ।বন্তভাবে 
দেখছি, তাদেব কথাবা্ভা শুনছি, এখনো মনে করতে পারি। বাবামশ।য় অনেক 
সময় বাড়ী থাকতেন না। তাৰ আন্মভাবনীতে দেখতে পাই) তিনি প্রতি বংসর 
পুজাব সময় কোন না কোনখানে ভ্রমণে বেরোতেন | যখন গঙ্গায় বেড।ছে যেতেন 
তথন কোঁন কোনবাব আঁমাদেব স্গ নিতেন, নইলে বাড়ীতে রেখে যেতেন। 
মাব কাছে আমবা বেশাক্ষণ থাঁকভুম নাম|মাদেব আসল আড্ডা ছিল মেজ 
কাকিমাব ঘব; সেই আমাদের শিক্ষালর, সেই বিশ্বামস্থান। বলতে গেলে যেজ 
কাকিমাই আমাদের মাত্স্থানীর। ছিলেন) তাব কাছে আমবা গল্প শুনতুম, তার 
সঙ্গে তাস খেলতুম, তার কাছ থেকে বেছে বেছে নিয়ে বই পড়তুম- হাঁতেমতাই, 
লরলা-মজ্ন্, নবন!বী, আবব্য উপন্টীস, লাম্বস্‌ টেল, পল ভাজ্জিনিয়াব অনুবাদ, এই 
রকম কতকগুলি বই আঁমাদেব পুঁজি ছিল। আমাদের অন্ঃপুরে মহিলাদের মধ্যে 
সেকালে উচ্চ *শিক্ষাব প্রচার ছিল না, তবুও কাকিম! প্রভৃতি বাড়ীর মেয়ের] কেহ 
কেহ বাঙ্গালা বেশ জানতেন, তাবাই আমাদের একপ্রকীৰ শিক্ষয়িতী ছিলেন। 
কিন্ত অন্য সময় যাই হোক্‌ ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাঁকতুম। তখন 
আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জর হত ত৷ 
ম্যালেরিয়া বলতে পারি না, পকেননা তখন ম্যালেবিয়া ছিল না। জব হলেই ডাক্তার 
দ্বার গুপ্ত আমাদের দেখতে আসতেন, কে জানে তাঁকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যেত। 
তার ব্যবস্থা ছিল-_-প্রথম দিন তেল (5101 01) ও তেলের চেয়েও বিশ্বাদ 
জলের সাগু দ্বিতীয় দিন এলাচদ।নার মত সামান্য কিছু পথা; তৃতীয় দ্রিন ফুলকো 
রুটি; চতুর্থ দিন ভাত_-সেই জবর এই ক্রম ছিল। তখনকার কালে ব্যামোর 
সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাঁহনগর প্রভৃতি ক্লাছাকাছি গঙ্গাৰ ধারের জায়গা 


৯৬ আমার বাল্যকণা 


ও হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি দূরের কোন কোন স্থান স্বাস্তাকর বলে গণা হত। 
এইক্ষণে সেই সকল স্থান মালেরিয়ার আবাসভূমি বলে পরিতাজ্য। তেমনি আবার 
কলকাতা এখন জলের কলে, নালান্দ্রমাব সংস্কারে ও আব আব মুযুনিসিপাল 
বন্দোবস্তে পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থাকব ভরেছে সন্দেহ নাই; এমন কি, কলকাতাঁই 
এক্ষণে পলীবাঁসীদের বাযু-পবিবর্তনের ও স্বাস্তা-অজ্জটনেব প্রধন স্থান বল্লেও অতুক্তি 
হয় না। মৃত্তার তালিকা পরীক্ষায় কলিকাতা ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরীব 
সমকক্ষ দেখা যায়। অনেক ইংরাঁজে বলেন ছুই একমাস ছাড়িয় দিলে স্বাস্থোব ভিসাবে 
কলিকাতাব সমতুল্য স্তন ভারতবর্ষে মেল! তুষ্ষর । 


নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ছোঁটকাকা1) 


ছোটকাকাঁর কাছে আমর! অনেক সময় যেতুম। তিনি গৌরবর্ণ ভেজীয়ান সুশ্রী 
পুরুষ ছিলেন কিন্তু কড়া মেজাজের লোঁক বলে মনে হ'ত, আমবা ডাকে ভয় করে চলতুম | 
তার বৈঠকখানায় নান! রকম লে'ভনীয় জিনিস ছড়ান থাঁকত। একবাব মনে আছে 
ছেোটি ছোট ছর্বা-ভরা মকমলেবৰ কাপড় মোড়। একরকম সপাকৃতি কাগজ চাপা 
তার লেখবাঁর টেবিলে ছিল, তাৰ উপন আনার চষ্টি পড়ল। কাপড় ঢাকাঁব ছিদ্র 
দিয়ে সীসার গুলিগুলী ঝবে পড়ছে, তাই এক মুঠা কুড়িয়ে নিয়েছিলুম । একটু পবে 
আমায় তলব পড়ল, চোবামাল হুদ্ধ ধরা পাড় আব কি! তখন কি করি, সীসাব 
গুচ্ছ মুখে পুরে বেখে ছেউঝ্।কার কাছে হাঁজির। তাঁর কিয়দংশ গলাধঃকরণ 
হয়েছিল কি না মনে নাই, আব গেলবার দকণ পরে কোন অস্তথ ভোগ করতে 
হয়েছিল কি না বলতে পারি না। 

ছোটকাঁক। দ্বরিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাত বাত্রা কবেছিলেন।” ভিনি সেখান 
থেকে তার অঞুজীয় বদের ঘে সকল চিঠিপত্র লিখতেন তা দেখে বোধ হয় তিনি 
সে দেশে বেশ আমেদে ছিলেন, জর ভার প্রবাসকালে ইংলগু স্কটলণ্ডের নান 
স্থানে ভ্রমণ কবে ব্যাঁড়ীতেন। তার রূপ লাবণ্যের দরুণ তিনি সাহেব বিবিদের, 
বিশেষতঃ বিবিদের অতি প্প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রনাঁস থেকে স্বদেশে সহজে ফিরতে চাইতেন 
না। তার পিতর মৃত্যুৰ পর তার পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু তাকে দেশে ফেরবার 
জন বিশেষ অনুরোধ করে পত্র লেখেন, তাত তকে এইরূপে লোভ দেখাচ্ছেন 

“আগামী মাসে অক্সফোর্ড কেম্বি জের "আদর্শে উচ্চ শিক্ষা বিধান উদ্দেশে কলিকাতীঁয় 
একটি বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে তুমি প্রবেশ করিয়া তোমার ইচ্ছামত 
বিগ্কাশিক্ষা! কাঁরতে পারিবে । তখাকার বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্টায় এখানেও বিছ্াার্থীগণ কৃতিত্ব 


তি 


ণ্1 





আমার বাল্যকথা ১৭ 


দেখাইত্ে পাঁরিলে উপাধি ও সম্মানের বিবিধ চিহ্ন সকল লাভ করিতে পারিবে । অতএব 
বডী ফিরিলে ভোমাঁর শিক্ষ। "অসমাপ্ত থাঁকিবাঁর যে আঁপন্তি তার গুরুত্ব অন্থভব 
কবিনে না” (2150 9619601001901 1840.) 

ছোঁটকাঁকা সেই সদর তাব এক বন্ধকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বাড়ী ফির? 
ানিচ্ছা প্রকাশ কবে এইনপ লিখেছেন-- 

“তেমর নিকট মনেব কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমার এখন দেখে ফিরিবার 
ইচ্ছ। নাই, কি কারণে ঠিক বলিতে পাবি না। তুমি জান, আমি সাধারণতঃ ইংবাজ 
জাতিকে ভালবাদি না, তাদের চাল-চলন ছুচক্ষে দেখিতে পাৰি না, তাহাদের দকল 
বিষয়ে চি আমি মনেব সহিত ঘ্বণা করি, তথাপি একটা কি আছে যাঁভা এই 
সকল বিকদ্ধভাবকে গুন কনিরা দিতেছে ; ইংলগু ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে কোন 
মনেই আমার মন উতিতেছে না 1, 


| 


দি 


মনশেবে লাধ্য হয়ে তাকে বাড়া ফিবতে হল; যেদিন ফিরে এলেন আমার বেশ 
ননে পড়ে, ছেোলেদেব মে মভোতসবেৰ দিন, কেননা তিনি আসনাব সময় তাদের ভন্যযে 
নানা বকম খালনা নিয়ে এসেছিলেন । সেগুলি আমাদের মধো দিতরণ করা ভল, 
আমি একটা কলেব মমূব পেসেছিলুম | 

ছে।টকীকাব কাছে অনেকানেক লোক যাওয়া আসা কবত- রমাগ্াসাদ বয়, 
কিশোবাটাদ শিব, বাজেন্দলাল মিত্র-পুবাকীলেব সব খ্যাতনামা পুরুষ এ সবাৰ 
মুধা তব দুজন মুসলমনি বদ্ধ ছিল, ঙগলুল করীম ও বজলুল রহীম। তাদের নিয়ে 
ভনেক মেদ প্রমোদ হাত, কখনও ব। হংরাজি মোগল মিশ্রিত খানা দেওয়া হত। 
ভাব ভাগ জামবাও কিছু কিছু পেতুম। এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, তখনকার কালে 

ন ভগ্ত1৪ মেলামেশা ছিল এখন তা ছুলভ-দশন। 

বনিল।ত তকে বে আমবাব পবে ছোটক।ক দেখলেন আমাদের কাঁর-ঠাকুর 
কোম্পনি হাউস তখনো দেখ চল্ছে। ভিতরে ভিতরে তার যে অসার টলমল ভাবস্থ। 
তা বুঝতে ন। পেরে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষে সেই হাউস ফেল 
হওয়তে তিনি অশেষ খণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হিনি ও তার দধ্যম ভরা 
গিবীন্্রনাথ উভয়েই স্বভাব ব্যয়ণাল ছিলেন | এই বিষয় পিভার জীবনীতে এইরূপ 
বর্ণিত আছে * 
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এত দ্রিনে, এইট দশ বৎসরে আমাদের খণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। 

পিতৃণের মহাভাব আমার অনেক কমিরছে। কিন্তু আমার আর এক প্রকার নৃতন 

বিপদভাব, খণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। গ্সিরীন্্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন 
রঃ | 


১৮ মামার বালাকথা। 


তিনি তাহার নিজের খরচের জন্য অনেক খণ কবিষাঁছিলেন। আমি ভীাহ।র কতক 
খণ পিতখণেব সঙ্গে পরিশোধ কবিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দন|থ তাহ।র নিজ 
ব্যনেব জন্য আধিকাধিক খণ কবিতে আবন্ত কবিলেন। কেবল নিছে বাধেব জন্ 
হা, এনপ কি, ১০০০ দৃশ হাজাব টাকা খণ কবিয়া ভিনি অব 'একজনেব ভানুকুল্য 
কবিংতন_তিনি এমনি পবদ্ঃখে ছঃখী ও দয়ালু ছিলেন সহ|ব বদান্তা, ভাতা 
গ্রিয়বাবহার লোকেব মনকে অতিমাত্র আকষণ কবিয়াছিল।” (ভিতশ পরিচ্ছেদ 

তিনি উল্লিখিত নান। কারণে বিলাত থেকে ফিবে এসে অবধি একটা উচ্চ 
পদেব সরকারী চ।কবীধ সন্ধানে ফিবছিলেন। যে কল বড় বড় সাচেন সাব পিতার 
বন্ধু ছিলেন তীঁদেব সাঁহ[বা প্রার্থনা কবে পত্র লেখেন; অনেক সাধ্য সাধনার পর 
তিনি এই মাচ্চ ১৮৫৪ সালে কষ্টম্স কলেক্টবের সহকাঁররপে নিষন্ত হন। কিন্তু 
সে পদ তাকে অধিক দিন ভোগ কৰতে হয় নাই। ১৮৫৬ সালেজুন দাসে তিনি ইস্থফা 
পত্র দিরে তাধ কলেক্টর ৬০) সাহেবকে লিখছেন-- 

“আজ আমাব অনকাঁশেব দিন সমাপু হইল। ডু৪্খেব সভিতু নিবেদন করিতেছি, 
গভ তিন মস ধবিয়া আমাৰ বিষয় কম্মের ঝঞ্চাট মিটাইবাব সাধামত চেষ্টা করিব 
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ফিপিঘা বা€র। জমা পক্ষে একপ্রকার অসস্তব। আপনি আমার পুনঃ পুনঃ ডুটিব 


দেন: পুনরায় উুঁটিব দরগা: একাঁদনের ভন্তগ ; আপনাদিগকে বিরত কণা জামি 
নিভান্থ অন্ঠার বিব্চেন। করি, অতএব একান্ত বাধ্য ভইর। গৰণমেন্টেব নিকট আমাব 
এষ্ট চ।কবীব ইস্তকা-পত্র প্রেবণ করিতেছি । যখন প্রথমে আমি গবর্ণমেন্টের এই চাকরা 
স্বাকার কবি, তখন আহার বেতনের প্রাতি আমার দৃষ্টি ছিল না কিন্তু এইক্ষণে 
আমাৰ যেরূপ বৈষয়িক অবস্তা এখন হাভাছে আমার ওুদাসীন্ত করা ঠিক ভয় না। 
আমাৰ এই যে দুববস্থা। ঘটিযাঁছে ভাহা জম!র নিজের দে|যে নয় কিন্ক আমার স্বগগত 
দ।তার খণভাব আদব উপরে পড়িবাঁব দরুণ আমি একান্ত বিরত তইয়া পড়িয়াছি। 
এক্ষণে প্রার্থনা এই থে গব্র্ণমেন্ট অ[মার প্রকৃত অবস্থ। অনগত ভইয়া যাহাতে ভনিষাতে 
আম|কে ক্ষতিগ্রস্ত ভইতে ন। হয় সেই বিয়ে কৃপাদষ্টি করেন ।” 

০006 সাঁতেব এই পনের উত্তরে লেখেন-্তুমি লিখিতেছ নে তিন সপ্তাত সময় 
পাইলে তুমি তোমাব পাওনাদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া এই দীয় হইতে মুক্ত 


ভক্তে পার। তা যদি হয় তাভ। হইলে আমার পরামর্শ এই যে একেবাবে ইত্তফাঁ না 


আমার বাগ্যকথ। ১৪ 
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দিরা তুমি আব এক মাসে অবকাশ প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দবধাস্ত কব; উন্তর 
পাইলে যথাকর্ভবা স্থির কবিনে। আপাতত আমি তোমার এই ইন্তদ!পত্র গবর্ণমেন্টে 
ন| পাঠাইঘা আগামা কল্য পর্যান্ত তোমাকে মনঃস্তিব করিবব সময় দিতেছি 1৮ 

কলেরব সহেখেব পবামশ অনুপাবে ছেটকাক কার্ধা কবিরাহিলেন নালয়। বোধ 
হয় না উচাণ কয়েক মাস পরেতই দেখা যার তা শবার অন্তস্থ ভউর। পড়ে ৪ 
স্বস্থাল।ভ-মানসে তিনি বোন্বাত মাসিক উন্দোব উত্তণ পশ্চিম প্রদেশে লমণে বাতিব হনু। 

কলিক[ত| হ'তে পিদার নিষে তিনি পিদেশ থেকে তব বন্থুবান্দনদেব ঘে সকল পত্র 
[লিখেছিলেন ও হতে ভাব এই; লনণবৃন্থান্ত অগ্যোপাস্ত সমস্তটাই পাওয়া বার-_-ভাা সংক্ষেপে 


রাই 
বোম্বাত, ১০ই ড্রিসেলব ১৮৫৬ 
ভনি সমদ-পথে দিনা পোন্বা যাত্রা করবেন বোনা পোছিয। 10191079108 
নিত ঃ£ভাঁনশিদিধ ও শগ্ঠান্ত হিন্দুকা্ডি দশন কিয় তলঘাটি পন্নতশ্রেণাব মধ্য দিয়া 


পিম্পলগ[ম, [ম, ১৩ই ডিসেম্বব ১৮৫৬ 
“মাবওয়াড় প্রদেশের মধা দিয়া চলিতেছি-_এই দেশ বাজপুভবাব ও বীবাঙ্গনাগণের 
ধঙ্গভূমি। কিন্তু হাব! সেসন কাছি কোথায়? বাইতে যাইতে মনে হইতেছে, ৮2175 
(১৩০০০ 1১10 111116 (01০০৩ 170 0001৮৮-- গ্রীম বাটে কিন্ত সে জাবন্থ ভাব ভাভাতে নাই । 
পরবে তথ। ভইতে নাসিকে উন্বীর্থ হইলাম, যাহা শিবাজীব অযোগ্য প্রতিনিধি 
খাজাবাওরের বাসস্থান। সঙ্গে কেন ভত্য নাই, বন্ধ নাই, মনে অশান্ঠি, শবাব অপটু 
এই অবগ্তায় ভাঙ্গা পথ দির। সহজ সহশ্র ক্রোশ নিবাপদ্দে অতিক্রম কর্ধিতে পাধিব 
এনূপ আশ। কর্ধি নাই ।” 


ব্খ! 


মালেগাম, ২১এ ডিসেম্বর 

“চান্দোব দেখিলাম । অত্যুচ্চ পব্বত পবিবৃত মনোজ্ঞ ছগম স্থান। যেসকল প্রদেশ 
নরাঠী ও পিগাবী যুদ্ধে রিটিষ সৈম্তের গোল।গুলি বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে ইহা অগ্ততর, ইহান গাছে সেই ক্ষতচিহ সকল অগ্থাপি বন্তম।ন। রাজবাটা 
( রঙ্গমহল ) দশন কখিলাম। উভাব ভিত গ্রথম হোলকাঁবের গদী বক্ষিত আছে, 
একটি সামান্ত কঠোব গদা, সহ শ্বীরেশভী বারসেনাৰ যোগা আসন বটে ।  চান্দোব 
ত্যাগ করিয়। দিনে আলো খাকিতে থাকিতে তলঘাটের শোভা সন্দশন করিলাম । চাঁবি- 
দিকে পাহাড় শ্রেণী -কি চমতকাব দৃগ্ভ! এই পব্ধতমালার উপব দির! যে রান্ত! গিয়াছে 
তাহাধ নিম্মীণ কৌশল কি আব বর্ণন কররিব-বে *কীবিগবের ইহা মনঃকল্পনা তাহার 


রঃ আমার বাল্যকথা 


প্রতিভ। স্মরণ করিয়া দিতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রকৃতির উপবে বিজ্ঞনেব জয় ঘোষণা 
করিতেছে । ঘাট হইতে নামিয়া দেখি উপত্াকা ভূমির দৃশ্তও অতি মনোহর - শ্যামল 
শশ্তক্ষেত্রে যেন মখমল বিছ।ইয়। দিগাছে। চতুম্পাশ্বস্থ কুগ্তবন আবার বিহঙ্গদলের 
মধুর গ|নে গ্রতিধ্বনিত-এ সকলি যাবপব নাই মনোমুগ্ধকর )। কিন্তু ভাই দে 
বাহাই হৌক্‌, বাড়ীর দিকে আমার মন পড়িয়া রুহিরাছে-মনে হইতেছে আমার 
সেই কৌণের ঘরটি পৃথিবীৰ সকল স্থানের মধ্যে সেরা 1 
কন্দোর, ১৮এ ডিসেম্বর 

ইন্দোর হইতে আমার পিতাকে যেপত্র লেখেন তাহাতে ভলঘাটের শে(ভ। সোন্দধা 
পুনর্বাব উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন, “আমি 410৯ পর্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, ভাহার 
উপব দিয়া ধে পথ কাটিয়া গিয়াছে তাহা প্রশংসাযোগা, তবুও এই গিবিপথের গিকট 
তাহ।কে হাব মানিতে হয়। এই সকল পথ দিয় মণ কবাঁ অতিশয় শান্তিজনক। 
আমি বাল্যকাল হইতে ভ্রমণে অভ্যন্ত না হইলে এটা কষ্ট সহ কবিতে পারিত!ম না।” 

তাৰ আব এক বন্ধকে লিখিতেছেন-ণ্আমি ইান্দোধ সহব দেখিল।ম। বিশেষ 
কিছু ডরষ্টব্য নাই। রাস্তা ঘাট পাথরে বাধান, ভাল শ্প্রিডেব গাড়ীব পক্ষে একেবাবে 
অচল । ঘিঞ্জী সহব, বাজার যেমন আমাদেব বড় বাঁজীর, সরু সক গঞ্গা, ময়লা ধুলিময়, 
ঠিক আমাদেরই পুণ্য নগরার অন্তরূপ। রাজপ্রাসাদে গিয়া সমস্ত দেখিলাম) ছে|ট ছোট 
ঘর, সঙ্ধীর্ণ সিড়ি, ঠিক যেন একটি কষেদখানাী। দেখিবার মধ্যে স্তিবিখ্যাত অহল্যা- 
বাইয়ের সমাধি মন্দির, প্রস্তর নিশ্িত, নানা মু্তি খোদিত, ইহাঁব কারুকাধ্য বাস্তবিক 
স্রন্দর 'ও প্রশংসনায়। আমার ভ্রমণকালে আমার দেশায় লোকেব। আমাকে যেআদর 
যত করিরাছে তাহা কখনও ভূলিব না 1৮ (0০ 18080 1515507১172) 

আগ্রা, ৫ই জানুর।বি ১৮৫৭ 

“ইন্দোর হইতে যখন তোম।কে পত্র লিখি তখন স্বপ্রেও ভাবি লাই যে মাগার 
আসিয়া আমি এরূপ রোগাক্রান্ত হইয়। পড়িব। আসল কথ। হচ্ছে, এ সকল স্থানে 
ব্যাড়াইবার আরাম নাই, রাস্তা ঘাট দুর্গম, গাড়ীর ঝাঁকানি, আবহাওয়।ও গীঁড়াদায়ক। 
এই শবীর লইয়। কোন রকমে বে আগ্রার পৌছিয়াছি হাত পা ভঙ্গি বায় নাই, 
এই আশ্রধ্য! সাত দিন সর্দি কাশীতে শহ্যাগত ছিলাম_গ্ল।র আওয়াজ বন্ধ, তন্ত্র 
করিতে হইল। এখন একটু ভাল হইয়াছিত কল্যই কলিকাতার অভিমুথে রওয়ান। 
হইব। আগ্রার আসিয়। তাঁজ দেখিরাছি-আমার ঘে এতটা পথের কষ্ট-এত অথব্যয় 
এই তাজ দর্শনে ভাঁহা সার্থক বোঁধ হইতেছে |” 

১৮৫৪ সালে ছোটকাকার বিবাহ ভয়।. বখন ভিনি “তন্বী গ্ামা শিখবিদশনা” যশোহরের 
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(২১ পষ্ঠা) 


রীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


রর 
| 


আমার বাল্যকগা ১১ 


একটি বালিকার পাণিগ্রহণ কবেন ভগন আমাপ বরঃক্রুদ ১২ বংদর--ঘটনাটি আমার 
বেশ মনে পড়ে। বিবাহের পব ভাহার বৈল।ঠিক বন্ধবা ভাভাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন 
করেন। 1390153 ০617৮৫17059 লিপিতেছেন-আমি উতলঞ্চে তে।মাকে অতি বালক 
দেখিয়।ছিলাম-_-ইহার»ঘধ্যে তোমাকে বিবাহিভ বলিয়। কিছুতেই মনে করিতে পারি না। 
তুমি যে আমাদের দৃগ্ঠান্তে এক পত্রী লইরই সংসব করিবার মানস করিয়াছ, ইহা 
বড়ই আহ্লাদের বিষয়, কেনন| ধন বিবাতে গৃহ অশান্তির আয় হইয়া উঠে, নিদান 
আমার তাই বিশ্বাস।” 

বিখাহের অন্নকল মধ্যেই তিনি সবকাবা চাকরী গ্রহণ করেন ও কি কারণে 
পদত্যাগ করলেন তাহা পুর্বেই বলা হয়েছে । কন্মে উস্তফা দিয়েই দেশভ্রমণে বাহির 
হন--কিন্ত সেই ভ্রমণে তার শরীর শোবধগান দূবে থাক্‌ তিনি রি ক্লান্ত রোগগ্রস্ত 
হয়ে বাড়ী ফিবে আসেন। এই ঘে তাকে বোগে ধবল ভার হস্ত হ'তে তিনি আব 
হতে পারলেন না। এই জীর্ণ ণার্ণ রুগ্ন শবাধ্ধে ভাব শেষজাবন অতিবাহিত হর 
উপব দিয়ে কত ডান্ডাবী হাকিদা চিকিত্। পবাক্ষিত হল কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হলনা । একজন হাকিম মুক্তচুর্ণ ঘটিত এক বনুমূল্য 'উষধ প্রস্তত কবে আনে ও তিনি 
সেই উষধ সেবন কবেন কিন্ত তাহাব মুল্যের অন্তরূপ গুণের কোন পরিচয়ই পাওয়া 
গেল না। তীর সেই পাড়ি অবস্থার আমি তার সঙ্গে এড়েদ্হ বাগানে কিছু দিন 
বাস করেছিলুম, ক্রমে ভীব পীড়া বৃদ্ধি হ'তে লাগল। তার শরাব ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর 
হয়ে এল, অবশেষে আমাদের নকলকে শোকমাগবে ভাপিয়ে অকালে কালগ্রসে পতিত 
হ'লেন। 


এপি 


৬৯4 
৫| 


ঞা 
টং 


এ. গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( মেজকাকা ) 


মেজকাক। মহাশর সুরসিক অম।য়িক সৌথীন পুকষ ছিলেন। যেন বিলাসিত। মুন্তিমান। 
তব সখের বাঁগনটি ফলে ফুলে স্থশোভিত-মাঙ্থুর বাতাবী নেবু পীচ প্রতি বাঁছা 
বাছা ফল, আর চম্পা চামেলী মালহা, বেল জুঁই রজনীগন্ধা গোল[প বকুল কত রকম 
সুগন্ধ ফুলের গাঁছ। একটি ছোট্জীতেব জুঁই ফুলেব ব্যাড়া ছিল, রোজ বিকেলবেল! 
সেই সব জুই ফুল আমরা বাণি রাশি কুড়িয়ে আনতুম। যেমন কলানিগ্ঠার প্রতি 
তিমণি বিজ্ঞানের দিকেও তাব আন্ত সরি অনুর।গ ছিল। তিনি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক 
10০71001015 নিয়ে আমোদ করতেন ও আমাদের ডেকে আমোদ দিতেন। রাসায়নিক 
বৈছ্যুতিক ক্রিয়ার প্রদর্শনের মধো যা মনে আছে তা হচ্ছে 901৮1010 1380601)র 
প্রয়োগ, তাড়িতপ্রবাহযোগে আমার যে সব্বাঙ্গ কম্পমুন হ'ত সে সহজে ভোলবার নয়। 


১১ অ।মার বালাকণথ। 


সে সব বৈজ্ঞানিক ভেঙ্কীবাজাঠে আমাদের খুব আমোদ হ৩। যেমন বিজ্ঞ।নে তেমনি 
সাঁহিতাক্ষেত্রেও মেজকাকার গতিবিধি ছিল। তিনি যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন 
তার মধ্যে একটি শিখেছিলুম-সে এই 85 
ললিত 

দুখে গেল স্থখনিশি প্রাণনাথ কৈ এল 

হখের শয়ন আু নয়নজলে ভেসে গেল । 

আকশেরি শোভ। ভারা, আকাশে মিশ।ল তার।, 

রমণীর ছুখতার। হখতার| প্রক।শিল। 

(মজক]কী। "*বাবুবিলাস” নামে একটি নাটক রচন। কবেছিলেন, একবার ভাব অভিনয় 
হয়েছিল। তাব মোসাজেবদের মধো দাননাথ ঘোষাল বলে টা চালাক চতুর লৌক 
ছিল সেই “বাবু মেজেছিল। আঁভনয় কি রকম ওতবাল বিশেষ কিছু বলতে পাবি 
ন|। আমরা ত আর সে মজলিসে আঁদন পাইনি, শউকি ঝুঁকি দিয়ে ঘা কিছু দেখা। 
“কামিনীকুমাব' বলে তাব একখানি প্গ্োপাখানেবও সেকালে বেশ আদর ছিল। 

মেজকাকাব সন দিকেই চেঁকোষ বৃদ্ধি ছিল। বিষয়কম্মে তার যে দক্গতা মহরির 
আশভুজীবনা থেকে তাঁর কতক পরিচয় পাওয়া বাঁয়। 

উপরে দাননাথ ঘোষালের নাম উল্লেখ কবেছি। তিনি আমাঁদেব ভারী গাও 
ছিলেন, তকে হাতেব কাছে পেলে তাব কাছ থেকে রামারণ মহাভারতের গল্প আদায় 
না করে কিছুতেই ছাডভুম না। তিনিও কথক ঠাকুরের মত গল্পেব ঘটায় আমদেব 
মনোবগ্জন করতেন। রামায়ণ ও মহাভারত ছেলেবেলায় এইনপ মুখেমুখে শুনেই আমাদের 
এক রকম শেখা হয়ে গিয়েছিল । 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ধড়দাঁদ। ) 

ছেলেবেলার বড়দাদা আমার সঙ্গের সঙ্গা ছিলেন, আমার কনিষ্ঠ হাতা হেমেন্ত্রন।থ 
প্রথম বরসে আমাদের সঙ্গে সমকক্ষভাবে মেশবাব অধিকাবা ছিলেন না। বড়দাঁদ। 
যখন শুব ছোট তখন থেকে তার ছধি-আকার নৈপুণা ও কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পার 
_কিন্য ভার! এই ঢই বি্ভাব কোনটিই তার জীবনে স্থারীভাবে কার্যকরী হ'ল না। 
তাঁর বাল্যকালের কবিজ্বোচ্ছাসে হইটি কাবাব প্রস্থত হয়_মেঘদুতেব পদ্যানুবাদ ও 
স্বগ্নপ্রয়াণ ;) তা ভিন্ন গুক্ষাক্রমণ কান্য । ৪" ভন্ঠান্ত ছোটখাট কবিতা অনেক আছে 


এ ৮০০টি স্পিন আআ জা পাপী” পপ পপ পপ শা তা 
৮৮ পাশ পাশ শশী রে 


£ পড়ে যেই লোক এই শ্রেক, পায় সে গুল্ষলোক হহার পরে । 
যথ। গুক্ষধারী ভারি ভারি, গৌপের সেবা করি থে বিচরে ॥ 
৮ রাজনারায়ণ বন্থর প্রতি লক্ষ্য করিয়। এই কাব্য রচিত হয়। 


০ পি পা শিপ শিপ সপ শোপিস শী পাতি শশিতি পপ শত পিপি স্পেস উপ পপি শি পিপিপি? শি ও শপীপপিপশী | পপি পপ লাস পাপা সক পপ পপ পপি পপ পাপন সপ 


আমার বাল্যকগা। ১) 


| দেই সময়কার ভারতী প্রতি পত্রিক। খ'জলে পাওয়। যেতে পারে । কিন্ত কি জানি 
কি কারণে, বাঁদ্দেবী চপলা লক্ষীর স্ার ঠার নিকট ভ'তৈে সহস। অন্থধ্ণন ভলেন 
বড়দাদা কাবামূতপান হ'তে বিরত হয়ে তন্তবিগ্ঞান্তখলনেব ছুকছ চিন্তা ও ধ্যানে মগ্র 
হলেন, চিত্রকলাব চর্ছাও া থাম গেল | হউজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আব 
দুইটি £সীপীন কল। তার মনোরাজা অধিকব কবে বসল-পীক্সবচন! প্রণালী, আব 
বেখাক্ষব বর্মালা। এতে এত সময় নঞ%গ কব! ভ'ল কেন? জিজ্ঞাসা কবুল বড়দাদ! 
ভেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা নর, এ ডুই বিগ্চা সাভিভোরই অঙ্গীড়ৃত। লিখছে 
বসলে লেখবাৰ নানা সবঞ্জাম চাই, কাগজ, কাগজ রাখবার বান্সা, পকেট ব্্ঈ-এই 
সকল সামগ্রী আগে থাকতে স-গ্রহ করতে ভয় 


ঠ 


তাঁত লেখাপড়ীয় দিনকতক আ্সান্ত 
দিয়ে ব্ড়দাদা লেখবাব জিনিস ভয়েরিব কাজে মন দিলেন। একদিকে যেমন কাঁগজেব 





ক|ক্কার্যা, অন্যদিকে লিগনপ্রণালী সংক্গাবেব গ্রতি মনে[নিবেশ কবে বেখাক্ষব বর্ণনাল 
কষ্টি কবলেন। সাহিত্য বান্সারীব যাঁতে সময় সংক্ষেপ তয় তাই উদ্দেভ | এই রঃ 
সখেন নিষ্ঠার তব নিস্তর সমর ও পরিশ্রম বার হা'ল। এই ঢই বিদ্ঞা নদিও সামন্ত 


সি, পা 


হবু বড়দাদ! অপামান্ত ধেষা ও অধাবনার়সভকবে তাদের আর ২ 
চাব জ্যে চিন্ব শিক্ষা ৪ সাধনা মা কিছু গপাব।জন 1ধছুভ বাঁকা বাখেন নাত । 
বকাতকের জন্য সমুদার গণিতশান্্ মন্থন কবে তাব কাজের উপযোগী বিষয় সকল 


এসে 
নম 
সু 
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এ 
1 
খে 
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সংগ্রত' কণতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নৃহন নিরম।বলা গ্রস্থত কবতে ভয়েছে। সেই নব 
গণিহশ্।স্ষ বাবত্বব সংস্ক(রেব পৰ এইক্ষণে কোন এক আমেবিকান পঞ্ডিভের তস্তে 
সমপিত হবেছে। পবাক্ষার ফল কি হয় দেখবার ভন্য বড়দাদা পথ চেরে আক্ছেন। এ 
তগেল বাক্স-গ্রকরণ। রেখাক্ষর, সেও এক অপুব্ব বস্ত, তাতে কত কবিত্ববস, কতবকম 
বেগপাতেৰ প রা না দেখলে তাব মর্যাদা বোঝা যায় না। সম্প্রতি এইঈ 
পেখাক্ষর পদ্ধতি কাবে মুদ্রিত ভয়েছে-_ এ বিষয় কেহ জানতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে 
কৌতুভল চবিত আর্থ, কবতে পাববেন। ছুঃখেব বিধয় এই যে ভাব কোন ছাত্র বেখাক্ষিৰ 
লেখার এ পর্যন্ত কৃতিত্ব দেখাতে পারলে নাঁ। এখনকাব সময়ে কোন স্ুনিপূণ বেখাক্ষব- 
লেখক পেলে আমরা অনেকে ভাগা মনে করি। 

আমি বাঁলাকালে রেখাক্ষর লিখনপদ্ধতি অন্ভাস করি নাউ, কেবল নিজেধ সঙ্কেত 
লিপিতে টুকে নিয়ে অনেকানেক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছি । আদি ব্রাঙ্গসমাজেব বেদী 
হ'তে পিতৃদেব যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বলবাব সময় আমি অমনি নোট করে 
শিম, পরে অবস্র মতে বিস্তার পূর্বক লিখে দিলে তিনি সংশোধন কবে ছাঁপাতে 
দিতেন, পব সপ্তাভে সেই ছাপা কাগজগুলি উপাসকমূগলীব মধো বিতরণ করা হত 


7 জামার বাল্যকথা 


সেইগুলি “জাঙ্গধন্ছেব ব্যাথ্যানয আকাবে গ্রকাশিত হয়েছে । সে সময়ে কেশবচন্তর ব্রঙ্গানন্দ 
ব্রাঙ্গপমাজে যোগ দিয়েছেন; নূহন নৃহন বন্তৃতী, নূতন ব্রহ্ষসঙ্গীত-্রীক্গঘমাজে যেন 
নবজীবন সঞ্চার কবেছে। ধর্মশিক্ষার জন্য ব্রন্দনিষ্ভালয় নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাতে কেশবচন্দ্র ঘন ইংবাঁজীনে ও আমার পিতা বাঙ্গলায় উপদেশ দিতেন। 
পিডীদেবের গ্রুদন্ত উপদেশগুলি পূর্বোস্ত গ্রণালীতেই লিপিবদ্ধ 'ও পরে ব্রাঙ্গধর্মের মত ও 
বিশ্বাস, নামক গ্রস্থাকাবে প্রকাশিত হয়। আমি ইংলও যাবার পৰ পিতদেবের বক্তৃতা তুলে 
নেবার কাজে ভেমেন্নাথ আমার স্থান অধিকার কবেন। 
ব্ড়দাঁদা আব আমি ছুজনে মিলে কোন কোন সময় গন বচনা করতুম। ব্রহ্মসঙ্গীতের 
কতক'গুলি আমাদের যুক্তরচনা, কতক বা আমাদের নিজন্ব বচন । 
| ছাঁড়া বড়দাদা! অনেকগুলি ভাল ভাল হেঁয়ালি রচনা করেছিলেন। তাঁর অনেক 
ভূলে গিয়েছি ; দু একটি ঘা মনে ভাছে ত1 এই £-- 
১। বল দেখি তিন অন্গরের কথা, 
প্রথম অক্ষরদ্ধয়ে সবে যাঁয় বাধা 
শেষ ছু ঈক্গরে আর সবে যায় বেধ।; 
সবট(তে ছুই পারে--বেঁধা আর বাধ।; 
মুর্খেকি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাধ।1--( বসিক ) 
২। বল দেখি দুটি ফল,_- 
তাঁর ভিতরে পাওয়। যাঁষ 
ব্রঙ্গ (তের য! কিছু নকল 1-(বেল-কুল) 
ইংরাঁজিতে বলে যাহ! প্রগম অঙ্গর, 
বাঙলায় তাহ! বলে দ্বিতীয় অক্ষর, 
প্রথমে দ্বিতীয়ে তথ! জানায়। মাপত্তি, 
সবত।তে ঘ।ডন।ড়ে, বিষম বিপত্তি। 
দু অন্দরে ফল এ কি বল দেখি ভ|উ, 


শু 


আপা 


কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই ।--€ নোন|) 
বড়দাদা আমাদের বাড়ীর কবি ছিলেন। আমাদের তনেক ঘরাও কথা তাব কবিতাঁর 

মধ্যে স্থান পেত। তিনি তার স্বপ্নপ্রয়াণ কারো নামাদেব ভাইদের এইরূপ বর্ণন। 
করেছেন 2 

ভ।তে যথ। সত্য হেম, মাতে যথ। বীর, 

গুণজ্যোতি হরে যথ। মনের তিমির । 

নৰ শোভা ধরে ষখ। সেম আর রবি, 

সেই দেব-নিকেতন আলে! করে কবি। 


আমার বাল্যকগ! ২৫ 
পিত মহাশয় । 


যখন উপর হতে প্রচণ্ড পণ্ডিত 
ডকিতে লাগিল হয়ে বিবম কুপিত, 
হাসিখুসি ঘুরে গেল তখন সবার 
দল সাথে ম্লান মুখে চলেন মন্দার । 
প্ডিত মুহুর্ব পরে আইল সেখানে। 
চসম। বাহির ক'রে পরে সাবধ।নে ॥ 
থসিবার ভয়ে তাহ। পরিল কসিয়া, 
তার পরে যুত করে লইল বসিয়া। 
শিষ'দের আরম্ভিল পরে শিক্ষ। দিতে ১ 
ভূত পাঁল।ইয়া যায় কথার "ভঙ্গিতে! 
“এস দেখি তোমাদের দেখি একবার । 
তোমাদের সঙ্গে হ'ল পেরে ওঠা ভাব। 
আজ কাল তোমাদের অনিয়ম ভারি, 
বাবুকে ন। বলে আর খাকিতে ন। পরি ॥” 
“ভারি নাকি অনিয়ম” ছ।ত্র এক কয়। 
পণ্ডিত হাঁসিযা বলে “অনিয়ম নয়? 
লন্জ। করে ন। তোমর বলিতে ওকথা? 
পড়া শুন! তা।গ করি ছিলে সব কোথা? 
দেখ দেখি চেয়ে কত হইয়াছে ব্যালা? 
ছি ছি ছি [বছ্যার প্রতি এত অবহেল।। 
যাও পড়ে কাজ নাই, কর গিয়ে খ্যাল1 ।” 
এই ব'লে ঘাড় ধ'রে দিল এক ঠ্যাল! ॥ 
কৈলাস মুখুয্যে ছিল ধ'সে এক কোণে, 
মুচকি মুচকি হাসি সব কথ। শোনে । 
একজন টুপে কহে “হাদিছ যে বড়?” 
কৈলাস ইিতে কহে “কর্তা খংপ! বড় !” 
তেতালায় দুপুর রাত্রি। 
গভীর নিশীথ মাঝে*বাজে দ্দিপ্রহর। 
শ্রমশান্তি স্থধাপানে মজেশ্চরাচর ॥ 
নিশির উদর স্েহে ঢাঁলি দিয়া বুক। 
ভূষ্জিতেছে বন্থমতী বিশ্রামের সুখ ॥* 


৩ 


আমার বাল্যকথা 


শূন্যে করে তারাগণ জ্যেতির সঞ্চার । 
গাছপালা ঝে।পে ঝাপে লুকায় আধার ॥ 
কে কোথায় পড়ি আছে কেন চিহ্ন নাই। 
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাই ॥ 
কীটপতঙ্গের মাঝে খঙ্ঠে।ত কেবল, 
পঞ্চভূত মানে বাঁধু শিশির শীতল, 

জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন, 

এই কয়ে ষ। আছয়ে জীবের লক্ষণ ॥ 


বরাহনগর উগ্ভানে। 
নিশি অবসান প্রায়, হে সবে নিদ্রা যায়, 
শষ্য। কেহ ছাডিতে ন! চাহে । 
ঘ। দিয়৷ হূদয় ম।ঝৌ, মঙ্গল আরতি বাজে, 
বেণুবনি কি মধুর তাহে ॥ 
দ্বিজরাজ হেন বেলা, বাহির হ'ল একেল! 
হম্ম্য হ'তে সুরম্য উদ্যানে । 


নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গ। আোতম্বতী 
সনমুখ দিয়| দিদ্ধু পানে ॥ 

শনী অস্থ যায় যায় কি দুর্দশ! হায় হাঁ 
কেব তার ছরবস্থয দেখে। 

এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন হারা 


তারে ফেলে যায় একে একে ॥ 
শ্রি্ধ অতি এই কাল, নাহি কোন গে।লম।ল 
নিস্তব্ধ ব্রঙ্গা্ড নমুদয়, 


ঝে।প বাপে অন্ধকার, নভস্থল পরিক্ষার 
লতাঁপাত। হিমবিন্দুময় ॥ 
পরপার যায় দেখা, যেন এক চিত্রলেখ।, 


পশ্চিম দিগন্তে নভপীর । 
গাছে গছে একাকার, মাঝে মাঝে হে আর 
দেবালয় প্রাসাদ কুটীর ॥ 4 


'শাখ! পত্র ঢুলইয়া,. জলপুগ্র ফুলাইয়। 


বুলাইয়। মাঠ ময়দান, 
সুদ্ভমন্দ বারু বহে, মনে মনে দ্বিজ কহে, 
“'আঁহ। কি হন্দর এই স্থান ॥ 


আমর বাল্যকথা ২৭ 


শাস্তি নিকেতন । 


শান্তিনিকেতন, শান্ত হশোভন, 
সথভদ্র হরিত ক্ষেত্র গামকান্ত নিভৃত কানন। 
বিমল শোভ।য়, সরোবর ভা, 


নভলমীর বনশীর হচ্ছ দরপণ ॥ 


আমি যে পঙ্ডতেব নিকট সংস্কত অধ্যয়ন করতুম বড়দাদ। তার কাছে পড়তেন 
নাভীর সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন রামনারারণ পণ্ডিত, বিহুবিবাহ? নাটক রচয়িতা 
তার শিক্ষা গুণে বড়দাঁদা সংস্থতকান্যে নাই বাতপন্তি লাভ কবেছিলেন। সংস্কৃত পঞ্চে 
একটি কলিকাতা বর্ণনা আছে সে তার সেই সময়ধার রচনা । তাঁব কয়েকটি প্লে।ক 
আমার যা মনে আছে ত| এই 8 


কলিকাত।। 


ইংর(জ রাজরাজ্য যং ভ্রিলেকীতলবিশ্রতং 
রাজধানীং সবিস্তীর্ং কলিকাতা ং বিভগ্তি তত 
পরঃ পুর প্রবাহিন্। গঙ্গয়। পৃণ্যমঙ্গয়। 
কলিকাত।'পুরী ভ।তি নিত্যং মেখলিনীব স|। 
রখ্য। রম্যাঃ সুগম্য।শ্চ বত্র ভাস্তি সহস্রশঃ 
দৃতিপাত্রগলদ্ব(রি-নিবারিতরজশ্চয়। 
শতদীশতযুজেন ছুগেণ দুগ্র হারিভিঃ 

উদ্যৎ বিছ্বাতপ্রভ।জাল সৈম্তশস্তাস্ত্শোভিন। । 
ত্রিলে।ক বিশ্রুত এই ইংরাজ রাজ্যের মাঝে 


সুবিত্তীর্ণ৷ রাজধানী কলিকাত। কিব! সাজে। 
পূর্ণ কায়। পুণ্যতে।য়া জাহবী বহিয়া ঘায়, 
তারি অঙ্গে কলিকাতা মেখলিনীসম ভায। 
স্ছরম) হুগম্য যথা. শত পথ ব্যাপি রয়, 
চর্শাত্র গলদ্বারি ধুলরাশ নিবারয়। 
শত শত তোপযুক্ত ছুগ্রহ দুর রক্ষিত, 
উদ্যযৎ বিদ্যুতপ্রভ|সম মৈ যাস্্রশস্্রমঞ্জি ত॥ 


ব্ড়দাদা সংস্কৃত ছন্দে অনেক বাঙল। কবিতা রচনা করেছেন, তার করেকটি 
লমুন। দিচ্ছি 2 তস্পশ হি 


২৮ 


আমার বাল্যকথা। 


গুভাঁত বর্ণনা । 
বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে, 
পুস্প যত প্রষ্ষ টিত পুষ্পময় কাননে । 
মস্ত মধুপায়িদল আইল ত্বর। করি, 
জাগিল বিহ্ঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী। 


টঙ্কদেবী। 


হচ্ছ! সম্যক জগ দরশনে কিন্ত পাখেয় নাস্তি, 


কস: কাত পর এপ ০ অক 


পায়ে শিক্রী মন উড়, উড় একি দেবের শান্তি। 


কস: পা পপ “সম হজ প্সপ পপ: পা 


টহ্কাদদেবী করে যদি ক্‌প। ন। রহে কোন জ্বালা, 


বিছ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না খালি ভন্মে ঘি ঢালা। 
মন্দা ্রান্ত। 


ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা । 


হী লা শপ পপ পর সপ পপ: পা 


বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গোড়ে, 


অরণ্যে যে ভন্মে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে, 
স্বদেশে কাদে সে গুরুজন বশে কিছু হয় না, 


আস এরি সপ এ 


বিন! হাটুট। কে টু ধুতি পিরহনে মান রয় না । ১ 


পিত। মাত। ভ্রাত! নব শিশু অনাথ। গুট করি, 


পা 
শপ | পা খরার খর 


বির।ঞজে জ।হাজে মনি মলিন বুন্ত। বুট পরি, 


সিগ। রে উদপগরে মুর মু ধুলহরী 


শত পা পচ এপ পর 
এনা পারি এপার এর পারার 


বিষ!দে প্রামাদে দুখিজন রহে হি ধরি | 


ফিমেলে ফিমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে, 


কি তাহে, উৎমাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে। ৩ 


আম।ব বাল্যকথ। ৯ 


ফিরে এনে দেশে গল কলর বেশে হটহটে, 


সস 
শিপ স্পা | পাপী পাস আদ 
শপ ০০ 


গৃহে ঢেকে রোখে উলগ তনু দেখে বড চটে, 


মহা আডী সাড়া নিরখি চুলদ'ডী সব ছিডে 


পিপি | পপ পাচ পল সপ 1 4 


ছট। লাথে ভাতে ছরকট করে আঁসন পিঁডে। ৪ 
শিখরিণ 


€( বেখ।ক্গর বর্ণন(ল! ভইভে ) 
বসন্ত 


নধু খু এল ধরণা মাঝে। 
হেলে দোলে লত। মোহন মাজে ॥ 
অশ্নত বরিষে খ্ুছ সশীব 
পরণ লভয়ে মৃত শরীর ॥ 
ঝুরু ঝুনু ঝুক বহিছে বায়। 
ঝরিষা পড়িছে বকুল তায় ॥ 
মধু মালতীর ফুটিছে কণি- 
চারিদিকে আর দুরিয়া অলি 
গুন্‌ গুনায়িছে নব রসিক । 
পহরে পহরে কুহরে শিক ॥ 
ফুলের কে পায় কুল কিনার! 
অগণন যেন গগন ভারা ॥ 
তরে! তরে। ফুল রঙ বের 
শতেক ফুলের শতেক 93 

* কেহ বাঁ দোলে কেহ বা ঝোলে 
কেহ বা গন্ধ মাতায়ে তোলে ॥ 
কদম ছড়ায় কনক রেণু 
রাখাল যথায় বাজায় বেণু ॥ 
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাঁজি। 
ঘরে ফিরি চল আর না আজি ॥ 


৬১০ 


আনার বাল্যকথ 


কৃষ্ণের বিরহে । 


কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট পথে হাঁটে 
শুমুখ রাধিক।র দু্ষে বুক ফাটে ॥ 
আনন্দের বৃন্দাবন আজ অন্ধকার, 
গুঞ্জরে ন। ভূঙ্গকুল কুপ্ধীবনে আর ॥ 
কদম্বের তলে যায়.বংশী গড়াগড়ি, 

উপুড় হইয়! ডিঙ্গা পঞ্কে আছে পড়ি ॥ 
কালিন্দীর কুলে ব'সে কাদে গে(পনারী, 
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাগুরী॥ 
আর কি সে মনোচোর দেখ! দিবে চক্ষে, 
সিন্ধি কাঠি থুয়ে গেছে বিদ্ধাইয়া বঙ্গে 
এত বলি হাঁহু করে বাষ্প আর মোছে। 
সবারই সমান দশা কেব। কারে পোছে ॥ 


মুগহস্তের অভিন্নতা । 


মুখে হাতে ভেদ নাই সাক্ষী তার তিন। 
ভুজঙ্গ বিহ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ ॥ 
ভূজঙ্গের মুখখানি ( বর.জয়। দত) 

কি হন্দর মনেহর স্থকে।মল হাত ॥ 
সাপুড়ের তুম্মি যবে বাজে ঘুরি ঘুরি। 
কেমন ঘুরায় হাত গোথুর। গোখুরী ॥ 
হ।তের ক।য়দ1 দেখি সবে বলে “বা জী 1” 
শেখ্য।ও করিতে কিন্তু কেহ নহে রাজী ॥ 
বিহপের চঞ্চুহাত কম নহে বড়। 
ছল1-কল৷ না জানুক কাজে খুব দড়॥ 
কেউটে গোখুরা আদি মহ। মহ। ধরণী, 
সারমের চঞ্চুহাতে ধেশড়া যায় বনি। 
হস্তীর হস্তটি এ যে মুখেরই লেভুড়, 

জানে না অবোধ লে।কে তাই বলে শুড়।॥ 
খগে নাগে সাক্ষী মানি লেখে তাই শাস্ত্রে 
ভের্দ নই মুখে হাতে, দখনে নথাস্ত্রে ॥ 


আমার বাল্যকথা। ৩১ 
মনুয়া। 


জিতে যদিও বনের টিয়ে 

রতন ম।নিক মন্তুয়াটি এ ॥ 

ছাঁর কোয়েলিয়। ছাব পপিয়।। 
মন্ুয়াটি মৌর লাখ রুপিয়! ॥ 
কেবা জানে কুহু কে জানে পিউ। 
গহে বসভরে চাহে য। জিউ ॥ 
কাণে যাহ। শুনে দু একবার, 
মন থেকে তা নড়ে না আব ॥ 


পেন্সিল-প্রকবণ। 


লেখনী গ্াঁজয়া ক।ণে পেন্সিল ধর। 
এখন লেখ যা! বলি_-লেখ “হর হর” ॥ 
পেন্সিল্‌ করিতে হয় অত কি ছুচালে!? 
অতিশ্থন্ষে কোন ক।জ উতরে না ভল ॥ 
সহজ মধ্যম স্থরে নীধিবে সেতার | 
সপ্তমে বাধিলে হবে সামলানো ভর ॥. 
বেশী খাদ ভাল না, ভাল না বেশী জিল। 
ন! সরু না মোটা! করি কাটিবে পেন্সিল্‌ ॥ 
রেখ।ক্ষর হবে তবে আজ্ঞ।ব অধীন। 

চাপ দিলে মোট হবে- চিল দিলে ক্ষীণ ॥ 
পপেন্সিল্‌ খণ্ড তে।মার মাসেক ছুমাস-- 
নলপত করিয়। চলিবে যেন ই(স।॥ 

কালের গতিকে তাহা হয়ে গেলে আধ, 
অবাধে চলিবে যেন রজকের গাধা ॥ 

এ জন্তটির মত মাস চরি খাটি 

নূতন পেন্সিল্‌ দণ্ড লবে যবে কাটি? 
তখন তাহাকে হবে থ।মানে। কঠিন। 
চুটিবে--পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ ॥ 


সাধন পদ্ধতি । 


কেমনে পাঁকাবে হাত শুন সাবধানে; 
শিষ্য জুটাইয়। আনি মন্ত্র দিবে কাণে ॥ 


৩২ আমার বাল্যকথা 


শিষাটিরে কাঁছে ডাঁকি সম্ভ।ষিয়| মিষ্ট 
সারম্বত যোগ।সনে হ'য়ে উপবিষ্ট-- 
লেখনী করিধ। হাতে সাজিৰে লেখক, 
শিদ্যটি ২ইবে আর উত্তর সাধক ॥ 
আউটডিবে সে ধীরে ধীরে সমাচার পত্র। 
তুলিতে থ।কিনে তুমি ছত্র পিছু ছত্র॥ 
ছিট। ফে ।ট। দিবে না রেখাই যাবে টানি 
সঙ্গ গুণে তরি যাবে অঙ্গহীন বাগী ॥ 
রেখ।র পোকামাকড কৃমি বিটকাল, 
উচ্চিংড়ি ফডিং পিঁপড়া পালে পাল, 

ক্গান্ত হোক রোসে। অ।গে করি কিলিবিলি ; 
ধীরে সুস্থে কোবো:শেষে ফুটকুনি বিলি। 
এক মেটে করিয়া করবে কাজ ফতে। 
দে! মেটে করিবে শেষে অবকাশ-মতে ॥ 


সিদ্ধিলাভ। 


প্রথমে প্রথম খণ্ডে পাঁকাইবে হাত । 
দ্বিতীয় খণ্ডের তবে উলটিবে পাঁত॥ 
মস্তকে মথিয়! লয়ে পুস্তকের সার । 
হস্তকে করিবে তার তুরুক সোয়ার ॥ 
“হইবে লেখনী ঘোড়দোউড়ের ঘোড়।। 
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধ! চাই গোড়॥ ৃ 


ব্ড়দাদা গঞ্ভেও প্রবন্ধাদি অনেক লিখেছেন কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, সে 
সমস্ত একস্থানে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তার গগ্ভলেখা সামান্ততঃ ছুই ভাগে 
বিভন্ত কর! যেতে পারে-দার্নিক ও সামাজিক। তীর সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ 
তেত্ব-বিছ্ভা” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হর কিন্তু সে অনেক্কালের কথা, গ্রন্থখানি এখন 
পাঁওয়া যাঁর কিন! সন্দেহ। সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে গীতীপাঠ নামক যে প্রবন্ধগুলি 
প্রবাপী” মাসিকপত্রিকায় আমরা 'উত্সুক্যসহকাঁরে পাঠ করেছি-_গীতাশান্্েরে এই যে 
অপুর্বব মৌলিক ব্যাথ্যা--এটি সম্পূর্ণ অবয়বে যখন বেরবে, তখন ইহা গীতাধ্যায়ীদের 
পরম আদরের সামগ্রী হবে সন্দেহ নাই। “তন্ববিগ্থা, হতে আরম্ভ করে এই 
শীতাঁপাঠ, যদি সমাপ্তির মধ্যে গণ্য কর যাঁয়--এই দুইয়ের মাঝখানে বড়দাদার 


আমার বাল্যকথা ৩৩ 


লিখিত নিবিধ দার্শনিক প্রনদ্ধ আছে, যেন “সাবসত্যেব আলোচনা”, এবিদ্ভা এবং 
জান”, “্চাবামণিব আনেষণ”+, “দ্বৈত নৈতনাদ”,, “বিবৃতিবাদ'” (০৮০0100)), “বৌদ্ধধর্মের 
ঘাতগ্রতিবাত” উত্যাদি--এদেব কনক চোটি ছোট পুস্তিকাকাঁনে প্রকাশিত হয়েছে, 
কতক বা সামদিক পর্বে ইতস্তত; নিক্ষিপু বরেছে। উহাদেব মধ্যে কোন কোন 
প্রবন্ধ অপপ্পূর্ণ_ভথত কোন একট পিষনেৰ অবতাবণ। কবে তাৰ আগ্ে।পান্ত লিখে 
শেষ কব হরনি, কোনট। অদ্দাঙ্গ, কোনট। বিকলাঙ্গ, ভগ্মান্স্থা় অমনি পড়ে আছে 
এ সকল ভাল করবে দেখে শুনে গডেপিঠে নেওয়া আনগ্বক। দার্শনিক ছাড় 
সামাজিক প্রবন্ধ আনেক এদিক ওদিক ছড়িষে মাছে, ঘেমন সেোনাব কাটি রূপোব 
কাটি, আর্ধ্য।মি ও সাহেবিয়ানা, একটি প্রগ্ন ও উতন্তব ইত্যাদি অনেকগুলি সারগর্ভ 
ও স্পাঠা। নড়দাদাৰ এই লেখাগুলি উদ্ধাঝ হয় আমাৰ অনেকদিনকাঁব সাধ কিন্ত 
মনের ইচ্ছা মনেতেই বইল-ভ। পূর্ণ হবাব কোন পন্থা দেখছিনে। আসল কথা 
ভচ্ছে_-এ ভাব নের কে? গুটি লোন আমাণ মনে ভচ্ডে-তাব জ্নোগ্য পুত্র ধীমান্‌ 
সবীন্দনাথ এবং পৌর শ্রীমান ন্‌ দিনেন্দনাথ, এবাইি এই ভাবগ্রহণের অধিকারী এব্‌ং 
উপণুক্ত-পা্ন। উভয়েই সাহিভাসেনী ও সাহিত্যজগতে আ্বনামথাতি,-উভয়েবই সময় 
আছে, সামর্থ্য আছে, এই কার্ষো বা যা চাই সকলি আছে-এবা বড়দাদাব লেখা- 
গুলিব সম্পাদকীয় ভাবগ্রহণ ককন এই জামার একান্ক অন্রবোব। এ অন্তবোধ কি 
ভাবা বক্ষা করবেন না? সাভিতা ভাগাবেব এই বনতমলা বত্রগুলি প্রলয়সাগরে 


গে 


ড্রপিতে দেওয়া কি লক্ষাঁব কথা নহে? 

পঞ্চ নল, গঞ্ভই নল, নড়দাপাব নেখাব যে একটি মাধুষা, প্রসাদগুণ, একটি 
পিশেবন, একটি মৌলিকতা আছে ভ! তাৰ নিজন্ব সম্পন্তি, আন্ত কোথাও দেখ! বায় 
শা। রূহ দশক তন্তু সকল অতি সহঙ্জ ভাষায় জলের শ্ভার প্রাঞ্জলভাবে লিখে 
বাওয়। তাৰ এক আশ্চর্য ক্ষত । ভাব লেখাসকল নে পর্সান্ত নিরক্ষব সামান্ত 
লোকের৪ বোধগনা না ভর সে পর্যান্ত তিনি সন্ষ্ট থাকেন না। তীই কখন কখন 
আমবা দেখতে পেতুম ভাব বড় বড় লেখা, যার কিছুমার, অক্ষরজ্ঞান নেই এমন 
লোককেও ডেকে শোনাতে তিনি উত্স্ুক--ভীদেব না শুনিয়ে তৃপ্ত ভানেন না। বদিও তারা 
শোনবামান্ ভাবগ্রহণ করতে পারত কি না বলা শক্ত । এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প 
আঁছে। আমনাদেব একটি পুবাণে। মিড ধেআমাঁকে মানুষ কবেছিল ) আমর! 
সকলে তাঁকে কালি? দাই” বলে ডাীঁকতুম- বড়দাদ! তাঁকে তাব 'ন্বপ্নপ্ররাণ” থেকে একটি 
কবিতা শোনাচ্ষিলেন ; তাব কানে তা ঠাকুব দেবভীব কথাব মত কি যে আধাদাখা 
মিষ্ট লাঁগল সে ভন্ভতির সহিত গড় হরে প্রণাম না কবে আব থাকতে পারলে না। 


৩৪ আমার বাল্যকথ। 


বড়পাদার কাছ থেকে কার্ধাগতিকে অনেক দিন পৃথক হয়ে পড়েছি কিন্থু তার 
স্থতি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, কখনই বিনুপ্ু হবার নয়। সে ভালবাঁস|, সেই 
অট্রহাস, শিশুব স্টার সেই সবল অন্তঃকরণ, ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, পুব।ণে। সে দিনেৰ 
সে সব কথা কি কধন ভোলা যায়? “তি হি নে দিপ্সাগতা৮- সত্য কিন্তু 
মনোরাজ্যে সে সব দিন চিবদিনই জলন্ত ররেছে। আমাদেব সেকালের দুএকটি 
ঘটনা মনে হচ্ছে। বড়নাদার একট ভৃত্য ছিল, তাৰ নাম কালা। তার উপর কত 
রাগ, কত তন্বী, কত ঝড় তুফান গালি বর্ষণ হচ্ছে, আমরা দেখছি অনেক সময় 
অকাঁরণে ; চসম। খুজে পাচ্ছেন না তাকে কভ ধমকান হচ্ছে, চীৎক।ব ধ্বনিতে 
আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়ত নিজেব পকেটে -পকেটে বল।টাও ঠিক 
হল না, তার চোখেব উপর কপালে ঠাকান রয়েছে আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে 
হেসে অস্থিব। এদিকে এক ভাতে যেমন ভিরস্কাব, পরক্ষণে অন্ত হাতে তেষনি 
পুরস্কার। এইরূপ ক্ষতিপূরণেব কাজ চলেছে, কাশীও এই গালি গালাজ চড়ট! 
চাপড়টার কে'ন জন্ষেপ না কবে মনেব সুখে কাজ কবে যাচ্ছে।_ব্ডদাদার ভোল! 
স্বভাবের দরুণ থে কত লোকে" বিপদে পড়ত তাব ঠিক নে । হরত ক|উকে খাবার 
নিমন্্ণ কবেছেন সে যাসময়ে এপে উপস্থিত কিন্ক বড়দাদাব কিছুই মনে নেই_- 
তাকে খাঁওয়ন দুরে থাকুক তাব সামনেই নিজেব খাবার থেনে বাক্ছেন অথচ তাকে 
তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। €স বেচার। প্রভাক্গা কবে আছে কথন তার 


সা 
৪২ 


জন্যে খাবাব আদে- এদিকে রাত ভয়ে যাচ্ছে-শেষে বড়দাদাব ভুল ভেঙ্গে গেলে 
ইাকাইাকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।-একজন বড়দাদাব সঙ্গে দেখ। করতে এসেছে 5 
বড়রাদ। ঠিক দেই সময় বেবনান উদ্যোগে আছেন -তাব বন্ধব গাড়ী নিজেব গাড়ী 
মনে কবে তাতে চড়ে বেখিরে পড়লেন, সে বদ্ধ বসেই আছে বসেই আছে _ 
অনেকক্ষণ পৰে বাড়ী কিরে এসে দেখেন ভার বদ্ধ এখনো সেখানে বণে- বড়দাদ। 
শেষে কারণ জানতে পেবে অপ্রস্থত ও হ|সতে হাসতে তাব বন্ধর পীঠ চাপড়ে 
তাকে সান্বনা কবলেন। বনে জন্ব পাথী বশ কববার বড়দাদার আশ্চধ্য ক্ষমতা, যেমন 
সাধু তুকারামের কথা শোনা নান সেই রকম। তিনি সকালে তার 'এজলামে বসে 
আছেন আর কত চড়াই, সালিক ও অন্য পাণা তার কাছে এসে তার হাত থেকে 
খাচ্ছে_“ড়াই পাথী চাউল খাকী আয়না, ঠোকরাণা” এই আদুরে ভাষার চড়াইকে 
ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তার গারেব উপর দিরে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও 
খাবার ভাগ পার। কাকের ত কথাই নেই ওর| “নাই” পেলে ত মাথায় চড়বেই 
কিন্ত ক।ককে প্রশ্রয় দিলে অন্য পাখীদের উপর জুলুম করা হয়। একদিন তিনি 





কা যিনি 
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চর 


গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব 


আমার বালাকথ। ৩৫ 


বিবন্ত হয়ে একটা দাড় কাককে নেবে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। পরদিন দেখেন 


] 


সে কাক ষথালময়ে তার মজলিসে হাদিব নেই। এই দেখে হলগ্ভুল বেধে গেল! 


সি 


সে কোথার খোজ. খোজ,। খুঁজতে নানা দিকে চর পাঠান ভল, ভাবা গ্াখে সে 


কাক কোন্‌ একটা দুবেধ গাছে বসে আছে -হাকে আনিয়ে বড়দাঁদ। তবে সুস্থিব | 
বড়দাদ(ব যা নিভা নিরমিভ প্রাতঃক্ান ঠা জলে 





হী চিরকালই সমান চলছে-- 
নাতে গ্রাম্মে রোগে অরোগে তাব আর বিবাম নাই। তার জব কি কোন অসুখ 
স্নান লন্ধ কধনাব জন্যে কত সাঁধা সাপনা অন্রনন পিনর কৰা যায় কিন্তু 


ভারে রা সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান কিছুতেই নবাবণ কব! যায় না। ঠাঁণ্ডাব বদলে 
গবম জল কোন কালেই ভাব মনোনীত হয় না। বড়দাদাকে বামোর সময় 'ও$ষধ 
] 


রা 


পথ্য সেবন করানো এক বিষম দায়। তাব লেখার মগ্ন হয়ে ঠিনি ভনেক সময় 
আহার নিদ্রাব নিরম ভুলে বান-এই বয়সে ভাব শবারে আর এ অন্যাচার সঙ্থা 


হয় না। এখন শবীব সেনার চাটি মনোযোগ দেবার সময় এসে পড়েছে । 
তনি নিজেই তা বুঝতে পেবেছেন ;এক একবাব পলেও গাকেন- আৰ না! কিন্ত 
কাজে এ কথাব কোনো পবিচয় পাওয়া যার না। 


গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( মেজদাঁদ। ) 


ও-বাড়ীর মেজদাদ|র সঙ্গে আনার খুব ভান ছিল। তথন এ-বাভী ও-বাড়ীর 
কোন প্রভেদ ছিল না, আমর! শভাকে আমাদেব মহোদব ভাইয়ের মতই দেখতুম। 
তিনি ছিলেন মেক্ুদাদা, আমি সেজদাদা বাঁ সেজবাবু, জার বড়দাদা, এহ তিন জনে 
সর্বদাই আমবা একত্রে থাকতুম, একসঙ্গে খেলা কবডুম_আমবা এই 17171 তিনে 
এক একে তিন। মেজদাদা আমাকে ঝড় ভলবামহছেন, আমিও তার প্রতি অত্যন্ত 
অন্তরস্ত ছিলুম। আমর! ছুটিতে ভেত।লাব ছাতে বসে গান কবতুম, গঞ্ধ করতুম, 
কোজাগর পূর্ণিমার হেসে খেলে বাগ!নে বেড়িয়ে রাত কাটাতুদ। মেজদদা গান 
বাজনা বড় ভলবসতেন-তিনি "নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করেছেন_ ত্রহ্মমঙ্গীত, 
জাতীয় সঙ্গীত, ইত্যাদি । প্দাননথ প্রেমস্ুধা দেহ হদে ঢালিয়ে” এ তার গান। তিনি 
সব দিকে চৌকোধষ ছিলেন --সাম[পিকতা, লে।কনোকিকতা, বড়দাদার যে দিকটা অভাব 
ছিল, তিনি সেই সকল গুণে পূর্ণমাত্রায় ভূষিত ছিলেন। 

আমি বো্বায়ে কার্ধ্যারস্ত করবার কিছু পরে করঞ্পিকীতায় এক 'ধদেশা' মেগা 


হা 


৩৬ আমার বাল্যকথা 


প্রবন্তিত হয়। বৃড়পাদ| নবগোপাল মিত্রের সাহাধ্যে মেলাব শুত্রপাত কবেন, পরে 
মেজদা! তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তাব শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার 
প্রান্তবন্তী কোন একটি উদ্ভানে বসবে বৎসরে তিন চাবিদিন ধরে এই মেলা চলভো। 
সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, কক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লেকের 
দেশান্ুরাগ উদ্দীপ্ত করবাঁখ চেষ্টা কবা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতক- 
গুলি জাতীয় সঙ্গীত ধচনা কবেন আাব সেই মেলা আমা ভারত সঙ্গীতের 
জন্মদাতা 

মিলে সবে ভারত সন্তান 

একতন মনপ্র।ণ, 

গ।ও ভারতেরি যশোগান | 


এদিকে সঙ্গীতাদি কলাবিষ্ঠার যেমন ভার পারদশিতা ছিল, (সে সমর়কাব সাহিহ্যিক- 
দের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ভাব প্রণথাত “বিক্রমোব্ধশাশ নাটকেব একটি 
স্নন্দর অনুবাদ পাওয়া গিরাছে। তার ভাভুপত্র গগনেন্ত্ুনথ এইটি উদ্ধার কবে 
সাহিত্য সমাজে এরচার করেছেন দেখে আমাৰ অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে। তার লিখিত 
কতকগুলি এঁতিহাসিক প্রবন্ধ ছিল_ আমি এক সময়ে তীর হাতে লেখা পুথি 
দেখেছি, আর তিনি আমাকে পত্রেও লিখেছিলেন বে ভাবত ইতিহাসের এক গুছ 
লিখতে আরন্ত করেছেন_ মোগল সামজ্য মনে হচ্ছে )--আক্ষেপের ব্যয় যে এ আপ 
লেখা কোথায় অদৃশ্য ভয়ে গেল, কোন্হ সন্ধান পাওয়া যায় কোন খানে লেশ, 
নাহি অবশেষ, সেদিনের কেন চিহ্‌ 
নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদ|দার বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ভংলও থেকে 

ফিরে আসবার ছুই বসব পবে ছুটা শী কলক[তার় এসে দেখি *তাদের বাড়ীতে 
নিবনাটক” অভিনয়ের গ্রভৃত আয়োজন ভয়েছে-আমি সেই সমারেোহের মধ্যে এসে 
পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরো বেষ্টনী বিক্রমসভার নববন্েধ ন।মে অক্ষিত__ 

ধন্স্তপি ্ষপণক(মরলিংহ *ছ- 

বেতি।লভট ঘটকর্পর রা 

খ্যতে। বর।হমিহিঝেো! নৃপতেঃ সয় 

রানি বৈৰ্বরুচি নব বিক্রমন্ত। 

নবনাটকখানি রাঁমনারায়ণ তর্করত্ব' গ্রধাত, বহুধিঝাহগ্রথায় পারিবারিক ছুঃখজাল। 

অশ।স্তি প্রকটন স্ত্রে লোকশিক্ষী দেওয়া এ নাটকের উদ্দেগ্ত । আমদের বাড়ীর ছেলের! 
আত্মায় স্বজন বন্ধু সেই নাটকের পাত্রপাত্রী সেজেছিলেন। মেয়ের পার্ট অবিগ্ঠি পুরুষের 
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রা 


নিতে হয়েছিল । আমার পিতা এই অভিনরেশ সংবাদ পেরে কালীগ্রাম হতে মেজদাঁদাকে 
(লিখছেন ; ৪ মানব ১৭৮৮ শক 
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“তে|মদেব নাট্যশীলাব দ্বাব উদ্থ/টিত হষরাছে- সমবেত বাগ্ক ছ্বা অনেকের 
দর নৃত্য কবিঘ।ছে--কণিত্ব রমেব আন্বাদনে অনেকে পবিক্প্ি লাভ করিরাছে। 


নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশে ঘে একটি ভ্ভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে 
রূমে দূবাভৃত হতনবে। পুর্বে আমার সদয় মধামভ!য়াব উপরে উইচাঁর জন্য অ।মাব 
অনুরোধ ছিল, ভুমি তাহ। সম্পশ করিলে। কিন্ত জাদি ্সহপুর্ধাক তোমাকে সাবধান 


কবিতেছি যে, এ একাব আমোদ নেন দেবে পরিণত ল। ভব |” 

আসাদের বন্ধু আঙ্গর মজ্ুনদ(ণ নাটোর প্রধান নারক গবেশবান সেজেছিলেন _- 
নাটা অভিনয়ে সেই তার প্রথম উদ্ভন ) পবে তিনি উ্ ক্ষেত্রে উন্তরোন্তর আরো 
উত্কর্ষ লাভ করোছিলেন_উ।কে ছেড়ে আমাদে কোন অভিনম সিদ্ধ হত না। 
ভাশ্তবসেন অভিনয়ে তিনি অদ্বিতার ছিলেন । 

এই নবনাটক অর মাননহ়ী নানক একটি গাতিন।ট্য সর্বপ্রথম আনাদেব বাড়ীতে 
অভিনীত হয়। পরবে অলাকবার, রা নবাব প্রভৃতি জাধো অনেকগুলি নাটকের 
অভিনয় হয়। “খাল্সীকি প্রতিভাত আর রাজা ও রাণী, এই উই  নটায আমাদের 
বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গড়ে তোলা গিয়েছিল 

এক সময় ছিল যথন আমাদের বাড়ী স্বজনে পুর্ণ ছিল। 'ঞ-বাড়ী ও-বাড়ীব 
সকলে আমর একারপবিধাবভুক্ত ছিলুম। জমে আমবা পুথক হয়ে পড়লুম। মেজদাদ! 
ও আমাদের মধ্যে যখন বিভাগ হ'ল আমার মনে ভাব বেদনা লেগেছিল ! আমবা 
ভেত|লাখ বাড়ীতে ছিলাম দে[তালার এসে পড়লুম। এই দোতালাবৰ বাড়াই 
আমাদের আদিম বসদাটা, ভেতালাব বাড়ী নিম্মাণ পরে হর। বাড়ীর বাগান ভাগ 
হয়ে গেল, পুবুপটা বুঝি সাধারণ রইল | একদিন দেখি হাইকে।টের একজন জজ 
এসে আমাদের বাড়ী তনতন তদাবক কবে দেখে গেলেন, ক প্রণালাতে বিভাগ 
বে তাই ঠিক করবার জন্তে। এই ছাড়াছাড় আমি অনেককাল ভুলতে পারিনি। 
লগ থেকে অনেক দনর দুঃখ করে মেজদ।|দাঁকে এই ধবণে পন্ব লিখতুম। বাল্যকাল 
হ'তে আমরা একত্রে ছিল|ম--উুমি ছিলে মেজদাদা আর এখনো পধ্যস্থ আমার ছোটরা 
মাম|কে সেজদাঁদা বলে ডাকে । আমাদের এক সঙ্গে ওঠাবসা, খ্যালাধুলা, আমোদ 
প্রমোদ, আমরা স্বপ্পেও ভাবি নাই যে আমাদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ মতান্তর 
উপস্থিত হবে। কত কু-লোকের মন্ত্রণায় এক এক সময় এইরূপ জুখের সংসার 
ছারখার হয়ে ঘাঁয়। যাহারা পরিবারের ভিতরে এইরূপ অশান্তির বীজ ছড়াইবার 


4৯1 এগ 
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চেষ্টা করে তাহাদের মত দুম্মতি আর কে আছে? এক একবার দময়ন্ীর মত 
অভিশাপ দিবার ইচ্ছা হয়, যখন নলরাঁজ! তাহাকে অরণ্যে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন-- 
অপাপচেতপং পাপো যএবং কৃতবান্‌ নলং 
তম্মাদ্‌ দুঃখতরং প্র।গ্য জীবস্ম্থজীবিকাং। 
“অপাপচিত্ত নলকে যে পাপাস্সা এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিল, সে তদধিক ছুঃখতর 
জীবিকা পাইয়া জীবনধাবণ করুক 1” 
বিলেত থেকে ফবে এসে বোম্বাই যাবার পর মেজদাদার সঙ্গে বড় আমার দেখ! 
শুনো হত না কিন্তু আঁমাদের পত্র-ব্যবহাব বন্ধ হয় নাই। ইংলগ বোম্বাই আমি 
যেখানেই থাকি তাকে চিঠি লিখতুম আব তার কাছথেকেও ন্নেহপুর্ণ পত্র পেতুম। 
ছুটিতে কলকাতায় এলে অবিঠ্তি আমাদেব ঘন ঘন দেখা সাক্ষ/ৎ হত। একবার 
আমি ক/তরোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রার দেড় বৎসরের ব্যামোর ছুটি নিয়ে কলকাতায় 
এসেছিলুম। সেই বাঁতে অনেক দিন শধ্যাগত ছিলুম, তথন মেজদাদা সর্কদ।ঈ ভামাকে 


ঠে 


দেখতে আসতেন, আদব বত্র করতেন, গল্পস্বল্লে জমার মনোরঞ্জন করতেন। আমার 
একটি আরামের চৌকি ছিণ হার চাবিদিকে বন্ধবান্ধবেবা ঘিরে বসছেন, ঠিক 
ঘেন একটি দ্ববাঁর বসেছে । আঁমার মনে হ'ত ব্যামোর ভিতরেও যদি এত আরাম 
পাওয়া যায়, তাহলে ব্যামোয় পড়াতে আপত্তি কি? 
€) 1১811) 1 1৮170100109 ১০] 2 

মেজদাদার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। যে তাকে ভাল করে জানত দেই তার 
গুণে মুগ্ধ হ'ত, তার কেমন একটি আকরণা শক্তি ছিল। অনেকে তার উপর 
অনেক আশা ভরসা স্থাপিত করেছিলেন। ছে।টক।কাব তার উপর কিরূপ স্ষেহ 
মমতা ছিল তা আমরা ভার পত্রে দেখতে পাই। মেজদাদার বিছ্বাশিক্ষার পাছে 
কিছুমাত্র অযত্র হয় এই তাঁর ভাবনা । তিনি একপত্রে বলছেন--“মানুষের মন 
রত্বখনি বিশেষ। সেই রতুটিকে নিঞে মেজে ঘসে উজ্জল করলে তবে তা মূল্যবান্‌ 
হয়- মনের উপর শিক্ষার কা্্যও এরূপ ।৮ ভবিষাতে গণেন্্রনাথ আমাদের গৃহস্বামী 
হয়ে পরিবারে কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকবেন এই আশার তিনি আশ্বস্ত ছিলেন) 
কিন্ত হায়! তার সে আশা পুর্ণ হল না। বারা ভাল লোক দেবতারা শীঘ্রই 
তাদের আপনাদের কাঁছে ডেকে নিয়ে যান,, তাই তার পিতার মৃত্যুর অনতিকাঁল 
পরে তিনিও অকন্মাৎ জামাঁদের সকলকে ছেড়ে পুণ্যলোকে চলে গেলেন। 

1২601016505 11 09091 


তার আত্মার শান্ত হোক! 
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নবগোপাল মিত্র 
উপবে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছ হাব প্রবান উচ্ভোগী ছিলেন নবগোপাল 


বাব। তিনি হিন্দু স্কুলে আন[র সহাব্যারী ছিলেন, স্কুল ছেড়ে আমাদের সহকর্দ্া 
হলেন) আমাদের মঞ্ষধ্য গ্রণযর় ও ঘনিষ্ঠতা আবো বাড়ল, তিনি সব্ধদা আমদের 
বাড়ীতে যওয়। আসা করতে লাগলেন। তিনি ভাবি চালাক চতুব, খুব একজন 
ক|জেব লোক ছিলেন। হিনি একটা অর্ধশ|ল। খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত 
ননগেপালের ০16675. তাতে আমর। কেউ কেউ ঘোড়ার চড়া শিখতে ঘেতুম। 
11100181) ১110৮, পত্র যখন আমার পিভুদেবের হাত হতে হস্তান্তব ভণ্ল, সেই 
পত্রেব প্রতিষেনী 2২000711400? বলে একটা উততবাঁঞ্জে স।প্ু।হিক পত্র আমদের 
বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তাৰ সম্পীদক হরেছিলেন। 'আরাঙ্গনিবাহ। 
আইন ঘগন বিধিবদ্ধ হনাব উপক্রম হয়েছিল ভথন বাখা আদি ব্রাহ্মসদজের পক্ষ 
সমর্থন করবাব জন্য সিম্লার পাহাড়ে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাৰু তাদেব ঘুখপাত্র 


ছিলেন। আদি সমাজেব বিরুদ্ধাচনণের ফলে দাড়াল এই যে, হিন্দু মুসলমান ুষ্টান 


ঙ্গে 


প্রতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধন্মসম্প্রবারেব বাউবে না গেলে আব 
বেজিস্ী নিবাহ সিদ্ধ হর নাঁ। সুতরাং আনাদে মধো যাবা এই আইনের শরণাপন 


বৃ 
1 


হতে চান তারা আপনাদের অহিন্দু বলে গ্রকাণ্যে পবিচয় দিতে বাধ্য । এই 
আবর্তে মণ পড়ে এখন আমবাই আন্রনাদ ছাড়হি-এই অহিন্দু 1)৩০14180101) 
উঠিয়ে দিবে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্ত সচেষ্ট ভয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের 
হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না। 

বোণ্বাই থেকে অমি একবার ছুটিতে কলকাতার এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার- 
বাবহাব, রীতিনীতি, ধন্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্তৃতা 
দিয়েছিপুন_ বরঙ্গানন্দ কেশবচন্দ দেন সভাপতিন মাসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই 
বক্তা আমি কথায় কথায় বলেছিলুম বাঙালীদের দেমন এধান আহার ভাত ওদেশে 
সেরূপ নয়, ভাতের বাবহ।র আছে বটে কিন্ত সাধাবণ লেকের মধো বেশার ভাগ 
রুটিই প্রচলিত, কোথাও নাজবী (বজরা), কোথাও জয় [পী বা গমের হাত-গড়া 
রূটি। ভতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্ধ ওদেশে তেমনি কটি। এই ভাতখোর 
ও রুটিখোর, দুই জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন্‌ জাতি? এই প্রশ্ন উঠল। আমি 
বলেছিলুম ভারতবর্ষের ন্তান্ত অনেক জাতির তুলনার বাঙালী ছূর্বাগ। আবহাঁওয়াব 
গুগ।গুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হ'তে পারে, আহাবের তারতন্যও আর আর 


৪ ০ মআম।ব বালাকথ। 


কাবণেব মধ্যে ধর| অপঙ্গত হয় না। বন ও গমেব মত ভাত পুষ্টিকর খাছ নয়, 
সুতরাং ভাঁতখের বাঙালী থে দুর্বল তাতে আর বিচিত্র কি? এই কথা শুনে 
নবগে।পাল বাবু মহা চটে উঠলেন। তিনি চাঙ্কব করে আপনার অমত প্রকাশ 
কবে বল্লেন, “তা কথনই হ'তে পারে না। তোমবা যাই বল, আমবা একবার ভাত 
খাব, দুবার ভাত খাব, তিনবাব ভাত খ।ব।” 'এতর্কের আব কোন উতন্তব নেই। 
“স্ভ। হল নিস্তব্ধ |” 


পপি 


তগনকাব কালে নবগোপাল ন্াাশনাল দলেব দলপতি ছিলেন। তাবি নেতৃত্থে 
জাঁহীর মেলা সফলতী ল।ভ কবেছিল) ছুঃথেব বি্ধ্যি, সে উৎপাত অধিক দিন স্তারী 
হল না, শ্রান্ই নিবে গেল। এই স্বদেথা ভাবেব বে পুনকদ্দীপন হয়েছে এভাৰ্‌ যদি 
দেশমর বিস্তাব লাঁভ কবে শাশ্বতকাঁল স্থারী ভয়, তাহলেই দেশে মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়। 

পূর্র্ণে বলেছি যে, পুর্বে আমব| দ্বই কাঁকাঁব সঙ্গে একাননবন্তী পবিবাবভুক্ত ছিলাম । 
তখন ঠাকুব পবিবারেব অন্ঠান্ত শাখাব মধ্যেও যথেষ্ট স্ছাৰ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভিন 
ভিন্ন বাড়ীব ছেলেবা আমাদেব বাড়ীর দালানে গুকমশীয়ে কাছে ক খ শিখতে 
আসত। গুক্রমশায়েন কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় হাতে খড়ি। সেই উগ্রচণ্ড 
গুরুমশায় নেত্রহস্তে শেখাতে বসেছেন, কখনো বা সে বেত ভাব কোন ছাত্রপৃষ্ঠে চালিত 
হচ্ছে-সে চিত্র মন থেকে কথনে। যাবে না আমবা গুকমশায়কে কি মহামভোপাধ্যায় 
পণ্ডিত মনে কবত্ুম--ঠিক যেন (011510101-এব সেই গ্রাম্য গুকমশায়__ 

4510 50101 006৮ 07590 71007 9011) 070 05067 16৬ 


11770 0100 50011 1670 00910 0211১ 21111015106, 

অবাক হইয়। দেখে, না জনি কি ক'রে 

অত ব্য! ওঠ ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে । 
আমরা 'গুকমশাঁয়ের কাছে ক খ, বানান, নাদতা, কড়াঞ্ষে, ষটকে-__এই সব শিখতুম, 
তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা অভ্যাস করতুম। যত চা ফালা, জিনিস মোডবার মত 
ব্রাউন কাগজ আনা হত, _শ্রীবমপুরে সাদা ক|গজ বেদিন আদত খুব ভাগি্যি মনে 
করতুম। এই কাঁগজের উপর বাঙ্গলা কলম দিয়ে অাচড়ক।ট| -সেই আমাদের প্রলেখা। 
যতদ্‌ব মনে আছে পত্রের ছুই পাঠ ছিল--সেবক শ্রী? আর “আল্ঞাক।রা ৪৮--দিনের 
পর দিন বদলে বদলে এই ছুই পাঠ লেখা হচ্চে। এখন দেখতে পাই বাঙ্গলা চিঠিতে 
পাঠ লেখা বড় সহজ বাপাব নয়। বয্োজোষ্ঠ গুকজন, ন্নেহেব সম্পকীর কনিষ্ঠ, 
ছে বড় আত্মীয় স্বজন নদ্ধু, অপরিচিত দূরের লোৌক, 00178] 111007781-_বাঙ্গলায় 


আমার বাল্যকথা ৪১ 


কাকে কি পাঠ, ও কোন্‌ সময় কি পাঠ লিখতে হয় সে এক বিষম সমস্তা। 
গুরুমশায় এই বিষয় আমাদের মনোযোগ দিয়ে শেখালে ভবিষ্যতে অনেক কাঁজ 
দেখত। তবে ওরূপ মূর্থ পণ্ডিতের কাছে বেণী কিছু প্রত্যাশা! করা অন্তায়, 
আমর! এ গুরুর কাছে লেখাপড়ায় বেণী দূর না এগিয়ে থাঁকি-_নিদেন গোড়া পত্তন 
সেই। 


উপনয়ন 


নয় বর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, ঘটনাটি বেশ মনে পড়ে। কর্ণভেদ শিরোমুণ্ডন 
এগুলি যদিও ভাল লাগেনি কিন্ত নাপিতেব উপর বিদ্রোহাঁচরণ করেছিলুম বলে মনে 
হয় না। হবিধ্যানন ভোজনে বেশ তৃপ্তি লাভ করতুম, ভালই হোক মন্দই হোক্‌ 
রোজকার ডালভাতের চেয়ে রচিকব। ভিক্ষাব ঝুলি কাদে করে “ভবতি ভিক্ষাং দেহি, 
বলে উপবীতধারী ব্রদ্চচারী সাজা, তিন দিন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা--পাছে শূদ্রের মুখ 
দেখে ব্রাঙ্গণত্ব নষ্ট হয়, এই চিরন্তন হিন্দুপ্রথ। অনুসারে আমার পইতা হ'ল । কারাবাস 
হতে মুক্তির পর ন্তাড়া৷ মাথায় বাড়ীময় ঘুরে বেড়ান আর সকলের কাছ থেকে 
ব্রক্ষচারী বলে অভিবাদন পাঁওয়া-মনে মনে কত গর্ব হচ্ছেবযেন আমি কি একটা 
ধন্সধ্ধর হয়েছি, অথচ ব্রহ্গচর্্য কাকে বলে মানবক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । ব্রহ্গচর্যের 
ব্যাথ্যা করে আমাদের পুরুতঠকুর কোন উপদেশ দেন নীই। কেহ আমাদের বলে 
নাই, 'আচা্যাধীনো বেদমধীস্ব'--আঁচা্যাধীন হইয়া বে্দাধ্যয়ন কর,--অথবা “অধীহি, 
ভোঃ সাবিত্রীং মে-আমার নিকট গায়ত্রী শিক্ষা কর। “মা দিবা স্বাপণীঃ,-_দিবানিড্রা 
যেয়ো না বলে আমাদের কেহ সাবধান কবে দেয়নি, আর আমরা ও আরামের জিনিসটা 
অনেকদিন পর্য্স্ত আকড়ে ধরেছিলুম। তিন দিন ঘরে বন্ধ থাকা যে দ্বাদশ বৎসর 
গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করা-_ত1 আমরা বুঝি নাই। ব্রাঙ্গণ*শূত্রের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য 
( বৈদ্দিককালে যেমন আধ্য আর দশ্থ্যুব মধ্যে) সেই ভেদবুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা যদি এ নিয়মের 
উদ্দেশ্য হয়, সেটা সিদ্ধ হয়েছিল বলতে হবে। কতকগুলি সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করতে 
শিখেছিলুম তার মানে না! বুঝে ৮-এখন দেখছি যে শব্দগুলি আওড়াতুম তার অর্থ__ 
বারিবন্বন]। ৃ 

ও শন্ন আপো ধন্বন্তাঃ শমনঃ সন্ত কুপ্যাঃ শননঃ সমুদ্রিযা,কুযীর জল আমাদের 
মঙ্গল করুক, সমুদ্রের জল মঙ্গল করুক ইত্যাদি। কুপোদককে কথা শোনানো সহজ, 
সে জল পরিষ্কার রাখা আমাদেরই হাতে? কিন্ত সমুদ্র মকল সময়ে রাস মানেন না, 

রী 


৪২ আমার বাল্যকথা 


টাইটানিক জাহাঁজ-ডুবিই তাঁর জলন্ত প্রমাণ! এই সন্ধা! ছুবাব আবৃত্তি করবার 
নিয়ম; কিন্তু এ নিয়ম বেশীদিন পালন করেছিলুম বলে বোধ হয় না। পরে আমরা 
মহষির উপদেশে জানলুম যে, উপবীত গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য -গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা ।__-ত| 
হতেই আমাদের নৃতন জন্ম-_-তখন থেকে -আমরা দিজ। ব্রহ্রসাধনোর অঙ্গরূপে গায়ত্রী 
মন্ত্রে উপর পিতৃদেবের কতটা আস্থা ছিল তা তাঁর আত্মচরিতে দেখতে পাই। 
তিনি বলছেন-_ 

“পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ু 
আমাদের শিরায় শিরাঁয়। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্ষোপাঁসনার জন্য গায়ত্রী 
সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকেই ধরিয়া রহিলাম, 
কথখনে। পরিত্যাগ করিলাম না। গায়ত্রীর গুঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরে! 
প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ধিয়োয়েনঃ প্রচোদয়াখত আমার সমস্ত হৃদয়ে 
মিশিয়া গেল। ইহাঁতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল মুক 
সাক্ষীর স্তায় দেখিতেছেন তাহা নহে। তিনি আঁমার অন্তরে থাকিয়। অনুক্ষণ আগার 
বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সব্ন্ধ 
নিবদ্ধ হইল।” ৪৫-_-৪৬ পৃঃ। 

আমদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা সাধারণত যে ভাবে প্রচলিত আছে তাহা অর্থহীন 
আড়ম্বর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়৷ সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা_এ ক্রিয়ার সারভাগ পরিত্যাগ 
করে যেন শুধু খোঁলসটা। রাখা হয়েছে। পিহ্বদেব যে ভাবে উপনয়নকে পুনঃ প্রতিষ্টা 
করেছেন তাঁতে প্রাচীন প্রথার কাছাকাছি যতটা রাখা যেতে পারে তার চেষ্টা করা 
হয়েছে। আদি ত্রীঙ্গদমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপনয়ন-ভাগ দেখিলেই তাহা স্পষ্ট 
বোধগম্য হয়। ূ 

এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রক্ষিত হয়েছে। ব্রঙ্গচারীর প্রতি উপদেশে 
এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হবে। সেই উপদেশের সারমর্ম এই £- 

“গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের ইহকাঁলের অবলম্বন, পরকালের সম্বল। সেই মন্ত্র দ্বার! 
ঈশ্বরকে মনন করিবে, তীর জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে। ও বলিয়া ব্রহ্ষকে অন্তরে 
জানিবে এবং ভূভূবঃ স্বঃ বলিয়া স্বগমর্ত্য অন্তবীক্ষ, বহির্ভগতে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে। 
তিনি এই বিশ্বপংসার রচনা করিয়া আমাঁকের কাহারো নিকট হইতে দুরে নাই-_- 
তিনি আমাঁদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেককে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন-- 
“ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ 1” গাঁয়তী মন্ত্রের অর্থ এই | 
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পুজা 


আমাদের বাঁড়ী তুর্গা ও জগদ্ধাত্রী-_-এই ছুই পুজ। হ'ত। দুর্গোৎসব নহাসমীরোহে 
সম্পন্ন হ'ত। আমদের উঠানেব উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধবে নৃত্য 
গীত আমোদ প্রমোদ, আমাঁদেব আনন্দের আব সীম! থাকতে না। সেই তিন দিন 
আমরা যেন কন্পনাপ্রস্থত এক নুতন রাজ্যে বাপ কবতুম-_ নূতন দেশ, নুতন খতু, 
আলো! বাতাস সব নৃতন। প্রথমে যখন প্রতিমার কাঠাম নির্মাণ আরম্ত হ'ত তখন 
থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদয় নির্মাণ-কার্ধ্য আমবা কৌতূহলের সহিত পর্যবেক্ষণ করতুম। 
আমাদের চোখের সামনে যেন ছোটথাটি একটি স্থষ্টি কার্য চলেছে। প্রথমে খড়ের 
কাঠাম তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ তাৰ উপব রং, ক্রমে চিত্র বিচিত্র খুটি 
নাটি আব আর সমস্ত কার্ধা, সবশেষে অর্দচন্ত্রাকৃতি চালে পরে দেবদেবীর মুস্তি 
আকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌবাণিক দ্রেবসভা উদবাটিত হণ্ত। 
ইন্দ্র চন্দ্র বাঁয় বকণ, ব্রহ্মা বিষুণ মহেশর, কৃষ্ণলীলা, বাম-রাবণেব যুদ্ধ, কৈলাসে হর- 
পার্বতী, নন্দী ভূঙ্গি, তন্ুমান ও গন্ধমাদন, বীণাহস্তে নারদ মুনি, গরুড়বাহন বিধু, 
বিষুব অনন্ত শষা, নুসিংহ অবতাঁব, কিন্র-গন্ধবর্-মিলিত ইন্দ্রসভা, গীতায় একাদশ 
সর্গে যেমন বিশ্বলৌকের বর্ণনা আছে, আমাদের এই চর্ম চক্ষে সেঈ বিশ্বলৌক আবিষ্কৃত 
হ'ত। রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুবদের দেহমগুন, বলন ভূষণ সাজসজ্জা প্রস্তুত হ'ত, 
আমাদের দেখতে বড়ই কৌতুহল হত। লক্ষী সরস্বতীর চমতকার বেশভূষা। লম্বোদর 
গজানন, গণেশ ঠাকুবের মুদিক তীর স্থুল দেহেব আড়ালে লুকিয়ে থাকত; কিন্ত 
কান্তিকের প্যাখামধবা মধূরেব যে বাহার তা আব কহতব্য নয়। কার্ঠিক ঠাকুরের 
অপূর্ব্ব সাঁজসঙ্জী, তাঁর গুল্ফজোড়া, আকৃতি, বেশভুষা, ফিনফিনে শাস্থিপুবে ধুতি_- 
দেখে মনে হ'ত যেন একজন বাঙ্গালী বাব ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করেছেন। 
মহিষান্ুর বেচারাঁব অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহেব কামড়ে তার দক্ষিণ হস্ত অসাড়, 
এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভূজাঁর বর্ষাবিদ্ধ হওয়ায় তাঁর আব নড়ন চড়ন নেই, 
এ সত্বেও তার মুখে [111690-এর সয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে 
বেরচ্ছে। 

পূজার সময় যাত্রা হত। কত রকম যান্রার দল এসে মহল্লা দ্রিত, তাঁদের মধ্যে যা সেরা 
তাই বেছে নেওয়া! হত) যাত্রায় বহুলোক'্সমাগম হ'ত, উঠীনটা লোকে লোকারণ্য। 
আমর! অগ্ঠোপান্ত সমস্তটা দেখতে পেতুম না, কেবল প্রথম ও শেষ ভাগে এসে 
বসতুম। প্রহ্লাদ চরিত্রে যে ছেলেটি প্রহলাদ সাজত "তার বড় মিষ্টি গলা, তার গানে 
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সকলে মোহিত হয়ে ঘেত। প্রহ্লাদ কত প্রকার উৎপীড়ন সহ করছে, আমর! তার 
দুঃখে অশ্রপাঁত করতুম। এত উতৎপীড়নেও তার ভক্তির স্খলন নেই। সে আপনাকে 


শোধরাবার কত চেষ্টা করছে কিন্ত সহত্র চেষ্টাতেও তার চিরকালের অভ্যাস 
কোথার যাবে? 


কালী কালী বলে ড।কি সদ! এই বাসন! 
অভ্যান দে।যেতে তবু কৃষ্ণ বলে রসনা । 
কিন্ত যাত্রীর গানের চেয়ে আমাদের সং দেখতে বেশী আমোদ হ্ত। রামায়ণের 
পালাতে সঙের আসল ঘটা--এদিকে রাবণ কুম্তকর্ণ গ্রভৃতি বাক্সের দল, ওদিকে 
আবার রামের বানর সৈম্ঠ,_সবই সঙ্গীন ব্যাপার । আঁমরা সারারাত কিছু সভায় 
থাঁকতুম না, রাত্রিশেষে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আনা হত। কোন ভাল অদ্ভুত 
রকম সং আসছে তাই দেখবার জন্তে আমর! তাড়াতাড়ি উঠে আসতুম। দেখতে 
দেখতে তিন দিন চলে গেল-_বিজয়া এল, প্রতিমা ভাঁান দিতে নিয়ে যাবে_কি 
আপশোষ ! ছুর্গী অশ্রপুর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হ'ত সতাই দেবীর চক্ষে 
জল এসেছে। বিয়ার দ্রিন প্রভ্্যুষে আমাদের গৃহগায়ক বিষণ আগমনী ও বিদায়ের 
গান করতে আসতেন। যাত্রার গাঁন যেমন প্রাকৃত বিষ্ুর তেমনি 01551০81--সে 
কি চমতকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমগ্ুলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী 
গান আমার এখনে মনে আছে-_ 


আজু পরমানন্দ।আনন্দ ! মম গৃহে আলে 
যাও যাও সহচরী, 
আন ডেকে পুরন।রী 
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল। 
এন উম। করি কোলে, 
মাকে মা! কি ভুলে ছিলে, 
এত দিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল। 
মা হয়ে মমতা মার, 
জনন! গে! উম| আমার 
পাষাণ ত্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল। 


তখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্বিক ভাব, আঁধ্যাত্মিকত। 
কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম, তাঁতে 
ধুপধুনা বাগ্ধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্‌ আড়ম্বরের 
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মধ্যে এই যা ভিতরকাঁর আঁধ্যাম্মিক জিনিসপ। আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কি ভাগ্যি 
পশ্তবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা--পশুর বদলে কুমড়া বলি হয় এই 
গুনতুম। আধ্যাম্সিক ভাবের আর যা কিছু দেখা যেত সে বিজয়া দশমীৰ বিসঞ্জন 
উপলক্ষে । বিজ্য়ার ব্রাত্নে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোট-বড় সকলের মধ্যে সদ্ভাবে 
কোলাকুলি, এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী মনে হ'ত,_মধুবেণ সম।পর়েখ্। এই 
বাক্য যেন ঠিক ফলেছে। 

এই পৌত্তলিক উপাসনার মধ্য হ'তে আন্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে আমাদের 
পরিবারে অমূর্ভেব উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অন্ন বয়স থেকেই মৃত্তিপূঞ্জর উপর আমার 
কেমন বিতৃষ্ণা ছিল যাঁকে ইংরাজিতে বলে 40০90০001১৮ আমি তাই ছিলুম তার 
কারণ পৈতৃক সংস্কারই ব্ল-আর যাই নল। এক সময়ে আমাদের বাড়ী সরম্বতী 
পুজা হত। মনে আছে একবার সরন্বতীর প্রতিম। অর্চনায় গিয়েছি_-শেষে ফিরে 
আসবাব সময় আমার হতে যে দক্ষিণব টাক! ছিল তাই দেবার উপরে সজোরে 
নিক্ষেপ করে দে ছুট! তাতে দেবীর মুকুট ভেগ্গে পড়ল। এই অপরাধে তখন কোন 
শাস্তি পেয়েছিলম কি না মনে নাই, কিন্ত হাতে হাতে সাজ না পেয়ে থাকি তার 
ফলভোগ এখন বুঝতে পাবছি। বাঁশাতে ছিদ্র দেখ। দিয়েছে । আমার বুদ্ধির তীক্ষতা 
ক্ষয়ে যাচ্ছে ্মৃতিন্বশ হ'তে আবন্ত হয়েছে । আমি থে আমার সর্বিসের সর্বোচ্চ 
শিখবে উঠতে পারিনি সেও এ কারণে। সবন্বতী প্রসন্ন থাকলে হাইকোর্টের আদন 
অধিকার করে পদত্যাগ করতে পারতুম-_আমার ভাগ্যে আর তা হল না! 


ব্যায়াম 


ছেলেবেলায় আমাদেব ব্যায়ম চর্চার অভাব ছিল না। ভোরে উঠে যোড়ার্সাকো 
থেকে গড়ের মাঠ ববাঁহনগর প্রভৃতি দূর দূর পাল্ল। পদকব্রজে বেড়িয়ে আসতুম। সেই 
আমাদের 11017175 ৬৬০11২--তাছাড়। ঘোড়।য় চড়া, 014০1: সাতাব দেওয়া এ সব 
ছিল। আমাদের বাড়ীতে একট! পুকুর ছিল, তাতে আমর অনেক সময় সীতার 
দিতে যেতুম। বাজী রেখে সাঁতার দেওয়া আমাদের এক রকম খেলা ছিল। আমর! 
তিন ভারে মিলে যেতুম-_কলাঁর গাছ আমাঁদের ভেল1। সেই ভেলায় চড়ে মাঝখান 
পর্য্যন্ত গিয়ে দেখা যেত কে কাঁকে সিংহাসন-চাত করতে পারে। সেই কলার বাহন 
কেড়ে নেওয়া চাই_-আরোহী সাধ্যমত চেষ্টা করছে আততায়ীকে হটিয়ে দিতে-_-চোঁখে 
জল ছিটিয়ে হোক আর যে কোন উপায়েই হোক তার আক্রমণ হতে আপনাকে 
রক্ষা করতে হবে।--বলপুর্বক সেই কলাবাহন যে দখল করতে পাঁরবে তারই জিৎ। 
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এই রকমে সাঁতারে আমবা খুব পরিপন্ধ হয়ে উঠেছিলুম। বাঁবামশায়ের সঙ্গে যখন 
গঙ্গায় বাড়ীতে যেতুম তখন সাতার দিয়ে স্নানে আমার বিশেষ আমোদ হত। আমি 
সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূব পর্যন্ত চলে যেতুম, বাবামশায় তাতে কোন আপত্তি 
করতেন না, বৌধ করি যদিও এক একবার তাৰ মনটা আস্থিব হয়ে উঠত। 

বড়দাদা সাঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাব রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও 
তিনি যে কত বকম কারদানী করতেন তাঁর ঠিক নেই। যখন গঙ্গার ধাবের 
বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাতার দিয়ে গঙ্গাই পাব হতেন; আর সকলে 
ভয়ে অস্থিব হয়ে পড়ত। 

হীরাঁসিং বলে এক পাঁলওয়ানের কাছে আমবা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব 
উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগ্ডব ভাঁজা-আাব কত রকম কুস্তার দাও, 
মার পেঁচ শিক্ষা । আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার 
সঙ্গে সহজে “পরে উঠত না। হীবাসিংহেব চালাঁদের মধ্যে অনেকে আমার সমবয়স্ক 
ছিল, তাদের সঙ্গে আমার কুস্তী হ'ত-_-তাঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাদেরও আমর কাছে 
হার মানতে হ'ত) সহজে কেউ আমাকে ধরাশায়ী করতে পারত না। অথচ আমার 
বল যে বেশী তা নয়__-এই কুু্তীতে শুধু ব্লীর জয় তা নর, ছলে বলে কৌশলে যে 
কোন প্রকারে প্রতিপক্ষকে ধরাশারী করতে পারলেই জিৎ। একদিন কুস্তী করতে 
করতে বেকায়দায় পড়ে আমার হাত মুচকে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে সেটা 
ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা গেল। আমার ওন্তাদের টোটকা! ওষুধে সেবে যাবে এই 
ভেবে ছোলা ভিজিয়ে হাত বেঁধে রাখলুম; কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শেষে 
ডাক্তার সাহেবের রীতিমত চিকিৎসায় তবে আবাম হল। তখন থেকে সেবারকার 
মত আমার কুস্তী বন্ধ। এই সব বিষয়ে আমি অন্েতে সন্তষ্ট থাঁকতুম না, সবাই 
ব্লত “যা করবে সব তাঁতেই বাঁড়ীবাড়ি-এ তোমর কেমন স্বভাব” তার ফল 
ভোগও করতে হত--হাঁত পা ভাঙ্গা, মাথা ভাঙ্গা, কত বিপত্তি যে আমার উপর দিয়ে 
গিয়েছে তার অন্ত নেই। অথচ এখনে! পর্যন্ত ত বেঁচে আছি। এত প্রকার বিশ্ব 
বিপত্তির মধ্যে শিশুজীবন যে কি করে রক্ষা পায়, বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য বিধ|ন। 
সে যাহ! হোক, একথা বলা ঘেতে পারে “কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ভাল নয় 
এটা বড় ঠিক কথা । অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে অনেক সময় উণ্টা উৎপন্তিই 
হয়। তার সাক্ষী আমাদের ওস্তাদ হীরাঁসিং। তার কুস্তীর বিরাম নেই, যখনই 
দেখি কোন না কোন কঠোর ব্যায়ামে নিযুক্ত; কিন্ত তার শরীর বেশী দিন টি'কল 
না, শীত্রই ভেঙ্গে পড়ল। শুনেছি এই. সব পাঁলোয়ানের৷ দীর্ঘজীবী হয় না। শরীর 
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রক্ষা করতে হ'লে আহাঁর বিহার ব্যায়াম এ সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্তক । 
গীতানিদ্দিষ্ট মধ্যপথই গ্রশস্ত-_ 
যুক্তাহ।র বিহারস্ত যুক্ত চেষ্টস্ত কর্ম 
যুক্ত বপ্পাববোধস্তা যৌগো ভবতি ছঃখহী। 
নিয়মিত আহার বিহার, নিয়মিত কর্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ__ইহাতেই 
ছুঃখহারী যোগ স।ধন হয়। 


শিক্ষা 

অমি ইতিপূর্বে পাঠশালায় গুরুমশায়েব কাছে আমাৰ প্রাথমিক শিক্ষাৰ কথা 
বলেছি, তার পবেব ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। পিতৃদের 
বে চারজন পঞ্ডিভকে বেদশিম্সণার জন্তে কাণাতে পাঠান-_বাণেশ্বব বিষ্ভালঙ্কার তার 
মধ্যে একজন। ইনিই আমাব সংস্কত পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমার শিক্ষক, কিন্ত এর 
উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিন্যের যদি সাঁটিফিকেট দিতে হয় তাতে আমাব সঙ্ষোচ বোধ 
হবে। এর শিক্ষাপ্তণে সংস্কৃতশান্ত্রে আমার যে বিশেষ ব্যুৎ্পতন্তি জন্মেছিল তা বলতে 
পরি না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের “হণের্খ£ চপেোদিতা কানিতার্ণঃ প্রভৃতি সুত্র ও 
তস্য বৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও ই কবন্ডেই সব সময় যেত। তিনি বলতেন-__ 

'আবৃত্তিঃ সর্ববশস্থ।ণ।ং বে(ধাদপি গরীয়ী।, 

অর্থাৎ আবৃত্তিই সর্ধশীস্ত্রে সাব, বৌঝো আব না বোঝো তাতে কিছু যায় আসে 
ন|। কাঁবোর মধ্যে রঘুবংশেব কয়েক সর্গ বই আব বেশীদূব এগোয় নি। আমি 
যতদিন বিছ্ু(লঙ্কীরের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলুম, ততদিন যদি আর একজন ভাল 
পণ্ডিতের কাঁছে,ক্গওকথ! থাক আর গুরুনিন্টা করব নাঁ। তাঁব নিকট শিক্ষায় আমার 
একটা লাঁভ হয়েছিল স্বীকাৰ করতেই হবে। সংস্কৃতি ভাষাৰ বিশুদ্ধ উচ্চারণ এক 
প্রকার আয়ত্ত করে নিয়েছিলুম। কাণাতে সংস্কত অধ্যয়নের ফলে আর কিছু না 
হোক তার এটুকু পাগ্ডিত্য-এ উচ্চারণ শুদ্বিটুকু উপাজ্জিত হয়েছিল, আর তার 
ছাঁত্রও অল্পবিস্তর তার ফলভাগী হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত উচ্চারণ যে কি 
বিকৃত তা সকলেরই জানা আছে" সে উচ্চারণ ত আমার কাণে ভারি অশ্রাব্য 
ঠাঁকে। আমাদের মধ্যে বড় বড় দিগ গজ *পণ্ডিতদেরও উচ্চারণ শুনলে মাথা হেট 
করতে হয়। আমাদের যেমন একপ্রকাব “বার ইংরিজি আছে যা নিয়ে ইংরাজের। 
বিদ্রপ করে, তেমনি “বাবু সংস্কত উচ্চারণ শুনে না জানি তৈলঙ্গী বা মহা রায় পণ্ডিতের! 
কি মনে করেন! সংস্কৃত কাঁলেজের একজন ভূতপুর্ব অধ্যক্ষের সহিত আমার এই 
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বিষয়ে কথা হয়। আমি বিনীতভাবে নিবেদন কবেছিলুম যে, কাঁলেজের বিছ্ভার্থীদের 
বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চাবণ শেখাঁবার একটা স্থুব্যস্থার প্রয়োজন। তিনি আমার একথা 
ছুট করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, “এদেশে যে উচ্চাবণ চলিত তাই ঠিক-_মেড়য়া- 
বাদীদের কাছে আমরা আবার উচ্চারণ কি শিখব? আর কোন্‌ প্রদেশকেই বা 
উচ্চারণের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যেতে পাবে ?” 

কিন্ত এ তর্কের মীমাংসা গায়ের জোরে হয় না। সংস্কতের কোন্‌ বর্ণের কি 
উচ্চারণ ত। পরীক্ষা কর্বাৰ অনেক উপাঁয় আছে, আব সে পরীক্ষায় বাঙ্গলা-সংস্কৃত 
উচ্চারণের ভ্যাঁজাল ধবা পড়বেই। “্ভাঁষ! বিজ্ঞানের পারিপাঁট্যে সংস্কৃত অতুলনীয়। 
ভাষায় ষতগুলি উচ্চীবণ ঠিক ততগুলি বর্ণ মংস্কৃত বর্ণম।লায় স্থান পাঈয়াছে। প্রত্যেক 
বর্ণের একটিমাত্র নিদিষ্ট উচ্চাবণ।” কিন্তু এদেশে আমরা কি সংস্কত বর্ণের যথী- 
নির্দিষ্ট উচ্চারণ বক্ষা করি? তা ত নয়। আঁমবা বর্গীর জ, অন্তস্থ্য য, ছুই ব, 
মুর্ধণ্য ণ, দন্তা ন, তালব্য মুর্দণা ও দন্থ্য স এই সকল 7ভন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে 
কোন গ্রভেদ মানি না। যুক্তাক্গরে প্রতি বর্ণের পৃথক উচ্চারণ না করে বাঁঙল! 
ধরণে এক বিকৃত উচ্চারণ করে থাকি? যথ|- 

নর কৃষ্ণ (ষণ)-কিই। আম্স!-আন্তা। 
ননলস্তান। ক্ষীর (কৃষীর )-ক্ষীব ইত্যাদি। 


অস্ত্যস্থ “ঘর পৃথক উচ্চাবণ বাঁঙ্গলায় আদৌ নাই, বুক্তাক্ষবেও নহে। সংযুক্তবর্ণে 
যেকারের উচ্চারণ হয় না-যে অক্ষরে সংযুক্ত থাকে তার দ্বিরুক্তির মত উচ্চারণ 
হয়, যেমন-_ 
সত্যল্সত্ত। বাছ্_বাদ্দ উত্যাদি। 


$ 


বাজলার অনেক স্থলে “অণকাঁরেব উচ্চারণ প্রাকৃত ত্বস্ব "ও”কাঁরের মত, যথা-অরি 
অসি ইত্যাদি । সংস্কৃত উচ্চাবণের বেলাতেও আমরা এই নিয়ম অনুসরণ করি। 
বাঁজল। উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চাবণে আরোপিত হয় বলে এখানে সংস্কৃতির 
উচ্চারণ এরূপ দূষিত হয়েছে। তাই ব্লছি সংস্কতের মত ঠিক উচ্চারণ করতে 
হলে আমাদের. রীতিমত সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষার প্রয়োজন। একথা সত্য যে 
ভারতবর্ষের অন্ান্ত প্রদেশে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধতা কোন কোন অংশে নষ্ট হয়েছে, 
কিন্তু এবিষয়ে বাঙ্গলা দেশের কাছে অব সকলকেই হার মানতে হয়। এদেশে সংস্কৃত 
উচ্চারণ যেরূপ বিকৃতি ধারণ করেছে এমন আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসী বল, 
দাক্ষিণাত্য বল, এসকল স্থানের যে কোন পণ্ডিত হোন্‌ তাদের উচ্চারণ যে আমাদের 


আমার বাল্যকথ। ৪৯ 


তুলনার বিশুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ছুএকটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে ; যেমন 
মহারাষ্ট্রে দেখেছি "দ'এ “ন'এ 'জ্ঞ'র উচ্চারণ হয়; কিন্তু সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে নহে। 
অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ওসকল স্থানের সংস্কৃতজ্ঞদের গুরুস্থানীয় বলে মেনে 
নিতে পারি। সে ধা, হোক্‌, আমার মনে হয় বঙ্গদেশে সংস্কতের উচ্চারণ-সংস্কার নিতান্তই 
প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সংস্কতান্গরাগী বিদ্বন্মগুলী এবিষয়ে মনোযোগ 
করুন, এই আমার সবিনয় নিবেদন । 

বিদ্ালঙ্ক'র মহাঁশয়েব নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে আমাঁব যাঁকিছু জ্ঞানলাভ হয়, সিবিল 
সর্ধিস পরীক্ষার সেই বি্যাট্রকু আ|মার বিলক্ষণ কাজে এসেছিল। আমাৰ সময়ে সংস্কৃত 
ও আরব্য ভাঁষায় ৫০০ মার্ক পূর্ণমাত্রা নির্ধীরিত ছিল। এই ৫০৭ মার্কের মধ্যে আমি 
সংস্কৃতি ৩৫০-এরও উপব পেরেছিলুম। আমার পরীক্ষক ছিলেন ভট্ট মোক্ষমূলর । তিনি 
আমাকে যথেষ্ট ন্নেহ কবতেন। বোধ করি আমার লেখা পরীক্ষা করবার সময় আমার 
কাগজটার উপরে একটু সদয়ভাবে চোখ বুলিয়েছিলেন, নইলে অত উচ্চ সংখ্যা পাবার 
আমার আশা ছিল না। আমি সিবিল সর্ধিস পরীক্ষায় লাটিন গ্রাকের পরিবর্তে 
আমাদের ছুই 019591০-_সংস্কত ও আরবিক নিয়েছিলুম। ওখানকার ছাত্রদের নিজের 
ভাষায় অথবা ওদের চিরাভ্যস্ত লাটিন গ্রীক ভাষায় ঘি আমাকে পবীক্ষা দিতে হত, আর 
আমাদের ক্লাসিকদ্ধয় তালবেতালরূপে যদি আমার সহায় না থাকত তাহলে এ পরীক্ষায় 
আমার জয়লাভের কোন সম্ভবনাই থাকত না। 


ঈশ্বরচক্দ্র নন্দী 


017190191 9০101721র হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক 
ছিলেন ।--ধীর শাস্তগ্রকৃতি, সুব্দবান_তীার কি এক মোহিনী শক্তি ছিল আমরা সহজেই 
তীকে মেনে চলতুম, আমাদের উপর তার কোন জোর জবরদস্তী করতে হ'ত না। 
আমাদের কাছে তার ডাক-নাম ছিল কেবলমাত্র “.১2/৮--51” এসেছেন শুনলেই আমর! 
গিয়ে হাজির। বিছ্বালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাঁড়ীও তিনি 
আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য--0109০77,3 [)601176 
9180 17411--“রোম রাজ্যের অবনতি ও পতন” যাঁর পত্রে পত্রে ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্রব, 
রোম সম্রাটের অমানুষিক কাও-কারখানা-গিকনের মুদঙ্গগম্ভীর ভাষায় পড়ে স্তম্ভিত হ'তে 
হ'ত। এতততিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধাদি লেখা, বন্তৃতাদি অভ্যাস কর1, এ সকলের প্রতিও তিনি 
মনোযোগ দিতেন। যাঁতে আমাদের ইংরাঁজি ভাল ব্লব্ধর ক্ষমতা জন্মে সেই উদ্দেশে 

ণ 
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তিনি আমাদের জন্ত এক বক্তৃতা-সমিতি স্থাপন করেছিলেন; প্রতি সপ্তাহে তার অধিবেশন 
হত এবং পৃথিবী প্রধান প্রধান এতিহাসিক ঘটনা__নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহা মহা 
বীরদের বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করে আমবা বড় বড় তর্কবাগীশ একত্র হয়ে বাগ্িত! 
ফলাঁবার চেষ্টা করতুম। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় আমাদের ' তর্কবিতর্কের সুন্দর 
মীমাংসা করে দিতেন। এই সভাব কার্য অনেক দিন বেশ নিয়মপূর্বক চলেছিল। 
মাষ্টারমশায়ের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি ভালবাসা ছিল, তিনিও পিতার স্তাঁয় আমাদের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যত্্রবান ছিলেন। তারি শিক্ষাগ্তণে আমি এ সময়ে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের কোন এক সভায় “প্রাচীন ভাবতের রণনীতি” বিষয়ক একটি ইংবাঁজি প্রাবন্ধ 
পাঠ করি-- কেশবচন্দ্র সেন সেই অধিবেশনে একজন প্রধান বক্তারপে উপস্থিত 
ছিলেন। 

সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভন্তি হই, তখন তার নাম ছিল “হিন্দু কলেজ ।, 
প্রথম ছুই বৎসর একাদিক্রমে ছুইটি প্রাইজ পাই- দ্বিতীয়খানি সচিত্র [২০1১1709010 00900 
বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। ছুবংসর পরে বনমালী বাবুর 
ক্লাসে উঠি। তিনি একজন অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টার ছিলেন। ছেলেদের উপর 
বড়ই উৎগীড়ন করতেন, সব চেয়ে যে সুশীল বালক সেও তার প্রচণ্ড চপেটাথাত এড়াতে 
পারত না। বন্ধুবর তাঁরকনাথ পালিত তার চপেটাঘাতে একবার ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। 
আমরা তাকে যমেব ন্যায় ভয় কবে চলতুম_যমদূতের মত তীর সেই ভীষণ কৃষ্ণমুন্তি মনে 
করলে এখনো ভয় হয়। 


তারকনাথ পালিত 


বনমালী বাবুর ক্লাসে আমার পড়াশুনা কেন হ'ত মনে নাই কিন্তু একটি জিনিসের 
জন্যে সে বংসরটি আমার চিরম্বরণীর থাকবে__সে কি না বন্ধুলাভ। আমার সহাধ্যায়ী 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি যে একটি বন্ধরদ্ব পেয়েছিলুম তিনি আমার চিরজীবনের সঙ্গী 
হয়ে রইলেন। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, আমাকে ভাল ভাল পায়রা 
_ লঙ্কা মুক্সী লোটন গলাফোলা এনে দিয়ে কত রকমে আমাকে সুখী করবার চেষ্টা 
করতেন, স্কুলে ও বাড়ীতে সর্দাীই আমরা মাণিক জোড়ের মত এক সঙ্গে থাকতুম। 
আমার ছেলেবেলীতেই একব।র এমন ধাত হয়েছিল যে চল্তে কষ্ট হ'ত-_-তখন তার 
কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলতুম। বড় হয়ে যখন তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম 
তখনো! আমরা বন্ুত্বন্তত্রে বাঁধা । আমি বিলাত যাই ১৯৮৬৭ খুষ্টাবে, বয়স তখন ১৯; 
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বিলাতে থাঁকতে আমাদের পত্র ব্যবহারে কোনদিন ভ্রটি হয়নি। যখন আমি বোণ্ায়ে 
কাজ আরম্ত করি তখনও তাবক বিলাত বধাননি। তিনি ব্লাত যান_আমি বিলাত 
থেকে ফিবে আসার বছব ছুই পবে _-১৮৬৭ খুষ্টান্দে। ব্যারিষ্টাব হয়ে দেশে ফিরে আসতে 
আসতেই প্রায় তিনি ঝারিষ্টারীতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি ঘখন বিদেশে কর্মস্থলে 
তখন তিনি এখানে থেকে আমাদের বিষয়-কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শদ তা 
ও সর্বতোভাবে হিতচিন্তক ছিলেন। আমাদের পরিবারের সবাইকে আপনার মত 
কবেই দেখতেন। তাঁর ভালবাসার চিহ্ৃদকল আঁমার জীবনময় ছড়ানো রয়েছে আব 
তার কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যে সকল উপকাঁর পেয়েছি তাব জন্ত আমি তার 
নিকটে চিবণী। আমার জীবনেব উপব দিবে কতশত ঘটনা! গিয়েছে, অবস্থার কত 
পরিবর্তন হয়েছে, কৃত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হয়েছে ধাদের নাম 
স্মৃতি মাত্রই রয়ে গিয়েছে কিন্তু এই থে বন্ধুতার কথা বলছি এ এখনে! পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ 
রয়েছে৷ 

আমি ধাব কথাগুলি এই লিখছি আমার সেই প্রিয়স্্রহৃৎ এ সময়ে রোগশধ্যায় 
শয়ান। ৫,৬ বৎসর ধরে তিনি উংকট পীড়ার কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণায় 
তার স্বাভাবিক স্ষন্তি কখনো ম্রান হ'তে দেখিনি। কোন দিন একটু ভাল কোন 
দিন মন্দ, এই উত্থানপতনের মধ্যে তিনি ধীরভাঁবে দিনযাপন করছেন। এই ছুঃখ 
কষ্টে তার ধৈর্য অসীম, তীর বীধ্য ও সাহসের হাস নাই। তার কি রোগ, 
চিকিৎপাঁয় কি কি প্রয়োজন, তিনি এ সকলি তন্ন তন্ন করে জেনেছেন আর 
ডাক্তারের ওঁষপ পথ্য যা কিছু ব্যবস্থা কবেন, যাতে তাৰ তিলমাত্র ব্যতিক্রম না 
হয় তিনি নিজেই তার তত্বাবধান করেন। বলতে গেলে তিনি আপনিই আপনার 
চিকিংসক, আপনিই আপনাঁব ধাত্রী। আমাব একজন ইংলগপ্রবাসী বন্ধু এদেশে 
এসে তীর এই অবস্থ। দেখে বলছিলেন, ণ্তাবক যেন যমের সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন”,_- 
সত্যই করছেন--যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তিনি এতদিন পধ্যন্ত জীবিত রয়েছেন! 

ডাক্তার 18115 বলতেন, “পালিত কেবল তীর ৮৬/111-0০/০-এর জোরে বেডে 
আছেন_-আমাদের ডা্তারি শাস্ত্রের সবই যেন উল্টে দিয়েছেন।” 

মৃত্যু আন্ুক তাতে তার কোঁন ভয় নাই, কেবল ভয় এই যে, যে মহৎকার্ধ্য 
সমাধা! করতে তিনি উংস্থক, পাছে মৃত্যুতে সে কাজের কোন ব্যাঘাত হয়। তিনি 
তার স্বোপাজ্জিত প্রভূত শ্রশব্ধ্য দেশের কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন, তা কারো 
অবিদ্িত নাই। আমাদের দেশে যাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচাব হয়, বিজ্ঞান-বলে যাতে 
কষিশিক্পের উন্নতি এবং এ সঙ্গে দেশীয় লোকের অর্ধোপার্ঞজনের সহস্র দ্বার উন্মুক্ত 
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হর, এই তার আন্তবিক ইচ্ছা। তিনি প্রথমে তাঁর ধনবল একত্র করে জাতীয় 
শিল্পবি্ঠালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, পরে যখন সেই বিগ্ালয়ের ব্যবস্থা! তার মনঃপৃত 
হ'ল ন1, তার স্থায়িত্বের প্রতি সন্দিহান হলেন তথন সেখানকার দান উঠিয়ে নিয়ে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে বিজ্ঞান-কলেজ সংস্থাপন উদ্দেশে নূতন দান ব্যবস্থা করলেন-সামান্ত দান 
নয় স্থাবর সম্পত্তি মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকারও উপর। দানপত্রের ব্যবস্থা হু 
কথায় এই যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞীন-কলেজে-_পদার্থ-বিষ্ভা ও রসায়ন-বিদ্ভা এই ছুই 
বিগ্ভা় ছুইটি আসন প্রতিষ্ঠিত হনে--এই প্রথম । দ্বিতীয়, ইহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য 
যে এই শিক্ষাকার্যে. দেশীয় লোকেরাই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হবেন। যদি তাদের 
যোগ্যতা অক্জনের নিমিত্ত বিদেশে শিক্ষালাভ কর! আবশ্তক হয় তাহলে এই ব্যবস্থা- 
পত্রের কর্তৃপক্ষদের বিবেচনায় যাহ! ধাধ্য হয় সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হবে। 
কিছুদিন পুর্বে এই নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ ও দীনপত্র গঠিত করে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সমর্পিত 
হয়েছিল। সম্প্রতি আবার প্রায় আরও আট লক্ষ টাকার বিষয় তিনি লেখাপড়া করে 
সেনেটের হাতে সমপণ করেছেন। এই শুভকাধ্য স্থুসম্পন্ন করে এখন তিনি নিকুদিগ্ন 
মনে তীর শেষ দিন প্রতীক্ষা করে রয়েছেন, ভৃত্য যেমন মাসের শেষে আপনার 
বেতন প্রতীক্ষা করে থাকে--“কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকে। যথা.।” 

এই বিরাট দান উপলক্ষে যুনিবারসিটির ৬1০-740০1]0 মহোদয় বলেছেন £__ 
"প্রেমটাদ রায়্ঠাদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বারবঙ্গাধিরাজ প্রস্থতি 
মহাআ্সাগণ বিশ্ববিদ্ীলয়ে লাখো লাখে টাকা দান করিয়া আমাদেব গৌরবের পাত্র 
হইয়াছেন সত্য কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাশব্ধ তার এই অসামান্ত বদান্ততাগডুণে আর 
সকলকে পরাস্ত করিয়া “এই দাতৃমগুলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া ররহিলেন।” 

ছেলেবেলা থেকেই তারকনাথ পালিত তেজস্বী, এইখানে তার বাঁল্যকালের 
তেজস্বিতার একটি পরিচয় প্রদান করি। আমর! ছুই বন্ধু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে 
মেডিকেল কলেজে কেমেস্্ীর লেকচার শুনতে ফেতুম। একদিন প্রোফেসার আসার 
আগে আমরা ছুজনে একটু চেচিয়ে কথা কচ্ছিলুম। মেডিকেল কলেজের একজন 
ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা তাইতে রূঢন্বরে বললে 11015 9 100 ৪. 18281. 1)017+ [70710 
501) ৪. 1০০৮-_তারক তই শুনে ভারী রেগে উঠলেন আর বেশ ছুকথা শুনিয়েও 
দিলেন। তখনই প্রোফেসার আসায় তখনকার মত বিবাদটা এখানেই থেমে গেল, 
কিন্ত লেকচার হয়ে যাবার পর ৫৬ জন' ফিরিঙ্গীপুঙগব দল বেঁধে তাকে আক্রমণ করতে 
এল, তিনি তাতে ভয় না পেয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে সর্বাগ্রে দলপগতিকে এক 
ঘুমি বসিয়ে দ্রিলেন। তখন চেলাগণ হা হা করে তার উপর এসে পড়লো, 81৫ জনে 
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মিলে তাঁকে কিল চড় বর্ষণ করতে লাগলো । কিন্তু আমার বন্ধুটি ত কিছুতে দমবাঁর 
পাত্র নন, তাহলে তিনি আজ এই দেশপুজ্য তারকনাথ পালিত হতে পারতেন না। 
তিনি ছুই হাতে শত হন্তের বল ধরে তাঁদের উপর ঘুসি চড় কিল বর্ষণ করতে 
ছাড়লেন না। খুব মীর খেলেন সত্য--কিন্তু মাবতেও কিছুমাত্র কম্থর করেন নি। 
আসলে যে তারই জয় লাভ হল একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাব করতে হবে। কিন্ত 
তার পরদিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাঁত্রেবা এই খবরে ভাবী বেগে গেল। 
রমানাথ নন্দী বলে একজন ছোকরা আমাদের দলের টাই হয়ে দাড়িয়ে 2১৪16, 
211,001 705 00৫ ০৮17 91107_ এই লাইনটা কাগজে লিখে সকলকে উত্তেজিত 
করতে লাঁগলো। পব দিন দল বেঁধে মাঁবামারি করতে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। তারক 
প্রথমটা এতে অমত করলেন, বল্লেন, কাঁধ্যক্ষেত্রে তারাও মেরেছে আমিও মেরেছি, 
শোৌধবোধ হয়ে গেছে-আবার এরকম সেজেগুজে মারামারি করতে যাওয়াটা! ঠিক হবে 
না। কিন্তু সকলে যখন স্থির করলে যে, না, মারতেই হবে, তখন তিনিও আপগুয়ান 
হয়ে দাড়ীলেন। তাঁর পর যখন দেখ। গেল ফিরিঙ্গি অনেক তখন সর্বাগ্রে আমাদের 
উত্তেজক মহাশয় রণে ভঙ্গ দ্রিলেন; অনেকেই তার অনুসরণ করলে, আমর যে ছুতিন 
জন শেষ পর্য্যন্ত অটল ছিলুম তার মধ্যে ভৈবব বাঁড়য্যে একজন। তিনি আমাদের 
একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । আসলে হাঁর হল আমাদের এই দ্বিতীয় দিনে, এদিনে 
তারক খুবই মার খেয়েছিলেন। তবুও ফিরিঙ্গীরা তাকে ৪7০01087 করাতে 
পারেনি। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, “আমি মবে যাব তবু ৪101085 
করব ন1।” ্‌ 

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন ছিলেন সাট্ক্রিক সাহেব, তিনি আমাদের 
খুব ভালবাঁসতেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইটুয়েল তাঁকে লিখে পাঠালেন 
যে, আমর! দল বেঁধে মেডিকেল কলেজের ছোকরাদের মারতে গিয়েছিলুম। প্রিন্সি- 
প্যালের কৈফিয়ৎ তলবে তারক তখন সমস্ত খুলে বল্পেন। সেই ফিরিঙ্গী কি রকম 
রূঢ় ব্যবহার করেছিল-যা থেকে এই মারামারির উৎপত্তি-- একলা তাঁকে তাঁরা ৪81৫ 
জন মিলে কি রকম আক্রমণ করেছিল--সব শুনে সাট্র্রিক সাহেব নেপথ্যে বল্েন-_ 
৩০৮০৫ 177 11196 যাহোক প্রকাণ্তে দুজনেরই জরিমানা হয়ে মামলা মিটমাট হয়ে 
গেল। 

আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দুস্কুল থেকে কিছুকালের জন্টে 91. 1১815 507০014 
গিয়ে ভর্তী হই। সেখানে ইংরাঞ্জ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল; 
তাদের সঙ্গে যে, সকল সময়ে মিলে মিশে সপ্তাবে থাকতুম তা বলতে পারি না, কখন 
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কখন টকরাটকরি ঘুসোথুসিও হত। এই রকম একটা দন্দযুদ্ধের কথ! আমার মনে 
আছে। একটি ছেলের সঙ্গে আমাব হাতাহাতি ব্যাপাবের কথা আমাদের 7২০০%০।-এর 
কাণে গিয়েছিল কার দোষ সে বিষয় অনুসন্ধান না করেই বোধ কবি আমাকেই 
প্রথমটা তিনি দোঁধী বলে সাব্যস্ত করে থাকবেন। কেননা আমাদের কিছু আগে 
একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমার ষে প্রাইজ পাবার কথা ছিল তা বন্ধ 
করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার সেরূপ কোন শাস্তি হয় 
নাই। আমি ইংরাঁজি সাহিত্যে বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম । 03০14477111 
এর একটি সেট বই তাতে প্রাইজ পাই। আমার ক্লাসের ছেলেদের সন্তুষ্ট করবার 
এক সহজ উপাঁয় ছিল _ তাঁদের মসল! বিতরণ করা । আমার পকেটে সুপারি এলাচ 
লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা! থাকত, তাই খেতে তারা খুব ভ|লবাঁসত, কাজেই আমার সঙ্গে 
তাঁদের ভাব রাখতে হত । মাষ্টারেরাও আমাকে ভালবাসতেন _1১1101)2) সাহেব 
আমাকে বড় অনুগ্রহ করতেন-তার ঘবে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছবি দেখাতেন আর 
তিনি নিজে যখন ছবি ত্বাকতেন তখন আমি বসে বসে দেখতুম। অন্থান্ত ছেলেদের মত 
মাষ্টারদের কাছ থেকে আমাকে বেত্রাঘাত সইতে হ'ত না। এক একট মাষ্টার ভয়ানক 
গৌয়ার ছিল--ছেলেরা তার বেত্রাঘাতের ভয়ে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকত। আর ছুই 
একটি ছেলের প্রতি তার বিশেষ ক্রোধকট।ক্ষ দেখতুম, তাঁদের প্রতি অকারণ অত্যাচার 
দেখে আমার ভারি কষ্ট হ্ত। বেচারাদের পিঠের চামড়া বোধ করি কোনখানে অক্ষত 
ছিল না। 

সেন্টপল ছেড়ে পুনর্ধার হিন্দুস্কুল। সেখান থেকে প্রবেশিক পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ হবার 
পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করি। 


রামচন্দ্র মিত্র 


কলেজে আমাদের যে সব শিক্ষক ছিলেন তাদের মধ্যে রামচন্দ্র মিত্র উল্লেখযোগ্য । 
তার কাছে আমর! গ্তামাচরণ সরকারের বাঙলা ব্যাকরণ ও অন্তান্ত বাঙ্গলা বই পড়তুম। 
তার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে; অনেকগুলি অদ্ভুত অন্ত ঘটনাও আমাদের 
স্বচক্ষে দেখা ;-তীর চেহারা ধরণ ধারণ সকলি কৌতুকাবহ। কোন বড় লোকের 
সঙ্গে আলাপ করতে হলে পায়ে পা ঠেকিয়ে ৭ 0০9 70981 [81001 বলে ক্ষমা প্রার্থনা 
কর! হত) সেই আলাপের ুত্রপাত। ক্লাসের ছেলের! হুষ্টমি করে অনেক সময় 
তাকে জালাতন করত কিন্তু কোন্‌ ছেলের গ্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে--কোথায় 


আমার বাল্যকথা ৫৫ 


নরম কোথায় বা গরম--তা তার পাকা জানা ছিল। পাঁড়াঞ্েয়ে ছেলেদের উপর তাঁর 
ভারি আক্রোশ, কেননা তিনি বেশ জানতেন তাঁরা মুখের উপর কোন জবাব করতে 
সাহসী হবে না। অথচ অন্ত অবাধ্য ছুষ্ট, ছেলে যাঁদের এক কথা বললে মুখের উপর 
ছুকথ! শুনিয়ে দেবে শাঁদের প্রতি অতি নম ব্যবহাব। "শক্তের ভক্ত নরমের গরম, 
তার সম্বন্ধে অবিকল খাটত। 

একদিন আমাদের ক্লাসের একজন পাড়াগেয়ে ছেলে পাঠ্য বই আনেনি এই নিয়ে 
তিনি তা প্রতি মহা খাগ্পা হয়ে কটুকাটব্য বর্ণ করছেন দেখে তাঁরক বল্লেন, “ওকে 
ও রকম গালাগালি দিচ্ছেন কেন? ও কি কবেছে? জানেন আমরা ফাষ্ট ইয়াক 
ক্লাসে পড়ি 1” 

তখনই তিনি নরম হয়ে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন_-”ও বই আনেনি তাই শীসন করলুম |” 
তারক উত্তর কবলেন, “আমিও ত বই আনিনি আমাকেও কি প্র রকম করে শাসন 
করবেন ?” রামমিত্র বল্লেন (মুছুমন্দ ভাবে ) “ওঃ তুমি বই আন্নি-_-তা পাশের ছোকরার 
বই দেখে পড় ।” 

ছেলেরা যখন ভারি গোল. করছে কিছুতেই বাগ মানে না তখন তিনি তাদের 
থামাবাঁৰ একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন কর্তেন। নানা রকম মুখভঙ্গী করে কেদার' 
থেকে উঠে বোর্ডে খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখতেন 511070৪ ! 51101709 ! 51197009! 
চুপ চুপ চুপ! তার পর চৌকিতে বসে বলতেন, “এখন কে গোল করবে করুক 
দেখি !” 

আমরা বি্াশিক্ষার প্রণালী অনেক রকম শুনতে পাই, ওবিষয়ে নানা মুনির নান! 
মত-_কিন্তু রামমিত্রের শিক্ষাগ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, আর কারো সঙ্গে তার তুলনা হয় 
না। ছুএকটি নমুমা দিচ্ছি 2 

পৃথিবী গোল কি করে মনে রাখতে হয়? রসগোল্লা খেতে খেতে তার গোলাকার 
ধ্যান কর! । 

ভূগোল শেখার সহজ উপায় কি? ্টয়ার্টের জিওগ্রাফিখানি ২* আঁনা মুখস্থ করা 
-লেখার সময় চার আন! ভূলে গেলেও--১৬ আনা মনে থাকবে। 

007)1505161017 ভাল লিখতে হয় কি করে? ভাল ভাষায় প্রকৃতি ব্ণন৷ করতে 
গেলে স্ুশীতল সমীরণ এই ছুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধুভাষ৷ মনে না 
আসে সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস” বসিয়ে দেবে। কলসের স-টা কোন্‌ স যদি মনে না 
থাকে তাহলে সেখানে “ঘট” শব্দটা ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ইত্যাদি 
ইত্যাদি। | 


৫৩৬ আমার বাল্যকথা 


একবার পরীক্ষা দেবার সময় কোন ছাত্র তীকে জিজ্ঞাসা করেছিল-_মশায় 
এই বইটার কোন্‌ কোন্‌ অংশ ভাল করে দেখে রাখা চাই, আমাকে বলে 
দিন। 

উত্তর-_-( খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া ) 

11911. 0100 09150797001 81871065০০9 7266 1! 

বলতে বলতে বইটার কোন ভাগই বাদ গেল না, সে বেচারা “ছেড়ে দে মা কেঁদে 
বীচি বলে প্রস্থান করলে। 

রামমিত্রের নামে অনেক গল্প আছে, আর কত বলব। কেশবচন্ত্র তীর নকল 
করতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। কেশব্বাঁবু রামমিত্রের সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন, সেটি 
ইচ্ছে এই £-- 

একদিন রামমিত্র ছেলেদের ক্টানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বাগানের 
মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তার দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ 
করেছেন_-অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজারের ইংরাজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ 
করলে--“ড/1)0 0) 0৫৮11 ৪10 %982৮ তিনি ভীত হয়ে বলেন--“1১:00১5০৫ 
চুলটা 0172101100৭) 11005930117105109170% 0011060---% 

উত্তর হ'ল--১--০৭৮ :063591» তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে 
ইাপ ছেড়ে বল্লেন--41.5৮ 5 91666 200 0011৮9, 166 05 3091015907৫ 
(01011506197 11000 ০ 10161%৩1)055.৮ 

আমরা :সকলে একবার সিংহলে ব্যাড়াতে গিয়েছিলুম। ্টীমারে আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন কেশববাবু আর কালিকমল গাঙ্ুলী বলে একটি আমুদে মজলিসী লোঁক,_- 
কোলাই কোমল গান্ুলাই+ বলে আপনার পরিচয় দিতেন। সমুদ্রের উপরে রাঁমমিত্রের গল্প 
আমাদের এক প্রধান খোরাক ছিল। সে সব কথ! শুনে হাঁসতে হাসতে আমাদের 
নাড়ী ছি'ড়ে যেত। 

কোলাই কোমল, শেষে আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলেছিলেন। দেশে ফেরবার সময় 
তিনিকি একট! কাঁজের ছুতে৷ করে বোটে উঠে ডাঙ্গীয় নেমে গেলেন। এই আসছি 
বলে কোথায় যে অন্তদ্ধান হলেন তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাকে 
ছেড়ে স্টামার চলে গেল। তার দুএক সপ্তাহ পরে তবে কলকাতার আবার তার 
দেখ! পাই। | 





আমার বাল্যকথা। ৫৭ 


বিলাত যাত্রা 


প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমার বিলাত যাত্রা। আমি কখনও স্বপ্নেও যা ভাবি 
নাই আমার ভাগ্যে ভাই ঘটল। আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যাঁয_দৈবের কি 
বিচিত্র গতি! এক একটা অবৃষ্টপূর্ব আঁকম্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের 
জীবনআোতকে কোন্‌ এক অজ্ঞাত নৃতন পথে যেন বলপুর্ধক টেনে নিয়ে যাঁয়-যাঁর 
পূর্বাভাস কিছুই পাঁওয়৷ বায় নাই। 'আমাব জীবনে এ কথা সপ্রমাণ দেখতে পাই। 
আমি বাল্যকালে একভাবে শিক্ষিত হচ্ছিলুম, আমার জীবন একভাবে গঠিত ও 
নিয়মিত হচ্ছিল, দৈবঘটনার কোন এক বন্ধুমিলনে সে সমস্তই উপ্টে গেল, আমার 
জীবন-প্রবাহ অন্য দিকে বিব্ন্ভিত হ'ল সেই বন্ধুর মন্ত্রণায় আমার বিদেশধাত্রা, ইংলগে 
গিয়ে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাঁবণে আমার পূর্ব-নিদ্দিষ্ট জীবনের 
সম্পর্ণ পরিবর্তন ঘটল । 

বাল্যকাল হ'তে ব্রাঙ্গমমাজের সঙ্গে আমার জীবন-হ্ত্র গ্রথিত ছিল। কিন্তু অনেকদিন 
পর্য্যন্ত আমাদের এই সমাজ এমন মৃদু মন্দ গতিতে চলছিল যে, তাৰ প্রভাব বিশেষ 
অনুভব করতে পারিনি। আমার পিতা সিমল। পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর 
এমন এক ঘটনা উপস্থিত হ'ল যাতে সেই সমাজের ইতিহাসে এক নূতন পৃষ্ঠা উদঘাটিত 
হ'ল। সেই ঘটনা! হচ্ছে কেশব্চন্দের সঙ্গে মিলন। কেশবেব আগমনে আমাদের 
সমাজে নবজীবনের সঞ্চাব হশল। তিনি কোন্‌ স্ত্রে প্রথমে আমাদের এই দলে প্রবেশ 
করলেন তা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ 
করেন-_-আমি তাকে আমার পিতার নিকট নিয়ে যাই। তিনি আপনাদের কুলাচার 
অনুসারে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করবেন কিনা. এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মহা! আন্দোলন উপস্থিত 
হয়েছিল। পিতাঁৰ সহিত তিনি এই বিষয় পরামর্শ কবতে আসেন। পরামর্শে স্থির 
হ'ল যে, এই মন্ত্রে যখন তার বিশ্বাস নাই তখন তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। মন্ত্র 
গ্রহণ না করাই তিনি স্থির করলেন। সেই অবধি তার উপব তাঁর বাড়ীর লোকদের 
অত্যাচার আরম্ভ হ'ল এবং পরিশেষে তিনি সব ছেড়েছুড়ে সন্ীক আমাদের বাড়ীতে 
আশ্রয় গ্রহণ কবলেন--পিতাঁও তাঁকে স্নেহপুর্বক আপনার পুত্রবূপে বরণ করে নিলেন। 
সেই সময় থেকে কেশনচন্দর ও তীর পত্বী' আমাদের পরিবারভুত্ত হয়ে আমাদের 
বাড়ীতে কিছুকাল বাঁস কবেন। ব্রাঙ্মদমাজের *সেই মধ্যাহকাঁল ;__কেশবের প্রভাবে 
সমাজ এক নুতন মুন্তি ধারণ করলে। আমিও সেই উতসাহ-তরক্গে গা ঢেলে দিলুম। 
ব্রাহ্মঘমাজের বেদী হতে পিতার হ্ৃদয়ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ, আর আমাদের রচিত 

৮ 


৮ আমার বাল্যকথা 


নব নব ব্রহ্মসঙ্গীত মিলে সমাঁজে সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন 
প্রাণ সঞ্চারিত হল। আমি এই সব নিয়ে মেতে আছি এমন সময় মনোৌমোহন ঘোষ 
আমাদের বাঁড়া অতিথি হয়ে থাকতে এলেন। যেন একটা বোম! আকাশ থেকে পড়ে 
সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেল। 


মনোৌমোহন ঘোষ 


মনোৌমোহনের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক সম্বন্ধ । তীর। পিত। রামলোচন ঘোষ আমাঁর 
পিতামহ ছাঁরিকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন, এ বন্ধৃতা সুত্রে মনোমোহনের সঙ্গে 
আমারও বন্ধৃতা জন্মেছিল। একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাঁদের পড়াতে আসতেন, তিনি 
মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, “4৮0 01৭ 1080 01 7011179 91)00110015”---যুবাঁর 
ধড়ে বুড়ার মাঁগাঁ। বাঁস্তবিকও তাই। তিনি আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তীর 
বয়ম তখন ১৭ হবে অথচ [70107 [১1707 সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় ভার তিনি 
অকাতরে স্কন্ধে নিলেন। এ্রী বয়সে তার মাথায় 01%1] 561৮1০6 পরীক্ষার কন্পন! 
খেলছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তীর মনের সাধ পূর্ণ হল না। তিনি ভেবেছিলেন 
এক, বলবন্তর দৈব তীকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। আমীর জীবনক্ষেত্র বোম্বাই, তাঁর হল 
বাঙ্গাল দেশ ; আমার কর্ম গবর্ণমেণ্টের চাঁকরী, তার স্বাধীন আইন ব্যবসা; তিনি যে 
ক্ষেত্রে জয়লাভ করলেন সেই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র, আমিও আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র 
পেলুম। কেবল ছুঃখ রইল আমাদের একযাত্রায় পৃথক ফললাভ ঘটল। 

আমাদেব বিলাত যাঁওয়। একরকম ঠিক হয়েছে এমন সময় আমর 1একদিন 73০6807021] 
0010617-এ বেড়ীতে যাই। পার হবার সময় একটা ট্রিমারের ধাকায় আমাদের 
নৌকা উদ্টে গেল। আমি সাঁতার জানতুম, নৌকার একভাগ কোনরকম করে তাকড়ে 
ধরে রইলুম কিন্তু মনোমোহন নৌকার তলায় পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, তাঁর 
আর উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। শেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক পান্সীর 
মাঝি ভীকে টেনে ওঠালে। আমরা কাউকে কিছু না বলে সেই ভিজে কাপড়ে 
আমাদের গম্য স্থানে চলে গেলুম-- সেখানে কাপড় শুকিয়ে বেড়িয়ে চেড়িয়ে যথা সময়ে 
বাড়ী ফিরলুম। এই বৃতীন্ত বাঝামশায়ের কর্ণগোচর হওয়াতে আঁমাঁদের বিলাত যাওয়া 
বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বল্লেন, “তোঁমরা এখানেই আপনাদের আপনার! 
সামলাতে পার না! তোমাদের এঁ দূরদেশে পাঠান যায় কি করে? তোমাদের কেউ 
সঙ্গী নেই, রক্ষক নেই, আপনার উপরে নির্ভর করেই যেতে হবে, তোমরা তা পেরে 
উঠবে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।” বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে আমরা 
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আমার বাল্যকথ। ৫৯ 


অসমসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম বলতে হবে। আমরা ছুটি তরুণবয়স্ক বালক 
আর তখন ইংলগ্ডে যাওয়া এখনকার মত এপাড়া ওপাড়া নয় । 9৮০৪ 081781 তখন 
প্রস্তুত হয় নাই, 58002 থেকে 4৮124701017 পর্যন্ত বেলপথ। এই পথের সমুদায় 
বিদ্রবাধা অতিক্রম করে যাওয়া আমাদের মত বালকের পক্ষে সহজ ছিল না। 
তখনকার কালে লোকে “কালাপাণি? পার হওয়া এক অসাধ্যসাধন মনে করত-_ 
অকারণে নহে; কেননা আমাদের মধ্যে প্রথম যে ছ্ুইজন যাঁরী যান, রামমোহন রাঁয় 
ও দ্বারিকানাথ ঠাকুর, তাদের আব দেশে ফিরে আসতে হয় নাই । কাঁজেই লোকেদের 
ধারণ ছিল যে ও-দেশে গেলে আর ফিরতে হবে না 


«15 17100 0017 ৮/1)0950 100101178 
10 (127৬0110917 16 00115” 
যা হোঁক্‌ শেষে আমাদের যাঁওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। আমি ত আমার প্রিয়জনের 
কাছ থেকে বিদার নিয়ে অকুল পাথারে ভেসে পড়লুম। আমার সে সময়কার একটি 
বিদায়ের গান এই £-- 
কেমনে বিদায় লব খাকিতে জীবন 
কোন প্রণে চলে যাব বিজন গহন । 
কেমনে ছাঁড়িব তারে, সদ! প্রাণ চাহে যারে, 
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন ॥ 
শরীর যদিও যাবে, মন সদ হেথা! রবে, 
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ। 
দিবস ফুরায় যত, ছাঁয। যায় দূরে তত, 
কভু ন৷ ছাড়য়ে তবু পার্দপ-বন্ধন ॥ 


আমর! পথের, সমুদায় বিদ্ববাঁধা অতিক্রম করে ভালয় ভালয় আমাদের গম্যস্থানে 
গিয়ে পৌছলুম, আমাদের জাহাজ ১০৮10800607 বন্দরে নোউর করবামাত্র আমার 
আত্মীয় জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর * আমাদের নিতে এলেন। আমরা তার সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে 
তার বাঁড়ীতে উঠলুম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও ছুই কন্তা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে 
ডেকে নিলেন। তাদের অতিথি হয়ে কিছুকাল স্থখে কাটান গেল। তাদের বাড়ী খষ্ট- 
মিসনরিদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার অন্তান্ত লোকদের সঙ্গে আলাঁপ 
পরিচয় করবার স্থবিধা পেলুম। সেখানে [19085977180 নামক একটি ভারতহিতৈষী 
মহাত্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, তিনি অভিভাবকের ন্ভায় আমাদের অত্যন্ত যদ 








« ইনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ।__অনেকে হয়ত তা জানেন ন|! 


৬৩ আমার বাল্যকথ৷ 


করতেন। তাঁবই পরামর্শে আমরা মাসকতক পরে /170501-এর নিকটবর্তী একটি 
পল্লীতে এক সন্্রীস্ত ইংরাজ পরিবারের মধ্যে বাস করে আমাদের পরীক্ষাব উপযোগী 
পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রইলুম। গৃহটি ছাত্রাবাস ধরণের স্থান, আমরা ছাড়া আরো 
কয়েকজন ছাত্র ছিল। ধিনি গৃহস্বামী তিনি আমাদের ইংরাজী শিক্ষক, সংস্কৃত, আরব্য, 
ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অন্য বিষয়ের জন্য অন্যান্ত শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। 191. 0. একজন রুক্ষ 
প্রকৃতির লোক ছিলেন, তার স্ত্রীও সেইরূপ মুখরা। বুড় বুড়ীর মধ্যে যে খুব বনিবনাও 
ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে প্রার়ই খিটিখিটি চলত। তাদের কন্তারত্ব--একটি প্রাপ্তবয়ন্থা 
কুমাঁবী গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন, তিনি অনেক পরিমাণে এই অশান্তির প্রভিবিধান 
করতেন। আমাদের পড়ার মাঝে বাকিছু সময় শ্াকত তীরই সংসর্গে কাটাতুম। কাছে 
একটি ছোট্র নদী ছিল, তাতে আমবা কেহ কেহ বোটে করে ব্যাড়াতে বেরতুম। মনে 
আছে একবার আমি কৌতুকক্রমে তার মনে ভারি আঘাত দিয়েছিলুম । তিনি আমাকে 
একটি ফুল উপহার দেন-_সযত্বে আমাৰ বুকেব উপর কোটে পবিয়ে দিয়েছিলেন । 
দুর্ভীগাক্রমে ফুলটি শীঘ্র শুকিয়ে গেল। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন--“এব মধ্যে ফুল 
শুকিয়ে গেল-এর কাঁরণ কি?” আমি উত্তব দিলুম, “ভিতব থেকে রস পায়নি বলে 
বেচারা! অত শীন্ব মুষড়ে পড়েছে ।১ 11155 0. মনে করলেন আমি তাঁর উপর কটাক্ষ 
করে এ কথা বন্ম_যদিও আমি কেবল কথার কথামাত্র বলেছিলুম, কোনই গুঢ় 
অভিপ্রায় ছিল না। যা হোক আমার এই অনবধ।নের উত্তির দরুণ আমি তার 
বিরাগভাজন হয়েছিলুম-কত সাধা সাধনার পর তার মানভঞ্জন হ'ল। এই ছাত্রাবাসে 
থেকে পাঠাভ্যাসে আমাদের বিস্তর খাটতে হ'ত) মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে 
সন্ধ্যা সকাল পর্য্যন্ত নিয়মিত পরিশ্রম করতে হত) এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে আমার 
শরীর ভেঙ্গে পড়েনি এই আশ্চর্য । এই পরিশ্রমের কুফল হুওয়৷ দুরে থাকুক সগ্য সগ্ঘই 
সফল ফললো। ১৮৬২ সাঁলে আমি সিবিল সার্বিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলুম। যখন পরীক্ষার 
ফল প্রকাশ হয় তখন আমি মনোমোহনের সঙ্গে যুবোপে ভ্রমণে বেরিয়েছি--প্যারী নগরীতে 
পাস” হওয়া সংবাদ আমার হাতে এল। আমি "পাস মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম 
বংসরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে পারব এরূপ আশা করি নাই। আমার আশাতীত ফ 

লাঁভ হ'ল তাতে আমার আনন্দ কিন্তু আমার বন্ধুর নৈরাশ্ত সংবাদে সে এক রকম রে 
বিষাদ বোধ করলুম। সে যাই হোঁক্‌ আমাদের মনের কথ! মনেই রইল। তখন আমর! 
ভ্রমণে বেরিয়েছি-আ'মাদের ব্রত উদ্যাপন করা প্রথম কাজ। প্যারী হতে আমরা ১%/11201- 
12704 প্রবেশ করলুম। পপ্যারী” এই নামের সঙ্গে কি মধুব স্মৃতি জড়িত আছে। নগরটি 
কি স্ুন্দঘ! ছুই বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ গিয়েছে_-(73০81%515), বিপণিগুলি 


আমার বাল্যফথা ৬৯ 


কি সুসজ্জিত, কি লোভনীয়! এ্রাপাদ চিত্রশলা সকলি মনোরম, প্যারীর কি এক 
সম্মোহন মন্ত্র আছে বিদেশীব মন লগ্ন অপেক্ষা সহজে আকর্ষণ কবে। লগ্ন এক 
প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাৰ ভিতরে অনেক দেখবাব জিনিষ, অনেক শেখবাঁব বিষয় আছে 
- তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিস্তর সময়সাঁপেক্ষ ; কিন্তু প্যারীর শৌন্দধ্য প্রথম 
দর্শনেই নয়নমন হরণ করে। প্যারী হ'তে 9%15১দের দেশে গিয়ে সেখানকার দর্শনীয় 
প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখে নিলুম। সরোববের €ক্রাড়লীন জেনেবা নগবী; 
[.505211100 যেখানে গিনন তার রোম সামাজ্যের ইতিহাস সমাপন করেন )-0177107 
দুর্গ যাঁর বন্দী কাহিনী বাইরণের কবিতায় বর্ণিত,_রিগির পাহাড় যার উপর থেকে 
সুর্যযেব উদয়াস্ত শোভ| দেখবার জন্তে যাত্রীরা দলে দলে সমাগত হয়। তখন পাহাড়ের 
শৃঙ্গ পর্য্যন্ত রেলগাড়ী প্রস্তুত হয় নাই, পদব্রজে ওঠান।না শ্রান্তিজনক কিন্তু উপরে গিয়ে 
সূর্যাস্তের চমত্কার শোভা দর্শনেব ফলে সকল শ্রান্তি দূর হয়। ১%/1201181)0-এর 
পার্বত্য দৃগ্ত অতি স্থন্দব। গিবি অবোবব সমন্বিত চমতকার শোভা। সেখানকার 
পাহাঁড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট সুঙ্তি নয়_ তারা অন্রভেদী দেব-আত্মী ভীষণ দর্শন 
নহে-_সে গিবিশ্রী অন্তরূপ, যেন আমদের অপেক্ষাকৃত আয়ন্তেব ভিতর_-ঘরের জিনিস। 
ও-দেশের ধবলাগিরি হচ্ছে 51017 138170- সেও “সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল ।” তাঁর 
অধিত্যকাঁর় শামুনি গ্রামে আমরা কয়েকদিন বাস করি-সেই গ্রাম হতে পর্বতের 
তুষারমণ্ডিত গাত্র দিয়ে ওঠানামা! করে মনের সাধে বেডিয়ে বেডাঁতুম। 
শাঁনুনি হ'তে সেই গিরিবাঁজের সম্মুখীন হয়ে কবি কোঁলরিজেব স্তব মনে পড়ত-- 
£0 01980 2110 51107019987 1 | 5720 0০01) 066, 
11] 1100) 9011 01559100069 070 799110 50105৪, 
[)19+50 ৮৭10151) 0010170% 000001)6, 15100121166 10 018)1017 
1 50191711900 610 11519511010 10170 17৮ 
হে গিরিরাজ, তোম।কে ভূলিয়া সেই অমূর্তেব ধ্যানে মগ্ন হইলাম । 
শেষে ট্টিমারে করে 1,9০077)9 সবোঁবরের উপর পরিভ্রমণে আমাদের ভ্রমণে” পাল। 
সাঙ্গ হল। ঘযুবোপের মুক্তক্ষেত্র হ'তে আবার আমর! ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্তন করলুম। 
বাড়ী গিয়ে আমার এই জয়বার্তী 'ঘোষণা করবার জন্ত মন ছটফট করছে কিন্তু এই. 
গেল প্রথম পরীক্ষা, দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য অর এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। সে 
ব্খসর লগ্নে [71071551515 11211 গৃহে সেই পরীক্ষার উপযোগী পড়াশুনায় সময় কেটে. 
গেল। সেও এক ছাত্রাবাস কিন্তু প্রথমোক্ত পল্লীতে আমর! যে-ভাবে ছিলুম এখানে 
তা হতে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। পাবিবারিক শৃঙ্খলাব অভাব। ধিনি আমাদের প্রিন্সিপাল 


৬২ আমার বাল্যকথ। 


ছিলেন তিনি নিলিপ্তভাবে দূরে দূরে খাকতেন-_তীর সঙ্গে খাবার টেবিলে যা আমাদের 
দেখ। হত। আমাদের সব নিজের নিজের গোছগাছ কবে নিতে হত । ছু একটি ছাত্রের 
সঙ্গে আমাব খুব হ্ৃদ্ভতা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এখন কেবল একটির নাম (১1/51717৩) 
দেখতে পাই, যিনি এক্ষণে পার্লামেন্টের মেপ্ধর। দ্বিতীয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমার 
দেশে ফেরবার সময় এল। তখন আমাব বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবির 
আশীর্বাদ সহকারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলুম। মনোমোহন “মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর 
পতন, পণে সে দেশেই পড়ে রইলেন। কবিব আশীর্বাদ _ 


হরপুরে সশরীরে, শুরকুলপতি 
অর্জুন, স্বকাঁজ যথ! সাধি পুণ্যবলে 
ফিরিলা কাননবাসে ; তুমি হে তেমতি 
যাঁও হুখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে, 
মনো ছ্যানে অশালত। তব ফলবতী ! 
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভবতলে। 

যাও দ্রতে, তরি 
নীল মণিময় পথ অপথ সাগরে! 
অদৃষ্ঠ রঙ্গার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 
ৰঙ্গলক্ষ্মী। যাঁও, কবি আশীর্ববাদ করে !* 


আঁমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলার বাঁবামশায়ের কাছে আমরা অন্ন সময়ই 
থাকতুম। একাঁলে যেমন পিতীপুত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে মেলামেশা দেখি, তখন- 
কার কালে তেমনটি ছিল না, ছোটরা বড়দের অত্যন্ত সমীহ করে চলতে! । আমাদের 
যা কিছু আমোদ আহ্লাদ মেলামেশা সে পিতার পারিষদবর্গের সহিত, তাঁদের কাছেই 
মনখুলে কথা কবার সুযোগ হ ত। | 


দেবেক্্রসভ। 


দেবেজ্ীসভায় নানা লোকের সমাগম ছিল, তার মধ্যে কতকজন খাস-দরবারের 
লোৌক। আম-দরবারে যে সব লোক যাওয়া আসা করত তাদের কথা পাড়বার 
আবশ্তক নেই। এইমাত্র বলে রাখি যে, এক সময়ে 'ব্রাহ্গলমাজে ধারা ঘন ঘন যাওয়া 
আসা করতেন তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সন্ত্ান্ত ত্বর্ণবণিক শ্রেণীর লোক। এখন 
আর সে দলের লোক দেখতে পাই না--এমন হ'তে পাবে যে, এক্ষণে কাঞ্চন-দেবতাঁর 


এ পাট পাট চা খাও, 





* মাইকেল মধুহ্দন দত্ত-_চতু্দশগদী কবিতাবলী। 


আমার বাল্যকথা ৬৩ 


আরাঁধনাঁয় মগ্ন থেকে তীরা আর উচ্চতব সাঁধনাব সময় পান না। যে সকল লোক 
এক সময়ে দেবেন্রসভার অন্তরঙ্জ ছিলেন তাদের ছু চারজনের কথা বল্লেই যথেষ্ট 
হবে। 

বৈকুগ্ঠনাথ দন্ত-ছোঁট্র মানুষটি কিন্ত তাঁর ব্যবপাবুদ্ধি তীক্ষ ছিল। তাঁর মাথায় 
কতরকম 5০০81001) খেলত কিন্তু দুর্ভীগ্যক্রমে কিছুতেই সাঁফল্যলাঁভ করতে পারতেন 
না। আজ চাঁয়ের ব্যবসা, কাল বই, পরশ কাপড়-তীৰ কথা শুনলে মনে হত 
এব।র বুঝি সোনার কাটি ভাতে পেয়েছেন-যাঁতে ছোঁয়বেন সোনা ফলবে। শেষে 
দেখ। যেতে৷ কোনটাতেই তীব মনোমত ফললাভ হল ন1। 

আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার ; জাতিতে স্বর্ণণণিক, হৃষ্টপু্ট, শুচিবাউগ্রস্ত 
লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন। তিনি পারস্ত সাঁহিত্যেব অন্ুবাগী ছিলেন--তী'র 
সহচর একটি মুসলমান যুবক সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। তাঁর ফাঁবসী বয়ে আগুড়ানো 
মনে পড়ে_-একটি স্তোত্র মনে আছে, তা এই 2-_ 


তু জান পক-অয় সব্বসর্‌ বে আব থাক, অয নাজ নি 
( তুমি প্রাণ, পবিত্র সর্বশঃ, না আপ মাটি, ভে প্রিয়তম ) 


বল্লা জ্‌ জ্-ভা| হম্‌ পাকতর রূহে ফদাক্‌ অয়ি নাজ নি 

(ও আল্লা প্রাণ হ'তও পবিত্রতর আত্মায় লীন হে প্রিয়তম ) 

তুমি প্রাণ, তুমি ওহে পূর্ণ পুণ্যময়, 

প্রপঞ্চ অতীত ভুমি, ওহে প্রিয়তম । 

প্রাণ হ'ত পুণ্যতর তুমি হে মহেশ, 

একাত্ম! তুমি ও আমি ওহে প্রিয়তম ॥ 
বড়দাদা রাজার নীম রেখেছিলেন “সম্ভোগ বিলাস ।, 

সম্তে।গ বিলাস নামে মাংসের টিবি 

মধে। শিবে নেড়ে আর গুড়গুড়ি জীবী। 


নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


নবীনবাবু ছিলেন দেবেন্দ্রসভার বিদূষক। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে খুব হাস্ত 
পরিহাস করতেন। আমাকে ডাকতেন পক্ষী” বলে। তিনি কখনো কখনো আমাদের কোন 
মিষ্টান্নের ভাগ দিয়ে বলতেন-_ 


অর্ধ রুটি.যদি খায় ঈশ্বরের জন 
তাহার অর্দেক করে অন্যে বিতরণ। 


৬৪ 


আমার বাল্যকথা 


কত পাঁগল।মী ছড়া আওড়াঁতেন সব মনে নেই । ছুএকটা বলি-- 
অজস গরসা 
ছুই সাপ-_-এই কালীয়দমনের ছুই সর্দাব রাম ও শ্যাম 
ধন্য ধন্য রাম শ্যাম তোমাদের কাধ্য 
তোমাদের কাধ্য সকলের অনিব।ধ্য 
যখন তোমরা গিয়| চড় যারঘাড়ে 
অজসা গরদ। আদি সবে ভারে ছ।ড়ে। 
অজস। গরসাঁ যেন ছাড়ল, এখন রামগ্যামের হাত থেকে রক্ষা কবে কে? 
সাপ ও বেডের কথোপকথন 
ম।প__“জিহ্ব! লিডি বিড়ি গিড়ি কিচড়ি মিচড়ি করি কুপ--” 
(আমি যদি কুপ কবে তোঁকে খেয়ে ফেলি?) 
ব্যাঙ-_"“হম্‌ যদি পানিমে ডুব গয়! ভুনম ভুদড়ি খায়! গজড়ি মুজরি করি গুপ-” 
( আমি যদ্দি গুপ করে জলে ডুবে যাই ?) 
নবীনবাবু চাঁর রকম ভিন্ন প্রকৃতি লোকের কথা বলতেন__ 
বেগব্গা, বেগচেরাঁ, চেরবেগা, চেরচেরা। স্মরণশত্তির তারতম্য 


লোক হয়। 


বেগবেগা১যে শ্রীপ্র শেখে শীগ্র ভুলে যায়; 

বেগচেরা,_যে শীঘ্র শেখে চিরদিন মনে রাখে; 
চেরবেগা,_যে দেরীতে শেখে শীঘ্র ভুলে যায়; 
চেরচের|,-যে দেরীতে শেখে দেরীতে ভে(লে। 


এই চার রকম 


এর মধ্যে অবশ্য বেগচের। হওয়াই প্রার্থনীয়। তাঁর নীচে চেরচেরা । ' চেরবেগাই অধম । 
উপরে নবীনবাবুকে বিদুবকরপেই চিত্রিত করে দেখাঁন গেল, কেননা! তার এ দিকৃট।ই 
আমাদের চোখের সামনে থাকত; কিন্তু তা ছাড়া আর আর দিকেও তিনি ব্যাখ্যান- 
যৌগ । সাহিত্য-সমাজে তার প্রতিপত্তি সামান্ত ছিল না। কেবল আমাদের এ 
বয়সে তার বিদ্বাসাধ্যের সর্বাঙ্গীন মর্ধ্যাদা আমরা বুঝতে পাঁরতুম না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় 
কুমার দত্ত প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রকর সম্পদক ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর 
নবীনবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন ও দক্ষভাঁদহকারে কয়েক ব্থসর সেই কার্ধ্য 


সম্পাদন করেন। তন্ববোধিনী ভিন্ন তখনকার অন্যান্ত সংবাদপত্রেও তার প্রবন্ধাদি 


প্রকাশিত হত। প্রতিহাসিক তন্বাবলীতে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিশ্বকৌষের 
পাঁত।৷ উদ্টে দেখলে তার পাণ্ডিন্যপূর্ণ অনেকগুলি লেখ! দেখতে পাঁওয়! যায়। 
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আমাব বাল্যকথা! ৬৫ 


অক্ষয়কুমার দত্ত 


ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যগুরু। ১৮৪৩ সালে তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, সেই সমন্সগ থেকে আমাদের বাড়ী তীর যাওয়া আসা। 
এই কার্যে নিষুক্ত হওয়।র বিবরণ আমার পিতাব আক্মচবিতে ঘা লেখা আছে তা এই £-- 

“আমি ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সম্ষল্প করি। পত্রিকাব একজন 
সম্পাদক নিয়োগ আবগ্তক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম কিন্তু 
অক্ষয়কুমার দণ্ডের রচন! দেখিয়া আমি তাহাকে মনোনীত করিলাম। তাহার এই 
রচনাতে গুণ ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ করিল।ম। গুণেব কথা এই যে, তাহার রচন| 
অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুব। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমপ্ডিত 
ভন্মাচ্ছাদিতদেহ তরুভলবাসা সন্ন্যাসীব প্রশংস। করিরাছিলেন। কিন্তু চিহৃধাঁরী বহিঃসন্ন্যাস 
আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাঁকি, 
তাহা হইলে ইহার দ্বাবা অবগ্তই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই 
হইল । আমি অধিক বেতন দিরা অক্ষরবাবুকে এ কার্যে নিযুক্ত করিলাম। আরম 
তাহাব স্টার লোককে পাইয়া তন্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন 
রচনার সৌষ্ঠৰ তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখান! 
সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোক-হিভকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত 
না। বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী পত্রিকায় সর্ধপ্রথমে সে অভাব পুরণ করে|” 

অক্ষয় বাবুর একটা! উচু 5021717 ৫০; ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন 
আঁর দাড়িয়ে দাড়িয়ে পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধ লিখতেন -পত্রঙ্দাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার |” 

তখনকার কাপে অক্ষয়কুমার দত্ত আব ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগর এঁরা বঙ্গভাষাব 
ছুই স্তম্ভ ছিলেন। যখন তারা সেই ভাষা গড়ে তুললেন তখন তা সংস্কৃতবহুল হয়ে 
দড়াল। বিগ্ভাসাগর মহাশর ও অক্ষয়বাবু “উভয়েই সংস্কৃত ভাঁষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত 
ভাষান্ুরাগী ছিলেন, সুতরাং তারা বাঙ্গলাকে যে পরিচ্ছদ পরলেন তা সংস্কতের 
অপঙ্কারে পরিপূর্ণ হ'ল। অক্ষরবাবুব লেখার এক নমুনা আরন্তে দিয়েছি, আর একটি 
নমুনা! এখানে দিচ্ছি, তা হতেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে। 


সূর্যোদয়ের বর্ণুন! 


“অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর, যবাকুস্থম-সদূশী আশ্চর্্যময়ী 
মহীয়সী মুর্তি ধাঁরণপূর্বক, পূর্বদিকস্থিত সুরাগ-রঞ্জিত প্রবাল-মণ্ডিত স্থুরম্য প্রাসাদ 


৬৬ আমার বাল্যকথ। 


হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজীল বিকীর্ণপুর্বক, 
নবপল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর ভিরগ্নয় মুকুটে ভূষিত করিতেছে 
এই আশ্যধ্য দর্শন দর্শন করিয়া ইতা[দি |” 

“১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পধ্যন্ত অক্ষয়বাবু সুদক্ষতাঁসহকারে তত্ববৌধিনীর সম্পাদন 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে অর্থোপাঞ্জনের কত উগাঁয় তার হস্তের নিকট এসেছে, 
তিনি তাঁহাঁর প্রতি দৃক্পাতও করেন নাই। এই কাধ্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন 
যে, এক একদিন জ্ঞানালোচনাতে ও তন্ববৌধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত 
হইয় যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না|” 

“অক্ষরবাবু আমাদের ত্রাক্মসমীজের জ্ঞানমার্গের গ্রহ্রীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। 
তাহারি প্রভাবে ত্রাঙ্গধর্্ম গ্রন্থবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মত হতে স্ুরক্ষিত হয়েছিল। 
ব্রাক্ষঘমাজেব ধন্ম অগ্রে বেদান্তধম্ম ছিল। ত্রাক্ষগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়েব গ্রতিবাদ কবিয়া বিচাৰ উপস্থিত করেন। প্রধানত: 
তাহারি প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেনতরনাথ ঠাকুর উক্ত উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তা 
ও শাস্ত্রান্ুসন্থানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর 
অবলঘ্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া বেদান্তবাদ ও বেদের ভভ্রান্তভাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।”* 

বেদোপনিষদ্‌ ব্রাহ্গধর্মেব প্রতিষ্ঠীভূমি হয় মহর্ষির একান্তিক ইচ্ছা! ছিল, ততীহ্াকে 
বেদান্তধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অন্ষয়বাবুকে বুপ্রয়া পাইতে 
হইয়াছিল। পিতার আজ্মচরিতে এই বিষয়ে তার মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। 
তিনি বলিতেছেন-“প্রথমে বেদ ধবিলাম, সেখানে ত্রাহ্গধন্দ্ের ভিত্তি স্থাপন ববিতে 
পারিলাম না, তাহার পবে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য ! 
সেখানেও ভিত্তি স্থাপন কবিতে পারিতেছি না। তবে এখন আফ্গাদের কি করিতে 
হইবে? আমাদের উপায় কি? ত্রাক্মধন্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে 
তাহার পত্তনভূমি হইল না_উপনিবদেও তাহাঁর পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার 
পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মগ্রত্যর-সিদ্ধ ভ্ঞানে।জবিত বিশুদ্ধ হদয়েই তাহার পত্তন 
ভুমি |” * * * “উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি 
পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষংকে ত্রান্গধর্ম্ের প্রতিষ্ঠা করিতে যব 
পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পাঁরিলাম না, ইহাতেই আমার ছুঃখ। কিন্তু এ 
ছুখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতু সমস্ত খনিতে কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার 
প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে ্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।” 





* রামতনু লাহিড়ী--প্ডিত শিবন।থ শান্্ী প্রণীত। 


আমার বাল্যকথা ৯৭ 


অক্ষয়বাবুব শেষ জীবনের কথা শান্ীমশায়ের বই থেকে এইখানে বলে এ ভাগ 
শেষ করি-_ 

“ইহার পবেও অক্ষরবাবু কয়েক বতপর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডারমান ছিলেন। মধ্যে নন্মাঁল 
বিছ্চ'লয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনেব জন্য তাহাব শিক্ষকতা কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
প্রিয় তন্ববোধিনীর সংখ্রন একেবরে পরিত্যাগ কবেন নাই। অবশেষে ১৮৫৬ সালের 
আবাঢ় মসে সন্ধ্যার পবে একদিন ব্রাহ্মদনাঞজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন 
সময়ে হঠাৎ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্রে তাহার চৈতন্ত সম্পাদন 
হইল বটে, কিন্ত দুই দিবস পবে একদিন তন্ববোধিনীব প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন 
সময়ে মস্তিষ্ষে এক প্রকাব অভূতপূর্ব জালা হইয়া লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। তদবধি 
সে লেখনী আব ধারণ কবিতে পারেন নাই।”৮ 

“ইহ[র পৰে একপ্রকার জীবনমূৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার 
কবিয়াছেন। অধিক কি, তীশাব “ভাঁবভব্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক শ্নিখ্াাত ও 
পাঁগিত্যপুর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সঙ্কলিত। তীাহাব মুখে শুনিয়াছি, তিনি গ্রাতঃকাঁলে 
স্বত্রিপ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোন দিন এক ঘণ্টা, কোন দিন দেড় ঘণ্টা 
করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া যাইত; এইরূপ করিয়া এই মহাগ্রন্থ 
সম্কলিত হইয়াছিল।” 

ধন্য তার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়! এই গ্রন্থথানি অক্ষয়কুমাবের অক্ষয় কীিরূপে বঙ্গ-সাহিত্য 
সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। 

এইরূপে যখন তিনি শিরঃপীড়াঁয় অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন তার সঙ্গে আমি 
কাশীপুবে গঙ্গার ধারেব এক বাগানে মাস ছুই কাটিয়েছিলুম। কি পরিবর্তন! 
আগেকার সেদিন আব নাই, সে ক্ষতি, সে উৎসাহ নির্বাপিত হয়েছে_সে অক্ষয় 
আর নাই। শরীরে তৈল মর্দন, ওজন করে ওষধ সেবন, মাপ জোক করে আহারের 
ব্যবস্থা এই প্রকাঁৰ শরীর সেবাতেই দ্রিনযাপন করতেন দেই প্রথর জ্ঞানোজন 
চিত্ত সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন । 

“জীবনের অবসানকালে তিনি বালিগ্রামের গঙ্গাতীরবন্তী এক টি থাকিয়। 
এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাঁল উদ্ভিদ্তত্বের আলোচনা ও সমাঁগত 
ব্যক্তিদ্রিগের সহিত জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে ১৮৮৬ সালের ১৫ই জৈয্ে 
তাহার দেহান্ত হয়।” ২০৭--২০৮ পৃঃ 

দেবেন্্রনভার সভালদ আরো অনেক ছিলেন, তীদের কথা বলবার আর প্রয়োজন 
নাই। একবার আমরা বাবামশায়ের সঙ্গে এই সব দলবল নিয়ে বরাঁহনগরের 


৬৮ আমার বালাকথ 


একটি উগ্ানে কিছুদিন যাঁপন করেছিলুম। সে সুখের দিন আমার স্থৃতিপটে 
চিত্রিত আছে। রাজা কালিকুমীর ও পবিজনবর্গের আরো অনেকে তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। পিতৃদ্েব এই দ্লবলে বেষ্টিত হয়ে একটি ধবল প্রস্তরাসনে বসতেন, তাঁর 
বর্ণনা বড় দাদার একটি কবিতায় আছে-- 


শুত্রযুত্তি কান্তিমান্‌, শুভ্র বেশ পরিধান, 
উন্নত শর'র সহুগঠন, 
বেষিত স্বজনগণে, ধবল প্রস্তরাসনে, 


বসিয়া! ব্রঙ্মাষ তপোধন। 


সংসার দুর্দিনে ঝড অস।মান্য ঘোর 
দ্িবারাত তাহ।র উপরে করে জোর। 
অস্থির আশ্রিত গ।(ছপালা অতিশয়, 
অচল অটল তবু একই ভাবে রয়॥ 


এখানে আমার জীবনস্থৃতির এই একপাঁলা সাঙ্গ হ'ল। এখনো পাঠকদের কাঁছ 
থেকে “আমার কথাটি ফুরলো+ বলে বিদায় নেবার সময় হয়নি, পরে আর এক 
ভাগ আরম্ত করা যাচ্ছে। 





শ্ীসতোন্দনাথ ঠাকুর 


আমার বোন্বাই প্রবাম 


ৃ বোম্বাই যাত্রা * 


আঁমি সিবিল সর্ব্বিস পকেটে কবে ১৮৬৪ সালেব শেবভাগে ইংলগড হতে দেশে 
ফিরলুম । পথের মধ্যে একবাব ইটাঁলীব বিখ্যাত প্রবা [110:070:এ নেমে আমাৰ বন্ধ 
1১1215-ব নাড়ীহে সপ্ত।হকাল বাপন কব গেল। উংলগ্ডে ])1, ০.-ব ছাত্রাবাসে তার 
সঙ্গে আমাৰ প্রথম আলাপ, তিনি তাৰ পিতাৰ ভপনে আমকে সাদবে ডেকে 
নিয়ে আতিথ্য-দান করলেন। পুল্জকীবা হঙ্গবিজাতীর সন্ত্ান্ত বশেব লোক; তীদেব 
সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে চরিব্রগত মিল দেখা গেল। তাদের বাতি নাতি দেখে 
মনে হত তাদেব ঘব যেন পুন্ন পশ্চিমেব সন্ধিস্থল, আমাদেব মত কতকটা টিলেঢাল। 
সাদাসিদে ভাব অথচ পশ্চিমেরও নিশেষত্ আছে। াম্হাংঠ-ব পিতা ভাবতবষের 
কলাকৌশলেব নিদর্শন বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ কবেছিলেন ও আঁমাদেব দেশেব প্রতি 
প্রগাঢ় শদ্ধা জানাতেন, বলতেন উত্ডিয়া আমার স্বপ্রবাজা । 1510191700 নগবাব চিত্রশাঁলা 
প্রভৃতি যা যা দ্রষ্টবা দেখতে দেখতে এ হচঙ্গবীর পরিবার মধ্যে সপ্রাহকাল স্ুখস্বচ্ছন্দে 
অতিবাহিত হল। নগরের মধো কত উৎকৃষ্ট ফলের বাগান, আমবা আঙ্গুব ও আঞ্গীর 
(172) পেড়ে খেতুম-সে যে কি মিষ্টি লাগত কি আব বলন! পুন্জকা পরিবারের 
একটি বালিকা আমার এমন ন্তাঁওটে। হয়েছিল যে, সে কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না 
_-তাকে আমি ছু একটি বাউলা গান শিখিরেছিলুম-শেষে কত চোখেব জল ফেলে 
আমাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলে । সেই ছবিটি এখনো আমাঁব মনে অঙ্কিত আছে । 
[71016110৪ হতে 1১১৪--1১1১-র লীনস্তস্ত (101)110 (০৬৮৪1) দর্শন করে জিনিবাঁয় এক 
পূর্বমুখী ই্টীনাব ধরে যথাসময়ে কলকাঁতীয় এসে উভভীর্ণ হলুম। 

বাঁড়ী এসে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ, বন্ধুবান্ধবদেব অভিনন্দনের মধ্যে 
সময়টা বিছুৎবেগে চলে গেল। আমাদের বড়লাট তখন 1,010 1-70০6, ছেটলাট 
৩17 (0011 7397001--ছুই কর্তীরই দর্শন স্পর্শন মিষ্ভীষণ লাভ হল । প্রথম সিবিলিয়নকে 
অভ্যর্থনা করবাঁর জন্তে বেলগেছে (হায়, সে বাগান আব আমাঁদেব নাই ) এক বিরাট সভা 
আহুত হল, সেখানে কলকাতার গণ্যমান্ত অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তীদের সঙ্গে আমাব 


* এই ভাগের অনেক কথা আসার প্রণীত “বোম্বাই চিত্র” হইতে সংগৃহীত। 


৭৩ আমার বোন্বাই প্রবাস 


ইংলও্ প্রবাসের অনেক কথাবাত্| হ'ল । তখন মনে মনে অহঙ্কার হ'ল যেন কি একটা 
ছুলভ রত্ব আমার করতলন্তস্ত ভয়েছে। এই সকল মায়া কাটিয়ে নবেম্বব মাসে আমি 
ও আমার স্ত্রী--আমবা ছুটিতে ট্টামীরে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম | দে সময়ে বোম্বাই ও 
কিকাঁভার বন্ধনী রেলগাড়ী ছিল না, প্রধানত: সসুদের উপব দিবেই গতিবিধি 
মাঝে মঝে এক এক স্থানে পাথেয় সংগ্রহ করা, বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদ|ন, 
এই রকম কবে আমাদের জাহাজ থেমে থেমে চলতে লাগল। বোম্বাই পৌছতে 
আমাদের প্রান এক মাস অতীত হয়ে গেল। মান্শীজে নেমে মুদলিয়ার নামে একটি 
সন্তরাস্ত মান্দ্রাজীর বাড়ীতে উঠলুম। জীহাজেই তাব সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি 
নিরাঁমিষফভোজী, ইংলগ্ডে তার অনকষ্টের গল্প করতেন, ছুধ ও ফলাঁবের উপবেই অধিকাংশ 
নির্ভর করে কষ্টেম্ষ্টে কোনমতে দিনপাত কবতে হ'ত । খুবোপে আমাদের জাতের নিয়ম 
রক্ষা কবে চলতে হলে যেকি কষ্ট তা ঘষে ভুত্তভোগী সেই জাঁনে। মুদলিয়ার বেশ 
ইংবাঁজি বলেন, তীব সঙ্গে মন খুলে কথা কবার কোন বাঁধ। নাই; কিন্ত তীব 
অন্তঃপুববাসিনী মহিলারা ইংরাজিব কোন ধার ধারেন না, না তাবা আমাদেব ভাবা 
বোঝেন, না আমবা তীদেব ভাষা বুঝি, কেবল ইঙ্গিত ইসারায় আমাদেব কথাবার্তা 
চলত। তাঁদের সব ঘবাও বন্দোবস্ত আমাদের পছন্দসই ছিল ন|, কিন্ত তাঁবা যথাসাধ্য 
আমাদের আতিথ্যসৎকারেব কোন ক্রটি কবেন নাই। আহার সামগ্জী কলাপাতের 
উপর সাঁজাঁনো, ডাল ভাত চাটনী শরিতরকাবী দধি পায়স মিষ্টানন মিলে আমাঁদেব 
ভুরি ভোজনের আয়োজন হ*ভ। 

আমরা যে মান্দ্রাজে নেমে ডাঙ্গীয় ছুতিন দিন কাটিয়েছিলুম সে আমাদের ভাগ্যি 
বলতে হবে-জাহাঁজে ফিবে গিয়ে শুনি বে, উত্যবসরে বরুণ দেবের কোপে ঝড় তুফান 
উঠে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে £গিয়েছে, জাহাজের দোলায় যাত্রীরা ব্যতিব্যস্ত, তীর থেকে 
মধ্যসমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের একটি দাসীর মুখে শুনলুম, তাঁদের 
দুর্দশার আর সীমা ছিল না। পথে আমাদের আর কোঁন উপদ্রব হয় নাই। আমর! 
এইরূপে ধীবে ধীরে বোম্বাই গিয়ে পৌছলুম । 

বন্দরে উঠে দেখি, মাণকজী করসদজী নামক একটি পাঁরসী ভদ্রলোক আমাদের জন্য 
অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করে তাঁদেব বাঁড়ী নিয়ে গেলেন, তাদের 
গৃহে প্রীয় তিন মাঁসকাল আমরা অতিথি হয়ে রইলুম। সেই অজ্ঞ।ত সহর, অপরিচিত 
লোকের মধ্যে বাঁস, এই অবস্থায় তাব বাড়ীতে স্থান পেয়ে বড়ই সুবিধা হয়েছিল, 
তাদের এই অযাচিত অনুগ্রহ আমাদের পরম ভাগ্য মনে করলুম। তার গৃহে বাস 
করে বোম্বাই সম্বন্ধে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা জন্মাল | ভাওদাজী, জমসদজী জিজিভাই 
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বাটলীওয়ালা, জগন্নাথ শঙ্কবস্টে, বাম বালক, ডাক্তাব আম্মারাম পাঁওুবন্থ গ্রস্থৃতি 
খ্যাতন।মা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। মণকজাদেব সম্বন্নে আমার সেই 
সময়কার এক পত্রে এইরূপ লিখিত আছে-_- 


' মাঁণকজী করসদজী 


“বোম্বাই গিরাই এই পবিবাবেব সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্শস্থলে 
যাইবাব পুর্ধে আমি কয়েক মাস সন্ত্রীক ভভ।দেব বাটাতে বাস কবি। বাড়ীটা ব্ড় 
সড় কোটাবাড়ী দোতাঁলা, ইংবাঁজি ধরণে সাজানো ও কতকগুলি মূল্যবান চিত্রকলকে 
অলঙ্কত। বৃদ্ধ মাণকজী গ্ভকর্তী, তাব দুই কন্তা তাঙ্াাব গরভ-প্রদীপ। একজন পাবসী 
ভতা-তাঁব নাম জিলা । জিলাকে জরিব ক।পড় পরাইয়া সাজাইত়। দিলে চাঁকব মনিবে 
বড় শফাং জানা যার না। মনিব অপেক্ষা চকব সুশ্রী ও এক ভাত উচ্চ। মাঁণকজী 
ঘেমন আকারে খব্বকার, স্বভানেও ভার কতকটা তেমনি ডেলেমানবি ভ।কের ভাব, এ 
ক্ষুদ্র দেহটি আম্মন্তরিভায় পূর্ণ। কোঁন কোন লোক আছে দমে আপনার চোখে 
'আপনি মস্ত লোক--সাবাদিন সগর্বে পুচ্ছ ফুলাইয়া বেড়ার, সমন নাঈ অসময় নাই 
অবাধে আপনাব গুণগান কবিরা যার, শ্রোতা কি ভ।বিতেছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই; 
মাণকজী এ ধবণেব লোক। বড় বড় উতরাজ ও বাজ! রাঁজড়ার পবিচিত বলিয়া আপনার 
পরিচয় দিতে তব বড় আমেদ, যুরোপের সমুদায় মুবুটধাধা সআাটদেরই সচিত তাহার 
গলাগলি ভাব__এইভাঁবে অনেক সময় তিনি তার যুবে।প প্রবাসেব গল্প কবতেন। কোন্‌ 
লর্ড তাহাকে কোন্‌ পত্র লিখির়াছিল, ভিণি তাহব কি উত্তব দিয়াছিলেন, কোন্‌ কালে 
তব কোন্‌ পামফ্রেট ছাপা হইয়।ছিল এই সব আত্ম-কাহিনী শুলাইতে তিনি বড় ভাল 
বাসিতেন, যে শুনছে সে কোনমতে রেহাই পেলে বাচে। মানুষ দোষ গুণে জড়িত, 
দোষ ধরবিতে গেলে কার না ধরা যায়? মাণকঞজজীর অনেক সদগুণও আঁছে--সহৃদয় 
সাদাসিদে সরল অন্তঃকরণ, কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটু খামখেয়ালী ভাব মেশান। 
মাণকজী ইংবাঁজদের সঙ্গে মিশিতে ভাল বাঁসিতেন কিন্তু আপনাকে ছেট করিয়া 
নর তিনি ভীাভাদেব ধোস।মুদে ছিলেন না। এদিকে যেমন ইংরাঁজভক্ত তেমনি 
আবার ইংরাঁজের সঙ্গে যুদ্ধ কবিবাঁবও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন 
ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন গবর্ণৰ সর বার্টল ফ্রেয়র কোন এক 
সংবাদ পত্রের রিপোর্ট দৃষ্টে তার কাঁজেব দোষ ধরিয়া তীহাকে অপাস্থ করেন। 

মাণকজী শীপ্র ছাঁড়িবাঁর পাত্র নন, অনেক লেখালেখির পর যখন দেখিলেন যে এদেশে 
কোঁন প্রতিকারেব সম্ভাবনা নাই, তখন স্বয়ং ইংলগ্ডে গিয়। [1005৩ 011,015 পর্য্যন্ত 
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আপনাঁব মামল! চালাইয়া। কাজ ফতে কবিয়া ফিরিলেন। গবর্ণমেন্ট তার পদহানির 
ক্ষতিপূবণ করিতে বাধ্য হইলেন--শুধু তা নয়, তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ 
কেটের উচ্চতর আসন অধিকাৰ কবিয়া লইলেন। মাণকজী একটি পারসী বালিকা- 
বিগ্ভালর প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্রী আলেকজান্দ্রার নামে তাহার নামকরণ করির।ছেন। 
এটি তাৰ বি.শব যত্রেব ধন-_ভার বুদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন । লোক দেখাইবাঁর 
ই একটি জিনিস পাইয়া মাণকজী হতে এক কাজ পাইয়াছেন, নতুবা পেন্সন লইয়া 
নিষ্ছন্মীর গ্ঠায় জীবন যাপন করিতে বাঁধা হইতেন। কে।থার় ব্রিটিশ রাজপরিবার, 
কোথায় বড়ল।ট সাহেব, কোথায় পোত্গীজ গবর্ণথ জেনেরেল-_ কৌন একজন বড় 
লোক বোম্ায়ে এলে হয়, অমনি ম।ণকজী তাহাকে ধরিয়া আপনার স্কুল পরিদর্শন[র্থে 
লইয়া বাইতে ব্যস্ত। ঈশ্ববেব কৃপায় স্কুলটি এখন ভাল চলিতেছে- ছাত্রী সংখ্যা 
শতাধিক, তাহাদেব প্রায় সকলেই পারসা বাঁলিকা- একজন মাত্র হিন্দু-কন্ত/। এই 
স্কুলেব উত্তবোন্তব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমর আহ্লাদিত হইয়[ছি। 

কিন্তু যুবোপার সভ্যভার খাতিরে বুদ্ধ ম।ণকজা তার জরতোস্তা প্রার্থন।মাল৷ 
আবৃত্তি করিতে শৈথিল্য করেন নাঁ। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া তার জন্দাবস্তার মন্তরগুলি 
আবৃত্তি করেন। বিজির বিজির কাঁখয়া “নম গব্স্ি কোননি” কত কি মন্পাঠ চলিয়াছে, 
তার মাঁঝে কাঁজকম্ম হাসি গন্ন-_তারও কোন বাধা নই। মনে হয় ভনি একজন 
গৌড়া অগ্নি-উপাসক | 

মাণকজীব ছুই কন্ঠাবন্রের গুণেব কথা কি কিব, তাহাদের সহান্ত স্থন্দরমুণ্তি 
আমাদের হৃদয়ে চির মুদ্রিত থাকিবে। তাহাদের বত্র শুধষা কখনই ভুলিতে পারিব 
না। আমর জ্রীর সেই প্রথম পূরপ্রবস। অন্তঃপুরের কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন 
সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়িয়া পিঞ্জরের পাখাকে মুক্ত আক।শ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া 
দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কতকটা থতমত খাইরা গিয়াছেন_-এই ছুই পাঁরসী ভগিনার 
সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই পধিবর্ভনের ধাক্কা সামল।ইতে পারিয়/ছিলেন। মেয়ে 
দুটি ব্রস্কা কিন্তু উভয়েই অবিবাহিতা । বড়টির তখন 0০81151)10) চলিতেছিল। 
আমরা থাকিতে থাকিতে তাহার পিত। অনেকানেক ইংর।জ জ্ত্রাপুরুষ নিমন্থণ কবিরা 
এক সাহ্বো ভোজ দিয়া “উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য রীতি” অনুসারে কন্তার বিধাহোঁৎসব 
সম্পন্ন করেন। তাহার জামাত! করসদজা কাম! পারমীমণ্ডলীর মধ্যে গ্রত্বতস্বিৎ পণ্ডিত 
বলিয়। বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে পাবসা ধর্ম সংক্রান্ত অনেক আলোচনা হইত। তিনি 
এক একবার আমাকে ভজাইব।ব চেষ্টা করিতেন--বলিতেন “তোমরা ত একেশ্বরবাদী, 
তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর না কেন?” আমি বলিতাম, “অনেক বিষিয়ে 
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তোমাদের মতে আমাদের মতের এঁক্য আছে সত্য কিন্ত মতের মিল যাই থাকুক, 
একট! জায়গার মনেব মিল নেই, ১০01701এ ভাবি ঘা লাগে-নে তোমাদের 
অন্থোষ্টিক্রিয়া। বথন মনে কপি থে মৃত্যুাব পরে আনার দেহ তোমাদের শবস্তস্তে 
নিক্ষিপ্ হয়ে শকুনিদেক উদবস্থ হবে তখন বেন গাত্র শিভবিয়। উঠে।” মাণকজীর 
কনিষ্ঠা কন্তা সিবিণবাই ভুশিক্ষিভা, লোৌকজনেব সভিত কথাবার্তায়, সামাজিকতার, 
গৃভকার্যে সুদক্ষ । দুঃখের বিষ তাহাব শবাব নিতান্ত অপট, তথাপি এই রুগ্ন শবীব 
লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেব। শুশীবা, ভগিনার গুহকাধ্য পষ)দেক্গণ, ব[লিক।বিছ্চালয়ের তত্বাবধ।ন 
প্রভৃতি কর্তব্যস[পনে আল্ানবদনে শৎপব বহিযছেন। তাহাদের উদার আতিথ্য- 
সৎকাঁব লাঁভ কবিপা তাভাদেব বাটাতে ঘটুক সমর সুখে ক।টাইমাছি ভচ্জন্ত তীহাদের 
নিকট আমবা দ্ুশ্ছেগ্ভ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি । 

“ক।মা' স্বামীন্্ী উভয়েই পরোলে।কগভ ভউরাছেন_-সে বুদ্ধ মাণকজীও আব নাঁই। 


পরিচ্ছদ-সমস্তা 


আঁনবা এই পাবসী পবিবাবের মধ্যে বাস কবে আমাদেব পরিচ্ছদ-সমস্ত। প্রবণ 
করতে পারুম । বিলাত থেকে কলকাতায় এসে অপধি এই সমশ্তা আমব মনে উদয় 
হত-বাচিরে নিয়ে যেতে ভলে আমাদেব মেয়েদেব পোষাক কি রকম হওয়া উচিত? 
এখানকার অনেক দোকান থরে শেষে এক ফবাসা মিলিনবেব সাহাযো একটা পোষাক 
প্রস্তত কবে নেওয়া গেল। ফুলো ফলো পাজামা জাঙ্গিরা পেশওয়াজ আর মাথার 
ওলনা সবশ্তুদ্ধ দেখতে 0110100 পূরণ, রুচিসঙ্গত মন্দ হয়নি। অনেকটা তুর্কী 
মৃহিলাদেব সাজ । বোম্বায়ে এই কাপড়ের খুন স্থখ্যাতি বেরিয়েছিল। ধে সব মেম 
মাণকজীব বাড়ী 'আসছেন তারা দেখে একবাঁক্যে চ০া৮ 17405 বলে প্রশংসা 
করতেন । কিন্ক যতই 193005 হোক না কেন, আমাদেব দেণা কাপড়ের সঙ্ষে খাপ 
খায় না এই এক দোষ। এমন একট। পোষাক চাই যা দেখতে সুশ্রী অথচ আমাদের 
লোঁকের চক্ষে বিদেশী বলে ঘুণিত না হয়। ক্রমে পাপী সাড়ী ও জামাব নমুনায় 
একটা পোষাক ঠিক করা গেল। পাঁবসা স্ত্বীপুকষ যে কাপড় পবে তা তাদের নিজস্ব 
নয়-_গুজরাঁটী পবিচ্ছদেব অনুকরণ। পাবসরা যখন স্বদেশ ভতে নির্বাসিত হয়ে 
প্রথমে ভারতবর্ষে আসে, তখন তারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা করে 
চলতে বাধ্য হত। তাদের চাঁলচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবন্তিত হয়েছে । 
হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস এবং মুনলমানদেব যাহা ভাঁরান তাহাও তাঁদের বজ্জনীয়। 
আহাবে যেমন, তাদের পবিচ্ছদেও তেমনি ব্দল। পুরুষদের গুজরাঁটী কোর্তী পাগড়ী, 


৯০ 
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মেয়েদের গুজরাটা ধবণের সাঁড়ী। পাঁরসী মেয়েদের সাড়ী আঁমাদের বেশ পছন্দ 
হ'ল__তাই একটু আধটু পাববর্তন করে আমবা একরকম আমাঁদেব সাঁড়ীর মত করে 
নিলুম, তাছাড়া মাঁথাব ওড়না সে আমাদের নিজস্ব জিনিস। এই বেশ ক্রমে 
বাঙ্গাল! দেশে ভদ্রসমাঁজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে । আশ্চর্য এই ধে গোঁড়া হিন্দ-পরিবারের 
মেয়েবাও এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে এখন সঙ্কচিত নন--এটা খুবই স্থখের বিষয় 
বলতে হবে। 

মারাঠী স্্ীদের বেশভৃষা ঠিক আমাদের মেয়েদের ধবণের নয়। মারাঠী স্ত্রীগণ 
মাথায় কোনরূপ রর বাবহাৰ করেন ন।- খোল! মাথায় চক্রাকার খোপা, 
তার উপব ফুলের মালা ও ও নংকে মুক্তাগুচ্ছ নথ। মারাঠী মেয়েদের 
সাড়ী পরবাব ধরণ একটু আল|দা; সাঁড়ী, তাব উপর মাবার মাল-কোচা । স(মনেৰ 
দিকটা দেখতে মন্দ দেখায় না, রে মালকে|চার বাধন স্পষ্ট ধর! পড়ে। মেয়েদের 
এ পুকষবেশ আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকে,কিন্ত পরচ্ছদ-পরিধাঁন-রুচি অনেকটা 
অভ্যাসের উপর নির্ভর। এক কাল ছিল ঘখন মাবাঠ। বীরাঙ্গনাদের অশ্বারোহণে 
সৈশ্ঠমহ এক স্থান হতে স্থানান্তবে যাহীয়াত করতে হত, তথনকাঁর কালের পক্ষে 
মালকৌচাই উপযুক্ত বেশ। বোম্বাইয়েব হিন্দু স্্ীদের একটি অঙ্কাবরণ আমার বেশ 
পছন্দ হয়_ও-দেশে তাহাকে “চোলা” বলে, আমরা বলি কীচুলী। কি মারাগী কি 
গুজরাঁটা সব মেয়েই এই চোলী ধাঁবণ করে। গুজরাটী মেয়েবা যেভাবে সাড়ী পরে, 
আমর! কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সেই ধরণে আমাদের মেয়েলী পোষাক প্রস্তুত করে 
নিলুম | 

পারপী রমণীগণ গুজরাটা মেয়েদের মত রেশমী সাঁড়ী পরে, কেবল মাথায় একটা 
রুমাল জড়িয়ে রাখে। পাঁবসীদের জাতীয় পরিচ্ছদ “সদ্রা” ও “কন্তী”। সদরা একট! 
মলমলের জামা, আর কস্তী বাহাত্তর ভার কটিবন্ধ, প্রত্যেক জরতোস্তীর ইহা 
পরিধেয়। জন্দাবস্তায় সদর! স্ভদ্র মঙ্গল বদন বলিয়। ব্যাখ্যাত। কস্তী কটিদেশে 
তিন-ফের জড়িয়ে চার গ্রন্থিতে বীধা হয়। প্রত্যেক গ্রন্থি বাধবার সময় এক এক 
মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। প্রথম মন্ত্র ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; দ্বিতীয়, জরতোস্ত 
ধর্মইি সত্য) তৃতীয়, জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত) চতুর্থ, সদাঁচরণ করিবে এবং পাপকর্ম 
পরিহার করিবে। এই চার মন্ত্র পাঠের পর সদর! ও কস্তী পরিধান করে পারশী 
মানবক জরতোস্ত ধর্মে দীক্ষিত হয়। শুধু মানবক কেন, পারসী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই 
দীক্ষা গ্রহণ করে। 
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পারসী জাতি 


বৌধাযে যে জাতির বিশ্ষে প্রভাব লক্ষিত হয়-সে পাবসী জাতি। এ জাতির 
সংখা! সামান্য, সমস্ত হিন্দুস্থটনে এক লক্ষ হয় কি না সন্দেন; কিন্ত ঠহাঁদের অসামান্ত 
উদ্যম, ব্যবসায়-তৎপরতা, কর্মনিষ্ঠতা ও বদাহাতা খুণে হভারা এ দেশীয় জনপদের 
অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। পারসীরা বেবপে এদেশে প্রবেশ লাভ করিল তাহার বৃত্তান্ত 
এই-_সপ্তম শতাব্দীতে পারস্ত দেশ মুমলমান কন্ভৃক বিজিত ও তাহ।ব শেষ রাজা 
রাজ্যরষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট কতিপর অখ্রি-উপাষক ধর্সনাশ ভয়ে দেশত্যাণী হইয়া 
ব্নজঙ্গল পাহাড়-পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কতক বৎসর অতি কষ্টে 
অতিবাহিত করিয়া তাহাদের একদল লোক ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রান্তে দিউ নামক 
বন্দরে আসিয়। অবতীর্ণ হন। তথায় তাহারা উনবিংশতি ব্থসর ঘাপন করিয়া জনৈক 
পাঁবসী জ্যোতিষীর পবামর্শে সে স্থান হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল 
সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্র্গত সঞ্জান 
নামক স্থানে নির্ধিদ্ধে উপনীত ভইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাছ্বাঁণ| নামে এক ক্ষত্রিয় 
রাঁজাব শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীগণ যাঁছুরাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন, তখন 
রাণা তাহ।দের রীতিনাতি ধম্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাঁতে তাহারা নিজ জাতির 
বৃত্তান্ত ষোঁড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাঁজার কর্ণগোচর করেন। এই সকল 
শ্লোক হইতে পারসীদের আচার ব্যবহার বিশ্বাস ও ধন্ম বিষয়ে কতক আভাস পাওয়া 
যায়। তাহারা “গৌরাধীরাঃ স্ুবীরা বহুবলনিলয়ান্তে বয়ং পাঁরসীকাঃ বলিয়া কেমন গর্কের 
সহিত আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। নমুনা স্ব্ূপ একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধত হইল £-- 


* নুষ্যং ধ্যায়স্তি যেবৈ হুতবহমনিলং ভূমি মাকাশমাদ্ং 
তোঁষেশং পঞ্চতশ্বং ব্রিভূবনসদনং স্যায়মনৈ স্্িসন্ধ্যং 
শ্রীহোম জদং হ্রেশং বহুগুণ গরিমীণং তমেকং কৃপাপুং 
গৌর! ধীরাঃ সুবীর বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং গারসীকাঃ। 


আমরা কৃর্্য, অগ্নি, অনিল, জলস্থল, আকাশ, পঞ্চভূুত ও বনুগুণযুক্ত স্ুবেশ 
হোর্মজ্দকে ন্তায় মন্্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করি। আমরা সেই গৌর, ধীর, স্থুবীর ও 
মহাবল পাঁরসিক। 

রাজা সন্তষ্ট হইয়! তীহাঁদিগকে স্বীয় রাঁজ্যে বান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন 
ও তাহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমতি 
দিবার পুর্বে তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি কড়ার আদায় করিয় লইলেন। যথাঃ-- 
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তাহারা স্বভাষা ছাড়িয়া দ্রেশভাষা ব্যবহাৰ করিবেন, শস্্' পরিত্যাগ জি 
তাহাদের স্ত্রীগণ হিন্দুনারীদের বেশ ধাবণ করিবে, রাত্রে বিবাহলগ্ন পরিপালিত হইবে, 
এইরূপ কতকগুলি নিয়ম পাঁলন করিতে তাহাবা অগত্য। প্রতিশ্রত হইলেন। অন্নকাল 
মধ্যে তাহাদের অগ্রিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল । তাহাদেব যত্র পরি্মে সে অঞ্চলের শ্রী 
ফিরিল। বন-জঙ্গল পরিদ্ৃত হইয়া ফল্পুষ্পশৈ|ভিত উগ্চান, পতিতভূমি শস্তশ।লিনী উর্ধব। 
ভূমিতে পবিণত হইল । এই ঘটনার তাঁবিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহ! 1 মোটা সুটি 
অষ্টম শতান্দীর মধ্যভাগ মানিয়া লওয়া ঘইতে পারে। সপঞ্জানে কিছুকাল বাস করিয়া 
পারসীরা ক্রমে উত্তর-গুজব1টের নওসাড়ী, ভরুচ, খন্বায়ৎ প্রভৃতি স্থানে ব্যবসাদার ও 
বাসন্দারূপে ছড়াইয়া পড়িলেন। 

ইহাঁব ছয় শত বংসর পবে আল্লাউদ্দীন বাদসাহের সেনাপতি আলপ খা সঞ্জান 
আক্রমণ কবেন। সে সময়ে পাঁরসীদেব বীরহ্ের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। রাণাব 
আদেশক্রমে ১:০০ কব্চধাঁবা অশ্বাবোহী পারসী সেনা সঙ্জীভূত হইল-_আর্দেসব পবসী 
তাঁহীদের নেতাঁ। তীহাঁদেব বলবিক্রমে প্রথমে মুখলমান সৈশ্ত পিপধ্যস্ত, পরাজিত ও 
তাড়িত হয়। কিন্ত আলপ খা সহজে ছাঁড়িবার পাত্র নন, পব দিবস ভগ্রসেনা একত্র 
করিরা পুনরার যুদ্ধাবস্ত করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দু ও পারসাদের পরাজয়। বার আরদেসর 
বাণাঘাতে হত হইলেন এবং সঞ্জান সুনলমানদেব হস্তে পতিত হইল। পারসীবা তাহাদের 
সাধের সঞ্জীন হইতে নির্বাসিত হইয়। অন্যত্রে বাসস্থান অন্বেধণ করিতে বাধ্য হইলেন। 
এইক্ষণে সগ্তানে একটি মাত্র পারনীরও বসতি নাই-কেবল পারসী শশানস্তস্তের 
ভগ্নাবশেষে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন রহিয়া 

ইহার পর শতীন্দী পর্যন্ত পারসী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সংবাদ পাঁওয়। 
যায় না। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাঁদের জগ সঞ্জানের অগ্নিমশির হু 
স্থানান্তরিত হয়। 

১৫৭৮ সালে আকবর বাদসাহের আদেশক্রমে পারসার।! নওসাড়ী হইতে তাহাদের 
কতকজন বিচক্ষণ পুরোহিত দিলীতে প্রেরণ করেন। তাহারা সম্জাটকে গারসী ধন্মের 
ব্যাখ্যান ও উপদেশ শ্রবণ করান। উদ্ারমতি আকবর তীহাদেব উপদেশ অবণে অন্তষ্ট 
হইয়া পাঁরসী-গুরুকে নওসাঁড়ীর নিকটস্থ ভূমিসম্পত্তি উপহ।র দেন। কথিত আঁছে যে, 
সমাট পারসা সররা (জাম) ও কন্তী (কটিনন্ধ) পরিধ।ন করিয়া! পারসী ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। 

ইউরোপীয়দের আবির্ভীবের পর হইতেই পারমীদেব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সুত্রপাত বলিতে 
হইবে। তাহার! দালাল ও মধ্যস্থ হইয়া ইউরোপীয় বণিকদের অনেক কাঁধ্য করিতেন। 


ইতে নওসাড়াতে 


আঁমাঁর বোঁথাই প্রবাস ৭৭ 


ইংরাজদের সহিত প্রথম হইতেই ভাহাদের নিশেষ ঘনিষ্টতা বন্ধন হয়। সুরাটের 
বাঁণজ্য হাঁসোনুথ হইয়া বখন বোম্বাই সহব শিব উত্তেলন করিতে আরম্ত করে, 
তখন পারসীরা বোম্বে আসিয়া কেহ বাঁণিজ্য-ব্যপসা, দেকানদার, কণ্ট।ক্টদারের কাজ, 
কেহ বা পোতশিম্মাণ কার্যে নিদুক্ত হইব। সুখ্যাতি লভ কবেন। ব্রিটিষ রাজ্যবৃদ্ধি 
ও ইংরাঁজ সওদগবদেব প্রাছুভাবেব সঙ্গে সঙ্গে পাবলীদেব শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। 
প্রচানক।ল হইতেই পাখসীদের ইংর।জ র।জভক্তিব পরিচর পাওয়া যাঁয়। কুপ্ষাটে 
যখন হংরাজ বণিকগণ মেগল কত্ৃপুরুষদেব অত্য।চারে প্রপীড়িত হন, তখন রোস্তম 
নামক একজন পাঁরসী ইংরাজদেব প্রতিনিধিস্বপ্পে 'রঙ্গজাবের বাজসভায় উপস্থিত 
হইয়া বাদসাহের নিকট তাহাদের হইরা আবেদন কবেন। তাভাবও পুর্বে রোস্তমজী 
দোরাবজী কিরূপে বোম্বাই সহব বক্ষা কধিয়ছিলেন ভাভাখ বিববণ এই 2-_ 

১৬৯২ সালে বোথ্বায়ে এক ভয়ানক মড়ক ও দ্রতিক্ষ হয়, তাহাতে অনেক ইউবোগীয় 
বাসন্দা ও ছুর্গব্ষক সেনা মাবা পড়ে । এই স্ুযে'গে জিঞ্জিবাব হাবসা নবাব বহুসংখ্যক 
সেন লইয়া সহর আক্রমণ কবেন। দ্বীপ ও কেল্লা নবাবেব ভস্তগত হর়। ইংরাজের 
এই মড়কের উপদ্রবে এরূপ হীনব্ল হইয়া পড়িয়[ছিলেন ধে, হাব্সাদেব সঙ্গে পারিয়! 
উঠেন নাই । এই বোরতব সঙ্কটে বোস্তনজী বোস্তম সদৃশ বীবন্ব সহকারে অরিদল 
বিপক্ষে কর্টিবদ্ধ হইলেন । ধীবর জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ কবিয়া তিনি আততায়ীদের সহিত 
যুদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাড়ায়। দেন। এই গোঁলযোগের 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবাট কুঠাব অধ্যক্ষ বোম্বায়ে আপিয়া রাজাভার গ্রহণ করিলেন। 
এই একজন পারসার সাহাঁধ্যে বোম্বাই পুবী এক ভয়নক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। 

পারসীরা অশেষ বিল্ন বিপত্তির মধ্যে তাহাদের স্বতন্ত্রভা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাহাঁদেব ব্যবসা-নৈপুণ্য, দানশীলতা ও 
সার্ধজনিক কাঁষ্যে ততপরতাবশতঃ ভারতে তাহাদেব কীন্তিকলাপ বিস্তার হইতেছে। 


পারসী ধন্ম 


পাঁরসী জাতি সাধারণতঃ অগ্রি-উপাঁনক বলিয়! প্রখ্যাত, কিন্ত এ সংজ্ঞা তাহাদের 


প্রতি আরোপ করা ঠিক হয় না। যে সকল পণ্ডিতের পারসী ধর্ম সবিশেষ অনুশীলন 
করিয়াছেন, তাহাদের মতে পারসীর! বাস্তবিক একেশ্বর-উপানসক, অগ্রি: কূর্যে ঈশ্বরের 
বিশেষ প্রকাঁশ দেখিয়া তাহাঁবা এ হই পদার্থে শদ্ধীনক্তি অর্পণ করেন। 

পাঁরসীরা জরতোস্তের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। জরতোস্তের 
জন্মকাল নির্ণয় কবা স্কঠিন। ডাক্তার হৌগের মতে অন্ততঃ তাহ! থুষ্টান্বের সহত্র 


৭৮ আমাব বোম্বাই প্রবাস 


বৎসর পূর্বে নিদিষ্ট করা! অসঙ্গত নহে । যতদর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে 
পারে যে, এই জরতোস্ত খৃষ্টানদের সহঅবর্ষ পুর্ষে পারস্ত রাজা শুষ্টাম্পের রাজত্বকালে 
প্রাদৃভূত হন। তাহার সময়ে পারসী ধম্ম ঘেবতব পৌন্তলিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছর 
ছিল। তিনি তাহা সংশোধনে ব্রতী হইয়। একেশ্বরবাদ প্রচার কবেন। তিন যে 
সকল ধর্মগ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ইবনা ভাষায় লিখিত ও তাহার নাঁম 
অবস্তা । এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়।ছে--অবশিষ্ট অল্পভাগ পারসীদের 
নিকট পাওয়া যাঁয় এবং তদন্তগত মন্ত্রাবলী তাহাদের মুখে শ্রবণ করা যায়। জরতোসন্তের 
উপদেশ এই যে, ঈশ্বর একমাত্র সব্বশভ্তিমান_ জগতের অষ্টা, পাতা ও সর্বস্থখদাতী। 
তিনি জ্ঞানন্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি। তিনি পুণ্যেৰ পুরস্কৃত, পাপের শান্তা । তাহার 
নাম অনরমজদদ (অপতভ্রংশ, হোমজদ)। আশ্চর্য এই যে, সংস্থত ও সংস্কৃতমূল 
সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের নাম দিব ধাতু অর্থ।ৎ প্রকাশ হইতে উৎপন্ন-জেন্দ ভাষায় 
উপ্টা, দেব শব্দে অনুর বঝায়। ঈশ্বর অর্থে অস্থর শব্দের গ্রয়োগ। বেদ ও 
অবস্তার মধ্যে ইন্দ্র মিত্র বৃত্রহ্া গ্রস্ৃতি কতকগুলি নামের একা দেখা যাঁয়__-সে 
সকল নাম যে সমান অথে ব্যবহৃত তা নয়। বেদের দেবতা হয় ত অবস্তার 
দানব হইয়া দাড়াইয়াছে। ইন্দ্র ধিনি দেনাদিদেব বস্তার তিনি দানিবেশ্বব, সয়তান 
অন্রিমানের নীচেই গণনীয়। আবার আঁশ্চধ্য এই যে, ইন্দ্রের অপর মুন্তি বৃত্রন্ 
অবস্তায় দেবতার মধ্যে গণ্য । দ্রেবসংগ্যা ছুয়েতেই সমান । বেদের ত্রয়ন্বিংশৎ দেবের 
অনুরূপ অবস্তার ৩৩ জন “রতু” প্রধন, তাহারা জরতোস্ত প্রচারিত অহুরমজ দের 
সত্যধম্ম সংরক্ষণে নিযুক্ত । পাঁরসীদের যমসেদ ( যমক্ষেত) বেদেব যমরাঁজা--উভয়েরই 
পিতৃনাম বিবস্বৎ। বেদে যমরাঁজার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পৌরাণিক দীনবরূপী 
যমের সঙ্গে কিছুই মেলে না। বেদের যম মাঁনবকুলের নে যিনি মর্ত্য হইতে 
স্বর্গের পথ আবিফার করিয়াছেন, সে পথ দিয়া তাহার বংখশজেরা সকলেই গমন করে 
ও গিয়া তার সেই সুখরাঁজ্যে বাস করে। ইরাণী গ্রন্থে আছে যমসেদ সত্যঘুগের রাজ 
ছিলেন, প্রজার! তাহার রাজ্যে রোগ শোক হইতে মুক্ত হইয়৷ পরম সুখে বাস করিত। 

জগতে মঙ্গল অমঙ্গল ছুই আছ্াঁশভ্তি অহুরমজদের অধীনে কাঁধ্য করিতেছে। 
মঙ্গল শক্তি স্পেন্টো মৈঙ্থ্যষ জ্যোতি ও সৌন্দধ্যের আকর, সমুদ্র স্থুখকারী ও 
হিতকাঁরী বস্তর জনয়িতা। অমঙ্গল শক্তি আঙ্গেমৈন্ুষ যত অমঙ্গলের আঁকর, ছুঃখ 
ক্লেশের জনয়িতা, পাপ চিন্তার প্রবর্তক। স্পেন্টো জীবনদাতা, আঙ্গো সংহর্তা--আলোক 
একের, অন্ধকার অন্তঠের প্রতিকৃতি । এ উভয় শক্তি যদিও পরম্পর বিরোধী--তথাপি 
দিবারাত্রের স্টায় অবিচ্ছিন্ন ও স্থষ্টিরক্ষণে উভয়েই নিযুক্ত । 


আমার বোম্বাই প্রব(স ৭৯ 


জবতোস্ত প্রাকৃতিক শক্তি বা পদার্থ নিশেষে দেবন্ধ আবে।প করিয়া তাহার পুজা 
করিবার বিধান দেন নাই, সুতরাং ভীহাব ধন্ম পৌন্তলিকতা দোষে দূষিত নহে। 
নুূর্্য সেই জ্যোতির্ময় ঈশ্বরেব গ্রতিবপ, অগ্নি সেই পবিত্র স্বর্ূপের প্রকাশক ও 
স্মীরক বলির 'অর্চনীঘ়্ ॥ কিন্তু মূলে যাহা উন্নত ও পবিশুদ্ধ তাঁহাব আোত কাঁল- 
ভ্রমে কলুষিত হইয়া যার__পারসী ধণ্মের অন্স্থাও কতকটা সেইনপ। জ্ঞানীদের 
ধর্ম এক, আব অজ্ঞেবা নকলকে মাসন মনে কিনা লইবা। স্থর্যের স্তবে প্রবৃত্ত 
হয়--অগ্রি-মন্দিবে অগ্রিকেই দেপতারূপে অঙ্ঠনা কবে। 

জবতোস্তেব গ্রন্ত সকল নীতিগর্ভ উপদেশে পবিপুর্ণ _ভাহান সাব তিন কথার ব্যক্ত 
হইতে পারে-_ভুমা ভা, হুথ তা, হববষ্ট।, অর্থাৎ কায়মনোপাকো আংস্বশ্থদ্ধি বক্ষা কর।* 


অগ্নি-মন্দির--আতিন বেহরাম 


বোম্বাই সহরের ভিন্ন ভিন ভাগে পাবসীদেৰ অগ্নি-মন্দির ক তাহার সংখ্য। 
সব মিলিয়া তেত্রিশ। এতদভিরিক্ মন্দির কতকগুলি শ্রীমন্ত গ।বসী পবিবাবেব নিজস্ব 
সম্পত্তি, ভাহাতে সাধাবণেব যাইবার অধিকার নাই । এই সকল মন্দিবের নিম্মীণ 
কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। মধ্য এাকোষ্ঠে পৃতাগ্ি প্রভিষিত, তাঁহার সংবক্ষণে একজন 
পুবোভিত নিঘুক্ত, চন্দন কাষ্ট গ্রহ্তি খোবাক বোগাইয়া নিবন্থবব অগ্নি গ্রজ্জলিত রাখ! 
তাহার কাজ। 


অগ্রি-মন্দিরে অগ্রি-প্রতিষ্ঠার থে নিরম তাহা কৌতুকজনক। অগ্নির নানা জন্মস্থান 


হইতে নানাজাতীয় অগ্নি সংগ্রহ করা হয়। খিছ্াজ্জাতীর অগ্নি আহরণ বিশেষ ফলদায়ক। 
শুনিতে পাই হোর্মশী ওয়।ডিয়াব আতস বেহবমের জন্য তাড়িতাগ্রি কলিকাতা হইতে 
বহুকষ্টে সংগৃহীত হুয়। কলিকাঁত|ৰ অনতিদুরে এক বুক্ষবিশেষে বজপাতেব সংবাদ 


পাইয়া নৌবজি বাঙ্গালী নামক পারসী তথার স্ব উপস্থিত হইয়া ভীহা হইতে এক 
ভড়িদ্গ্ধ শাখা সংগ্রহ করেন। কাষ্ঠপংযোগে গেই অগ্নি অনেক দিন পর্যন্ত জিয়াইয়া 
রাখা হয়-_পরে তাহা স্থলমার্গে পারসীহস্তে ব যত্রে বোশ্বায়ে প্রেরিত ও আতস বেহরামে 
স্থাপিত হয়। 
অগ্নি-সংস্কার 

এই সকল নানাজাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পর তাহা সংস্কত ও 
শোধিত হয়। অগ্নি-সংস্কারের নিয়ম এই-_-অপ্রির উপৰ একটি ত্রিদণ্ড ছিদ্রময় ধাতু- 
পাত্র রক্ষিত হয়। সেই পাত্রস্থিত সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড তলের অগ্নিসংযোৌগে 
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দ্ধ হইয়া নবানল উদ্ধৃত হয়। এষ্ট দ্বিতীর অগ্নি হইতে (ুতিতীয়_তৃতীয় হইতে চতুর্থ 
পি নব্ম সংস্কারে যে অগ্নি প্রস্থুত হয় তাহাই পুাগ্নি। এই প্রকীবে প্রত্যেক 
জাতীয় অগ্নি সংস্কৃত হইলে সেই সমস্ত অগ্নি একটা বৃহৎ পাত্রে রাণীকৃত হইব! যথানিদিষ্ট 
স্থানে প্রতিষ্ঠত হয় ও সেই পৃত হুতাশন আহুতিযোগে অহশিশি প্রজলিত 
থাকে । 


শবস্তস্ত 


জীবন্তের জন্য অগ্নিমন্দিব ও মুতের জন্য শনস্তন্ত পাঁরপীদের এই দুইটি পবম 
প্রয়োজনীয় বস্ত। যেখানে পাঁবসীব বসতি সেখানেই এই ছুই জিনিস দেখিতে পাইবে। 
মালাবার শৈলোপরি পাবমীদেব পঞ্চ শবস্তন্ত প্রতিঠঠিত। সেই সকল স্তত্ত প্রস্তবময় 
গ্রাীরবেষ্টিত কতিপয় বিঘা! / প্রায় ৬০০০০ গজ ) অধিকাৰ কপিয়া আঁছে। প্রাচীরের 
অভ্যন্তরে এক একটি অগ্রি-মন্দির। মুতদেহ শুন্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পাহাড়ের উপর 
সমানীত ভয়। আম্মীয় স্বজন বন্ধু শুদবেশে শবের পশ্চাৎৎ জোড়ে জোড়ে গমন করে 
পথিমধ্যে এক বিশ্রামগৃহে শব স্থাপিত হয় ও তথায় উপাসনাদি হইয়া! স্তত্তে সমানীন্ত 
হয়। স্তন্তটা প্রস্তরময় এবং ষোল সতর হাত উচ্চ। প্রাট'রের একটি দ্বার দিয়া বাহকেরা 
প্রবেশ করিয়৷ দেহটিকে যথাস্থ(নে আনিয়। রক্ষা করে। স্তস্তের উপর কোন ছাঁদ নাই 
-_ অন্তর্ভাগে প্রস্তরনির্মিত গোলাকাঁব শ্মশ।নভূমি। ভিতবে তিন স্তর গড়ানো ভাবে 
নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে এক গভীব গর্ভ। পুকষেব দেহ উপরি সুরে, নারীদেভ 
মধ্যভাগে ও শিশুদেহ অধন্তবে স্থাপিত ভয়। যথাস্থানে শবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাহকেরা 
চলিয়া যাযর়। একপাল শকুনি প্রাচীবের উপবে বসিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, 
দেহ নাঁমাইৰ! মাত্র তাহার উপর এ পড়ে ও ছুই ঘণ্টাব মধ্যে মাংস নিঃশেষে 
ভক্ষণ করিয়। অস্থিমাত্র রাখিয়া যায়। কতক দিন পবে বাহকেরা ফিবিয়া আসে ও 
শুক অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়! রা কুয়াব মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাহা বায় বুষ্টির 
প্রভাবে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল শুক্ষ অস্থিথণ্ড ব্যতীত শ্াশীনে শবের আব 
কিছু অবশিষ্ট থাঁকে না। মৃতদেহ হইতে রসাদি নির্গমনের বিহিত উপায় কল্পিত 
হ্টয়াছে। বাঁলুকা ও কয়লার মধ্য দিয়া শেধিত হইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। 
পারসীগণ প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ সমাধি ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছে । ইহার 
এক গুণ এই যে শ্মশানক্ষেত্র ভুর্গন্ধ দুধিত বায়ু হইতে স্বক্ষিত। অপর গুণ এই যে 
মানুষে মানুষে সাম্যভাব ইহাতে বজার থাকে; ধনী দবিদ্র উচ্চ নীচ সকলেরই অস্থি 
এক স্থানে মিলিয়৷ যায়। 
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উথন্সা 


পারসী ধর্মগ্রস্থে আছে যে, ভীবাস্সা তিন দ্রিন পর্যন্ত মর্তযলোক পবিতাগ করে 


বা 


না, চতুর্থ দিবসে ইহণ্োোক ভইতে লোকান্তনে গমন করবে । সেই দিন মুতের কল্যাণ 


শ্রী 


উদ্দেশে দানাদি কাধ্য অনুচিত হইয়া থ।কে। এই শিধিব নাম নউথক। | 
ভিন্দ ও পাবসী যে মূলতঃ একজ|তি, ঘটন! জমে উভয় শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িরাছে তাহা-এই উভয় জাতিৰ ভাষা ও ধশ্ম, মত ও বিশ্বাস, আচাঁব 


বাবহাবেব তুলনা ভইতভে স্পইঈ গ্রাভাতি ভর।  আন্ছোষ্টিপি্খাৰ পৌপাদুন্ত হইতে এ 
বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ কব! খাইতে পাবে। প্রেহাম্ার কল্যাণ উদ্দেশে ভিন্দের আদ্ধ 
তপণদি নিয়ম হইতে পারসা ক্রাতি ছিন্ন অভে | গাবপা সন্ধংদবের শেষ দশাহ 


৮ 


পিতৃপুরুবদেব জন্য উংসর্গাকৃত। এই দশ দিন গ্তের এক তাকান পবিদ্গুহ গ ফল ফুলে 
স্বন্জ্জিত ভইরা পিতৃপুরুধনের প্রতি লক্ষ্য কবির। প্রার্পনা পন্দনাধি অন্তষ্ঠিত হন । এই 
অনুষ্ঠ।নকে প্রবধদিগান বা রি বলে। এই সনয়ে ভেতাঙাগণ মভ্তধামে অবতার্ণ 
ভইর। সন্তান সন্ততিপগকে আধার্ধাদ করিয়া যান। যদি দেখেন আমবা তাহাদিগকে 
বিস্মৃত হই না, তাহ। টা তাভাবা সন্য্ট। 


অন্তোষ্টিক্রিয়া সধন্গীয় একটি আছুত পাতি পাব্গীদেব মধো এ্রচদিত-াসে কি না 
কুকুব দিয়া শপে মুম দর্শন ববাইবাব বাতি। কুকুতবধ দষ্টি শুভদৃট্ি। কুকুরে 
জাবাহুশকে সতৎপথ প্রদণশন কিবা স্বর্বমে লইয়া খা ও আহরিদানেব অমঙ্গল চেষ্টা 


নিবারণ কবে এই তাভ।দেন শিখার মহভবতে কুঝুবের সঙ্গে সুধঠিবের স্বগাবেহণের 
রি ছি আছে, এই পাব্সা ক্রিয়া পদ্ধতি €সই কণা শ্ববণ করাহয়। দের কোন 


ভারতপর্ষে আমিয়। অবধি পাবসাদেণ সামজিক অবস্ত/ব অনেক পন্িবর্তন হইয়াছে £ 
যতদিন তাহারা হিন্দু ও মুনলমান বাজ্যেব প্রজা হলেন, হতপিন এই উভয় জাতির 
আপ বাবহাথ নিরমিত হইত। 


৫৯ 


মন যোগাইফা চনিতে হইভ সেই অন্থনাবে তাহাদে 
আবাঁব যখন ইৎবাঁজ বাজ্য আহাদেব স্থান অধিকাৰ করিল, দে অবধি বিখন যেমন 
তখন তেমন” নীতি অনুলাবে তাভাবা আর এক জআো-ত গা ঢালিয। দিলেন ।  বশমান 
কালে তাহাদের সমাজ অনেকটা ভউবোপার আদশে গঠত হইতে দেখা বাইতেছে । বলা 
যাইতে পাবে পারসীর ভাববরষীর জ।পানা। ভশন বসন, গারস্থ্য অনুষ্ঠান, সামাজিকতা 


এক্ষণে সকল বিষয়েই তাহারা ণ"প|শ্াাত্য সভ্য রীতি” অন্কুকবণ কবিতে জাপানাদের 
৯+ 


৮২ আমার বোম্বাই প্রবাস 

হায় তৎপর, অথচ তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিরা! চংলতেছেন। আমাদের 
ত তাহাদের উপর অত্াতেব গুরুভার চাপিয়া নাই, এদেশের অন্তাপ্ত জাতির ন্যায় 
তাহারা জাতিভেদেব কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, সুতরাং পরজাতিব সঙ্গে সামাজিক 


এ 


ঠা 


ভাবে মেল।মেশ। তাভাদের পক্ষে অপেক্ষাকত সহজ । ফলেও দেখা যায়, তাহার! 
পৃথিবীব দেশ বিদেশ নানাস্থানে ছড়াইলা পড়িরা স্বাধীনভাবে জীপিকনিকীহ করিতেছেন । 


পা 


হিন্দুসমাজেব তুদনার় তাহাদে সমাজ পরিবন্তন ও 
রখ 


ণ 


নতিথাল, তাহার আব সন্দেহ 
নাট । আগেই বছিকাছি। ও খলিতে দোষ লাই যে, ঠাত।দেখ বাবসাবৃদ্ধি, কর্ক্ষতা, 
তাহাদের দধ্যে যে পবিমাণে বা লাভ টা হাহা এদশে অন্তান্ত জাতির 


চি 


মধ্যে দেখা ধার না। এ বিষনে ভাহাবা সব্ধনাবাবণেব দৃষ্টান্তস্থল। 


বোম্বাই মহর 


বোনাই নাম কোথা হইতে ভইল? এ নামেব উৎপত্তি বিষয়ে মহভেদ দুষ্ট হয়। 
ইউবোপীর়দেব মধ্যে অনোকের মত এইট বে, পোস্তুগীসেব বোধায়ের সুন্দর উপসাগব 
(130101৮১) দেখিয়া এই দ্বাপেব মামকবণ করে। কেহ কেহ বলেন যে, যুম্ব।দেবীর 
মন্দির হইতে এই নামের কৃষ্টি হইরাছে। এই দন্দিধ জগ্াপি নগবীব মধ্যে বিষ্টমান | 
ইহা এক প্রবাঁতন মন্দির 


এঞাবদ এই ঘে ৪০০,৫০০ নংসব পুর্বে এই মন্দিবে দেবীপ্রতাষ্ঠা 
এ টি এ 16ল-ল ১17২ ০ ্ ** ্ কি 
হয় । ইহা প্রথমে বোবিহলাও €বেধ!নে বোপ।বা কাপিড় কাচে) সেইখানে অপ্তিষি 


ছিল, শতাধিক বত্সব উইল স্থানান্থাণত হইরচে | দেবাব নান পণ্ন্ত পবিবহিত 


হইরাছে। কুশীদেধ উপান্তদেপভা “সু” বাঙ্ষণভান্তে পাড়র। মুদ্বাত মাম ধাবণ কখিলেন। 
সে যাহা হউক, সকল জিনিসেব “কন? বের করা সহজ নয়। আর উহার আবিফীরও 
সকল সমরে সন্তোষগ্রনক হর না। কলিকাতা নামের ব্যৎপন্তি কি? ভবিতে গেলে 


তাহা বেশ বুঝা বাঁর। “নুনদর বন্দব” ঘদি বোন নমের অর্থ হয়, তাঁভাত যথার্থ নম 


৫1 


বলা যাইতে পাবে ৪ ভাহা জানিয়।ই আপাততঃ অ:ম(দের সন্তুষ্ট থকা উচিত। 

বোম্বই দ্বীপ ১৫৩০ খুষ্টাব। বা কিছু পরে পোর্তগীসদেব হস্তে পতিত হয়। 
১৪৯৮ সালে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাঙ্কোডিগাম। কালিকটে পদাপণ কবেন। যে ইউবে।গীয় 
জাতির খিগ্ঠা, বুদ্ধি ও ভগ্যনলে উত্ভনাশা অন্তরীপ হইতে ভারতের প্রবেশপথ উন্ুক্ত, 
হইল, ভাঁহাদের প্রতাপ সেই অবধি ভবতস!গবে ক্রমিকই বিস্তারিত হইতে চলিল। 
সব্বপ্রথমে পোর্তগীনদের লক্ষ্য নোদ্বাইরেব দক্ষিণ মাল|বর তীরবন্তী প্রদেশেই বদ্ধ 


ছিল; কাঁলিকট, কানানোর, গোওয়! এভৃতি স্থানেই তাহ।রা উপনিবেশ পত্তন কবেন। 


আমার বোম্াহ প্রবান ৮৩ 


১৫৩০ সালে ই চাবি বসব পরে বোম! ঈ পোর্ভগাসদের ভম্তগত হর বিস্ত 
ভাহাদেব সনষ্পদ্ধী আব এক ইউবোপীর জাতি বাণিজাচ্ছলে ভাবতণ্য অব্হীর্ণ হইল। 
যোড়ণ শতান্দাব আপ্তে উতরাজেধা এদেশে প্রবেশ কবে--আসিরা অবধি তাহাদের 
লোভ্দৃষ্ট বোষ্বাদেব উপবে নিপতিত হর। ছুঈ একনাব বেখাই দণন কর্পবাব চে 
করিয়।ও কুতকাধ্য হইতে পাবে নাই; অবশেষে দ্বিতীয় চার্ণসেব পিবাহযৌভুক স্বরূপে 
বোম্বাই ইংব*জেব হন্তাধীন হঈল। .৬৬১ খষ্টান্দে ব্রিটিৰ ও পোভগান রাজার মধ্যে 
যে ধিপাভ-স্গি সপ্রদ্ধ হর ভাহ। ভইতেঈ বোন্বারে ব্রিটব অপিকাবেণ ক্ত্রপাঁত। যদিও এই 
দ্বীপ ইংখাজদেব হাতে আদিতে আরও চা পাঁচ বংসর বিলগ লাগে। হথন বোম্বাই 
দ্বীপ এমন হতাদবের শস্ ছিপ বে, উত্লণ্চেব বাজা দণ পে বাক কবেখ বিনিময়ে 
ইহা অকাতরে কোম্প।নি বাইছুবেব হস্তে মমপণ কবিলেন। 

রাজ! যে তুস্তাচ্ছিল্য করিয়া এই দ্বীপকে হস্তান্থব করিলেন তাহা আশ্চষ্য নভে। 
যখন ইংবাজেপা প্রথম বোম্বাই অপিকা করিল তখন তাহা কি অকিপ্িংকব বন্তব! 
যে সম্পত্তি তাভাদেৰ ভন্তগত হইল ভা একটি পাকাবাড়ী (ভবিষ্যতে গণর্ণম্ট্ে 

হাউস )-তাহাৎ চারিদিকে বাগান_ছু চারিটি তে।প, নারিকেল বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত 
কতকগুলি ঘর কতকগুলি জেলের বুটাব ও প্রচুর পরিমাণে ভায়ন্ত ও পচা মাগ্_ 
এই যা ইংবাজদেখ ভোগে রন শ। শথাকার্থ গরনসংথা। পলাতক ও তিস্কর মিলয়া 
বড় জো দশ হাজার। আবহাওরা মাখাস্তক-তাহাব কাবণ শ্বাস্থা-বিজ্ঞানের অভাব, 
বে পিজ্ঞনেব প্রভাবে এখন সহবেৰ আশ্্্য রূপাস্তর ঘটিয়ছে। অনেক কষ্টে 


পি 
/”া 


ছি, 
ঠা 


৩"১০০০ টাকা বাধিক কব আদায় হইত। জনি এমন সন্তা থে সমুদয় মালাবার 
ঠিলেব ইজাখা পিয়া তখন যে টাক। লাভ ইত, এক্ণে ভাহাতে অন্ধ কাঠা ভূমিথণ্ড 
পাওয়া যান কিনা,সন্দেহ। ইংণ।জদেব অবানে আলিণা শান্বই তাহাব শ্রী ফিরল। 
দুর্গ ও গৃহ নি়্াণ, বন্দব স্থাপন, বাণিঞা বাবনাথে উতৎপাহপর্ধন এই সকল 
কার্ধ্যানুষ্টানে ইংব।জবাজ্যেব সুফল ফণতে লাগিল। ইংরাজ-বাজ-শ্যবস্থাব এক প্রধান গুণ 
এই যে তাহ! কাহাবে। ধর্মানুষ্ঠটানে হস্ত।ক্ষো করে ন!। বাঠাঁৰ থে ধন্ম সে তাহ 
অকাতরে পালন কবিতে পারে, মতভেদেব জঙ্ত কাহাকেও যন্থণা ভোগ করিতে হয় 
না। সেকালে অঙ্গযাব (01)010) নামে একদ্রন গ্রাতভাশালা স্বঃতুর গবর্ণর 
হছিলেন। তাহার সময়ে দিউ হইতে বণিকেরা বোম্বায়ে আপিয়। বাণিজ্য করিতে চাহে। 
তাহাদিগকে উৎপাহদানাথ গবর্ণর সাহেব তাহাদেব সঙ্গে যে কড়াব বন্ধন করেন তাহ। 
হইতে তাহার বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়! যায়। তাঁহার মর্ম এই যে বণিকেরা 
স্বাধীনভাবে তাহাদের শবদাহন ও ধর্্মানুষ্ঠটান করিতে পারিবে। যে-কোন ধক্ষাবলক্ধী 


৮৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


হউক না কেন-_তাহার জ|তি ও অবস্থা যাহাই হউক, বলপুর্ব কাঙাঁকেও খষ্টান করা, 
যাইবে না। এই করার পরের তাবিথ ২২ মস্ত ১৬৭৭। বণিকেবা সেই অবধি, 
এ পর্যান্ত 'ব্য/কণের তাবে অবাধে তাহাদের শবদাহন করিয়া আসিতেছে ও ইচ্ছানুক্সপ 
নিজ নিজ ধন্ম অনুষ্ঠান কবিতেছে। 

পোত্তগীসদের শ।সন অন্তরূপ ছিল। তাহাদের এক-হ[তে ভলবার, এক-হাঁতে 
বাইবেল ভয় প্রাণ দাও, নর খৃষ্টান হও। তাহানা বে, আগাৰ বাজতে বাস কবি 


| 


চাও ত আমাব ধন্ম গ্রহণ কব। ফলে কি হঈল -ইংবাজের জয় পো্তগীসদের পহন। 
তিন শত বংসব পুর্বে যে জাতি ধন মান নৈভবে চর ছিল-যাহার দৌর্দগু প্রতাঁপে 
ভারতেব দক্ষিণ প্রদেশ কম্পম।ন, তাহাব নাম পরাস্ত এক্সণে শ্রতিগেচর হর লা। 
আর ইংরাঁজস্্রশাননে এইক্ষণে বোম্ধায়েব অবস্থ! দেখ। সাগরগর্ত হইতে এই চিরবসন্ত 
স্থন্দর পুরী সমুখিত হইল। বিশাল স্থবমা সৌধন[ল[র পবিপূর্ণ; শ্রমেব জরস্তস্ত স্থতা 
ও কাপড়েব কল এবং অন্ঠান্ত কারখানা চতুপিকে বিরাজম'ন; নানাজাতির আবাসস্থান 
এই বোম্বাই পুবী সগুদ্দেব উপবে বত্রদাপতুলা শোউ। পা1ইত্ছে। 

যখন 


1 


ংবাছেবা বোম্বাই অর্রিকাঁব করিয়া প্রথমে ভাবতবর্ষ প্রনেশ লাভ করে 
তখন নিরাপদে বাজ্যভোগেব সনয় নহে-চতুর্দিকে বিভাধিকা, পদে পদে বিদ্ব বাধা) 
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম জলে স্থলে চাবাদকেই শক্রু। বোম্বায়ের শৈশবকাল কত 
ঝড় তুফ।ন, কত প্রকাঁৰ বিপদের মধ্য দিরা অতিবাহিত হইয়াছে_£স সময়ে এই দ্বীপ 
অন্ত এক প্রবল জাতিব গ্রাসে কেন ঘেপতিত হর নাই, সে কেবণ ইংরাঁজ ভাগালক্ষমীব 


€খ। 


গ্রসাদে। হারার এমনি ভাগাব্ল বে এই বিপদবাশি অতিজূম করিয়া এই কঠোর 
অগ্নিপবীক্ষ। উত্তীর্ণ হইয়া নোম্বাই সহর ক্রমে পশ্চিম ভারতব্যেব রাজধানী হইয়া 
ইংবাজ রাজসুকুটের অত্াজ্জন মণিরূপে শোভা পাইতে লাগিল-সকল শক্র একে 
একে পরাস্ত হইল--সমুদ্র জদ্দদন্ট্যু হইতে মুক্ত হইরা বাণিজার পথ নিষ্ষণ্টক হইল্‌-_ 
পবস্পরবিবোধী ঘোগুদলের মৃত দেহেব উপব দির! 
বদ্ধমূল হইল। 

তখনকার কাঁলে এ অঞ্চলে ইংবাজদের ভিন শত্র ছিল, পোর্ভগীস, মোগল ও 
মারাঠী। প্রথম ভইতেই ভারতক্ষেত্রে এই ছুই ইউরে!গীয় জাতির মধ্যে রেষারেষি-কে 
কাহার উপর প্রাধান্ত লাভ করে স্থিরতা নই । ঠানা বান্দরা, সালসেট গ্রভৃতি 
বো্বায়ের নিকটস্থ প্রদেশ সকল তখন পোর্ভ গীসদের অধীন; সুতরাং তাহারা নানা প্রকারে 
বোম্বাইবামীদিগের উতপীড়নে সক্ষম ছিল। 


এইরূপ কলহে কিছুকাল গত হইলে জিঞ্জরার কাকী নবাব পোর্তগীসদের ক্ষ 


রা ইংবাজ আধিপত্য ভারতভূমিতে 


আমর [বান্বাই প্রনাস ৮৫ 


ধরির। ইং 


শন, রা, 
হনাশ 


ধাজ বিরুদ্ধে আপ্ঘ ধান কবিলেন। নব মোগল সমাটের পোতাধাক্ষ। 
সেকালে দলে ঘেমন ইংধ।জ বণকেখ প্রতাপ, জলেও ই 


ঠ 


₹র!জ জলদশ্যদের 
উপদ্রব। সেই সকল দস্াদেবক শাপন কাখবাধ উদ্দেশে ১১৮৮ অন্দে কাকী 


€ 
২ 


নবাঁন ওবঙ্গজীন বাঁদপাহের 'আদেশক্রমে বোম্ব।ত দুর্গ আক্রদণ কবেন। ইংরাঁজের! 
তখন অতি দুর্বল, নপাবের সঙ্গে সুদ্ধে পাখিয়া উঠেন না, বৌশলক্রমে সমটের 
গ্রনন্নতা লন কবির! তাভাব প্রত্যাদেশণশ এন বিপদ ত 


না 


তে উদ্ধাব গাইলেন । 


বোন্বারেব উপর দিয়া সই এক ভপানক ধাক। গিঘাছিল। নপানেব আক্রমণ নিশ্ষল 
দোখনা পোর্তগাসের। ইংবাজদের উপব আবে জলিগ। উঠিল, সাধ্যমত নৈধনির্ধয।তনে 
বিখত হইল না) কিন্তু তাহাদের "জাবজাধ মন্্তম্ব সকলি ব্যর্থ হইল। পোর্তগীস 
রাজ্য এদেশে আব অবধিককাল টিকিতে পাবে নাই। দিন দিন বদ্ধনগাল মহা বারী 

প্রতাপেব নিকট ফিবিঙ্গিদিগকে থান্বই নতশিব হইতে তইল | ভাহীদের রা 
স্থান সকল একে একে মাবাটাদেব হস্তগত হইল। গাণিপণ যুদ্ধে কয়েক 
বসব পূর্বে--১৭৫৬ খু্টান্দে মাবাঠীদেব মঙোনতি কাল। তাহাণা হিন্স্থানে আর 
আব সকল জাতিকে ছাড়ার! উঠনাছে -দক্ষিণে কর্ণাটক হইতে উন্তবে আগ্রা দিল্লী 
পধ্যন্ত তাহাবা বাঁজা শিল্তাৰ কবিরাছে-হোলকৰ দিন্দে গাইকওয়াড় ভিন ভিন্ন প্রদেশ 
অধিকার কবিরা বদিয়াছে--আশা হইতেছে হিন্দুধাজা কতক গ্রেস্থগণ বতঙ্কৃত হইয়া 


৩ 


স্বাধীন পতাকা ভাবতে পুনরুডডান হইবে। এই সমরে পোর্ত,গীসদিগকে যুদ্ধে পবাজয় 
কাখয়। তাহ|দের অবধিকাববন্তী সালসেট, বাসংন, ঠানা, কাঁবাঞ্জা গ্রভভতি স্থান কাঁড়িয়া 
লইয়া মাবাঠীগণ খাপ্পই তাহাবেব খিবন্ত উ২পাটন কর্ধিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অদ্ধভাগ 
গত হইতে না হইতেই ইংবাজেরা তাতাদেব ঘোবত গ্রতিদ্বন্দার উৎপাত হইতে 
বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি, পাইলেন । অনন্তব নাবাঠীদের উপর ক্রমে জয়লাভ কবিয়া তাহাব! 
পশ্চিম ভাবতে অবাশ্বর হইলেন। বোম্ব।ই তাহার বাজধানা। বোম্বই যেকি অমূল্য 
রত্ন তাহা তাহারা আগে উপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন মোগল, মারাগী, 
পো, গীন লে(কেবা পবম্পর যুদ্ধপিগ্রহে বত থ।কিয়া আপনাদেব অধঃপাতের সোপান 
প্রস্তুত করি হছিল, তখন হইতে . রত্র তাহারা অতি বব সহিত রক্ষা করিয় 
আসিতেছেন। পরিশেষে তীহাদেরই জিৎ, আব সকলের হার। 

১৮১৯ সালে মারাঠীনমরে লব্ষপ্রতিষ্ঠ মহাত্মা এল্ফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্ণরের 
পদে অনভিধিক্ত হইরা এদেশে ফিবিরা আমেন। তাহার সময় হইতে বোম্বায়ের 
সৌভাগ্যস্থধ্যের উদর। পথ ঘাট গৃহনির্্মাণ, শিল্পবাণিজ্যের শীবৃদ্ধিসাধন, বিদ্বাশিক্ষার 


নবপ্রণালী উদ্ভাবন, আইন সংস্করণ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠানহেতু তাহার শাসন 


৮৬ আমাব পোশাহ প্রবাস 


বৌম্বাইবাঁসাদিগের বিশেষ আদরণাদ। তিনিই ননা বোন্বাই প্রতিষ্ঠ। কবিরা যান এবং পয়ে 
স্যর বার্টল ফ্রেয়াবেব আমলে বৌহ্বাই সর উন্নতিৰ পরাকাষ্টা লাভ বরে। 


নরনাঁরীর মেল 


বোম্বায়ে গিয়ে প্রথমেই যা আমাদের চক্ষে নুতন ঠারকে ভাহা মেয়ে পুকধের 
একত্রে মেল।মেশা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোন্বায়ে মধ্যে ভয়ানক গ্রাভেদ। 
কলিকাতায় ভদ্রমহিলাগণ সকলেই অন্তঃপুধধ[ফিনী, বাতিবে কোথাও একটি কুদক্ত্রাব 
মুখ দেখিবার যো নাই । বোঘ্ধায়ে পথে ঘাটে যেধানে যা ভদ্রমহিলা চোখের সামনে 
পড়ে। গবর্ণমেন্ট হৌসেব অভ্যা।গতের মধ্যে, বিগ্ভ।লয়েব ছাত্র পাবিভোষিক বিতরণ 
উপলক্ষে, দেখান স্ত্রা পুকব সম্মিলিত দেশিবে।  বাগন, বন্দর, বা বাদিণাব স্থান 
প্রস্ততি নগবেব প্রকাগ্ত স্থানে মন্ধ্যাবামু ঘেবনেব জন্য দেশা ও ইতর[জ স্ত্রাপুর'ষ 
সম্মিলিত হয়। পারসাদের মধ্যে অববোধ-গ্রথা নামমাত্র । হিন্দু লনণাধাও লে।কসমাজে 
অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে বিচরণ কবে। আমাদের দেয়েদেখ মত কুলন্্রাদেব তেমন 
সক্কে।চভাব দৃষ্ট হয় না। গৃহিণা অভ্য।গত পুরুষকে অন্ন পবিবেশন করিতে লঙ্জা বোধ 
করেন না। নরনারীব সন্মিলনই বোদ্াহ সহবের বিশেবহ্ব। বাঙ্গল।দেশে নারীনজ্জিত জনত। 
কেমন অপ্রিয়দর্শন। বোথায়ে নরনাধাব মেলা দেখিয়া খিদেথা পথিকের মন মোহিত 
হয়। যেমন আমাদের একজন কবি ইংলগুধাত্রা মুখে বোত্বাইঈ ভইতে লিখিতেছেন £- 

“সব চেয়ে যা দেখিয়! আমার হায় জুডাইয়া য'য়_ তাহ] এখানকার নরনারীর মেলা | নারীবর্তজিত 
কলিকাহার দৈম্টা যে কতগানি তাহা এখানে আনিনেই দেখা যায । কলকাতায় আমবা মানুষকে 
তআঁবখান। করিয়া দেখি, এইগন্ত তাহার আনন্দবপ দেখি শ]। নিশ্চয়ই নে ন দেখার একট। দণ্ড তাছে। 
নিশ্চয়ই তাহ! মানুষের মনকে মঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাঠার স্বভ।বক নিকাশ হইতে বধিত করিতেছে। 
ঘরের কোণের মধ্যে আমর! নরদারী 'মলিয়। থাকি, কিন্তু নে মিলন কি অম্পূর্ণ ?" বাহিরে মিশিবার যে 
উদার বিশ্ব রহিয়াছে, সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?” 

বৌঁষ্বাই সহর বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিতেছেন 2-- 


“আমাদের গাড়ী মাথেবাণ * পাহাড়ের উপরে একট বাগানের সম্মুখে আনিঘ। দাডাইন। ছোট 
বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা । পেখানেও দেশী কুলম্ত্রীরা আন্্ীধদের সঙ্গে বলিয়। 
বায়ুনেবন ক'রতেছেন। কেখল পারণী রমণী নহে, কপালে পিন্দুরের ফোট। মারাঠী মেযেরাও বসিয়! 


* বোন্বায়ের নিকউবণ্ঠা একটি শৈলনিবান_মহাবলেগর পাহাড়ের ছে।টি ভাই । গাছপালা বন উপবন 
পাহাড়ের দৃশো পরিশোভিত '- মুনিখষির আশ্রমতুল্য মনোরম স্থান। মহাবলেশ্বরের চেয়ে নীচু কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত স্থগম বলিয়া! মাথেরাণ বোম্বাই বাসীদের স্পৃহণীয়। 





আমার বোম্বাই প্রবান ৮৭ 


আছেন__মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসম্নতা। মনে মনে ভাবিল।ম, সমস্ত দেশের মথ।র উপর হইতে কতবড় 
একট! সঙ্ষোচেব বেঝ| নাময়। গিযাছে এবং তাহাতে এখানকার ভীবনথাব্রা আমাদেব চেয়ে কত দিকে 
কত সহজ ও শনদর হইয়। উঠিঘাছে। পুখিবীর মুক্ত বাধ ও আলোকে সঞ্চবণ কব্বার সহজ মধিকারটি 
লোপ করিষা দিলে মাহষ নিজেই শিজেব পক্ষে কিদগ একট অধ্াডাবিক শি হইযা উঠে, তাহ। 
আমারের দেশেব দেয়েদেখ লব্দ। নসক্কোচ অসহাযহ| দেখিল বুঝিতে পারা যায ।  মাথেরাণের এই 
বাগানে ঘুবত দুবতে আমাদেব বাডন পাক ও গোলদা ঘকে মনে করিয। দেখিলাম_তাহ।র সেকি লক্ষীছাড়া 
কৃপণতা 1” 

বোথারে ক্বী-ন্বাধানতাব চিত্র যেমন তুপ্রিগনক, বাজলদেশে অববোধ-প্রথা তেমনি 
আমাব কষ্টকবধ। আমাদেব দশে এই প্রথ। বদ্ধপুল হহবাব কাবণ কি? ভারতের 
প্রাগীন 


ধখ|/ 


[ভান ত ইভা পক্ষে আঙ্গাদান কনে না) আমান মনে ভন যে মুদ্লমান 
আনল থেকেই খুণ সন্ভব এই কঠোব নিঘমের স্ুনপাত, সে মরে অভ্যাচাধ-ভয়ে 
কুলপ্লাদেৰ গৃহকক্ধ বাণা আবগ্ভক হইত । কিন্তু এএন ভি গাব সেকাল নাই, এখনে! 
নাহাব। এ কাবণে অববোর-প্রথাব পক্ষপাভা আমি ভাহাদেব বলি, এত আর 
মোগলাঈ নয়, এ ইংবাজপাজ্য-ম্বাজাতিব সম্মাননা বাভাব মুলমন্্,। তোদাদেব ওরূপ 
ভয়েব কোন কাবণ নাই। ওরূপ আশক্ষ। বে অমূলক, একনাব বোন্বাই গিয়া সেখানকাব 
নরন[বাব সম্মিলন দেশিলেই স্পষ্ট প্রহীয়মান হয আমাব নিজেব দৃষ্টান্ত হতেও আমি 
ভব প্রমাণ দিতে রি প্রথমে যখন আমি বোদায়ে আমাৰ স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া 
বাই, তধন কত “লোকে কত প্রকার পিশাবিকা দেখাইর়াছিল। কিন্কু পলাক্ষায দেখিলাম, 
মে মিথ্যা জুঙ্গুণ ভন বই আব কিছু নয়। মানবা স্বামাস্্রাতে প্রকাগ্রভাবে এতদিন 
বিদেশে ঘুবিয়! ব্যাড়াইলাম, কই আমাদেব ত ওজপ কোন খিপক ছুটে নাই! এ 
পিখয়ে আমাদের শান্বে যে বন আছে ভাভাই ঠিক 

অরক্ষিত! গৃহে্দ্ধ।ঃ পুকধৈরা প্তকারিভিঃ 

আস্মানমান্মন! মাস্ত রনেমুস্তাঃ হরঙ্গিতাঃ। 


পি 


শ্রী আপ্তপুর'ৰ কর্তুক গৃহরুদ্ধ থাকিলেও অ 05 যাহ|ন। আপনার! আপনাদেন রক্ষ/। করিতে 
পরে তাহারাই হবঙ্ষিত। | এই আস্মবক্ষ(র শন্তি ঘবে বদ্ধ থাকিলে হয না, বাহিরে গিয়ই উপ1স্গন করা যায়। 


বিছা ও স্বাধীনতা লাভ কবিরা উন্নত হলে পুরুষেবাও যে সেই 
উন্নতি ফলভ।গী হইবে ইহা কে না স্বীকাৰ করিবে? তেমশি আবাব “মুক্তবারু ও 
আলোকে সঞ্চরণ করিব।র সহজ অর্ধকার” হইতে বঞ্চিত কিয়া নারীকে মঙ্থীর্ণ ক্ষেত্রে 
অনকদ্ধ করিব! বাশিলে তাহীব কুফ্লেও সনগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা স্ত্রী 
পুরু উভয়ে মিলিয়াই সমাজ। স্ত্রীদের উন্নাভতে জাতীর উ্ৃতি, স্ত্রীদের 'অবনভিতে 
জাতীব হূর্গতি, এটি বেদবাক্য। 


৮৮ আমার বোম্বাই প্রবাস 


পুরস্তী 
পৌম্বাই সহবের পুরশ্রী বর্ণন। কবিতে নানাজ।ভিব সন্মিশ্রণ তাহার প্রধান লক্ষণ 
বলিরা নিদ্দেশ করিতে হয়। কঠ খধিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়াছে তার পরিচয় 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভন|লয়েই অনেকট। পাওয়া যায়। সহবেব এক সীমা হইতে 


) (শা 


স্্র 


সীমান্তব পধ্যন্ত ছুই তিন ক্রোশ চলিয়া গেলে নান|জ|ভীর মন্দিব_চিজবিচিত্র হিন্দুমন্দির, 
মুনলমানদেব মস্ডিদ, পারদীদেব আগ্রগৃহ,। ইহুদিদেব সিন।গোগ- ইহংবাজ-চচ্চ এই 
সকল একে একে ্টপণে পতিত হয়। মঞ্দানে দেখিবে মুসমান সান্ধা নামাজের 
জন্য কাপ্পেট বিছাইতেছে, ভীহাব পার্থে ভর 5 একজন ঠা তসস্তোনুখ সুষ্যের দিকে 
চাঠিয। স্ততিমন্ত্র পাঠ করিতেছে । পুরবাসংদের কোন এক বড় উত্সবের দিন এই 
মিশ্রজাতিব মেলা দেখিতে হরুসে এক অভুলনাগ শোভনদৃণ্ ।  বোদ্াইবাসাবা 
বাঙালীদের মত হুষ্মপন্স লিজঘশিবত হহে | বাতিরে এঞেদাটি বত পাগডীওগালা 
মাথা । বাঙ্গলা ও ভারতের ভন্ত স্কানে ভন দর্তিহ এত এক গাথক্য ধরা পড়ে, 
বিদেনগণ ইহ সহজে লক্ষ্য করিয়া থ|কে। কেহ বলে পোলা মাথা অসভ্যভাব লিঙ্ণ ) 
কিন্তু ভাভাদের প্রান রোমকদেধ দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। টোগাধাবা মুক্তশিব 
রোমকের পবিচ্ছদ বাঙ্গলাৰ বেশ হইতে ল ভিন্ন চে । বাঙ্গালার যেমন খোলা 
মাথা, বোম্বাইবানীব হেমনি পাগড়াই ভূষণ । পাগড়াৰ গঠন ও আকুতি ভন্ুনারে জাতি 
ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসলমানদের ভাবিব মেড়াশা পাগঞডা, হার!ঠাণ খেত কিম্বা জো হত 
রথচক্র, গুডবাটীব জাল রঙের গভহও্ু, পার দের হিকোণথ জঙ্বা পা (কিতিকটা 
পারসিক ট্রপার ভন্তরূপ ১, সি 


সন্ধিদের বিপধ্যস্ত ইংরাজি হাটি এইরূপ লম্বা, গোল, 
কোণবিশিষ্ট লানাধরণের পাগড়ী দেখা খার। এই সকল চিজ 


চত শিবেডুধণ নাগরিক 
পথিকদের মধ্যে পৈচিত্য সম্পাদন করে। বোশাই ও কছিকাঁতী « এই ছুই সহবের 
বাহ আকুিতে গ্রভেদ ভ্ুকথার নির্দেশ করিতে হইলে বলা যাইতে পাবেকিজিকাতা 
আটপোরে, বোম্বাই পোষাকা স্হব। 


শোভ] সৌন্দর্য্য 


প্রাকৃতিক শৌন্দধ্যেব হিসাঁলে কেন সহব প্রাইজ প্1ইনার যোগ্য ? ইত ভবশ্য 
স্বীকাব করিতে হইবে যে, ইডন্‌ পার্ক কিম্বা কে।ম্পানীর বাগানের মত বাগান বোদ্ায়ে 
না, আর গঙ্গার মত নদীও নাই । বোহ্ছায়েব প্রধান হগকোগু।ন যে ভিক্টোরিয়া 
উদ্ভান তাহা যংসাপান্ত । তাঁহার ভিভবে একটি যাতঘর আছে-_তাহাও কোন কার্যের 


নহে। ভিক্টোরিয়া গাডেনে হরিণ ব্যাঘ্ব বানর ভন্গুক প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ড ধরিয়। 
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* রাগা হইয়াছে কিন্তু সে 


'আমাব বোম্বাই প্রবাল ৮৯ 


পশুশালব নামমাত্র । আালিপুবেব পশ্ুশালাঁব মত স্থান বোন্বায়ে 
নাই। সে যাহা হউক, বোম্বাই সবে প্রাকৃতিক শো ব্যাখ্যাযোগ্য। প্রাকৃতিক 
পোন্দর্যযের যে ছুই প্রবান উপকরণ পা ডু ও সমুদ্র, তাত বোশ্বার়েব নিজস্ব সম্পন্থি। 
একদিকে মালাখাব শৈল, অন্তদিকে সমুদ্র ঠীবৰন্রী বন্দবনিকব। সমুদ্রতটস্থিত যে সকল 
স্থান কিছুকাল পুর্বে মঘলাব খনি ও দর্ণন্ধ দধষিত বানাব আবাস ছিল, তাহা পরিদ্কৃত, 
প্রশস্ত, হৃন্দব ব্রধণপথে পরিণত ভইনচে। কণ্পিকাতাব ধলি চর্গনগয় সঙ্গীর্নণ পথঘাট 
ছাঁড়ির। একবাব এই সম্বদ্রতাবেব নিশ্বদ্ধ বাঘ সেবন কব--এ ছুষেব প্রচ্েদে বুঝিতে 
পাবিবে। যদি নোথাই দীপ ও বন্দবেন নৈসর্গিক শোভ। সন্দণন কবিবাব ইচ্ছা হয়, 
তবে সম্ুদ্রধাবেব রাস্তা দিরা মালাবাব শৈলে আবোহণ  কব-__তগাঁকাৰ গিবিকানন, 
বন্দবেব জাহাজখেণা, নগবেব গুহাবলী মিলিত শেভনদগ্ ভোমাব সম্মথে প্রসারিত। 
যখন অস্তোনুৰ দিনকব-কিবণে এই দৃপ্ত সবু্জলিত ভব, তখন ভাব শোভ। অতি 
চমতকার । পশ্চিমেব আকাশ লে রঞ্জিত, রা উপসাগবেব শাখায় 
স্র্যোৰ কনকনিশে ঝক্‌ ঝক্‌ কবিতেছে, তাহাব ক্োড়ে ঘপুবী শবান; সাগরবক্ষে 
দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান) নন্দবে নোববদ্ধ নানাজাহীর উব রঃ কখন বা একএকটি নৌকা 
পালভবে চলিরাছে। স্থলে নাবিকেল রা মপ্যভাগে তকর।জ্িন অভান্থবে বিবাজিত 
স্ববাগবঞজিত হশ্ম্যাবলা, দূৰ ভইতে একাকাঁবে এক অপুর্ব শোভা প্রকাশিত ; প্রান্তভাগে 
কোঙ্গনেব পর্ন তশ্রেণা, সব্রোপবি স্বচ্ছ নালাকাশ। এখন মনে কব দিনমণ্ণ সমদ্রে ঝাপ 
দির ডুবিয়া গেলেন_সে পন্নহ জাভাজশরেণা ছায়ার নিলীন ভঈল। সে পীতলোহিত 
্বর্ণবর্ণেব দৃগ্ত আব নাই। কি আশ্ধ্য পরিবভউন। আখ এক নন জগৎ, নূতন 
বাজ্যের আবিক্ষাব! নিশানাথ তাহাঁব শুশ্র কিরণজাল বিস্তাবপুর্বক গগনমগ্ডলে উদ্দিত 
হইয়াছেন। জলস্থল ক্রমে বজতপর্ণে বিত ভইল। এই শ্ুক্সিপ্ধ বিমলজ্যো সাতে সমুদ্র- 
দমণে কি আবাম! আইস, বন্দবে গিরা আমবা এক নৌক। করিয়া মাঁঝিদের গান 
শুনিতে শুনিতে খানিকদূব বেড়াইয়। আসি, আব তুমিও ভান ছাড়িয়া দিবে 


4 
রী 


অবিচিত 


ন্ভী 


৬৯ 
1 
স্পারী 
ডা] 


ভাণিষে দে তরী সুনীল সাগর? পুরি, 
বহিছে মুদুলব।য, নচিছে যুছুনহরী। 


সৌধপুরী 


ইংবাদিগ্রস্থে কলিকাতা সচবাঁচব *সৌধপুরী” (010 91 78140) বলিয়! বর্ণিত 
দেপা যায়। কিন্তু এ নাম কলিকাতা বে কেন একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে আমি 


(.. 


তাহা ভাবিয়া পাই না। কলিকাতা ও বোম্বাই এই ঢই সহবের ইমাবতশ্রেণীর 
3২ 


৯০. আমার বোন্বাই প্রবাস 


পরস্পব তুলনা করিলে ত বোধ হয় ন|। যে বোম্বাই কলিকাতাব কাছে হার মানে। 
বুড়াপন্দব স্টেশনে নামিয়া একবাব বন্বের ময়দান প্রদক্ষিণ করিয়া আ[সিলে কত প্রকাণ্ড 
সুন্দৰ হম্ম্যবাজি নেঙ্পথে পতিত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। সেক্রেতার আঁফিস, 
হ|ইকোট, ইউনিবসিটি হলেব রাজাবাহ স্তস্ত ও সাসুন শিল্পালয়, সাব সমসদজি শিল্প 
বিগ্ত(লর়, এলফি'নষ্টন হ ইস্কুল, সেণ্টজেবিয়ব কলেজ, পাখসা দাতব্য পিগ্চ।লর, জ্যালেকজান্রা 
ক্্ীবিগ্ভালয় প্রভৃতি বিদ্ভালয়নিচয়, টিলগ্রাফ ও পোষ্ট আফিন, ভ।সপাভাল, ম।বিকা শ্রম, 
হোটেল, কায্যালয়, পিসাণশ্রেণ এই সকল দেয়া বোৌনম্বাত কাহাখ মনে না সুরূপা 
সৌধপুরা বলিরা প্রতীণমান হয়? বন্বেব নগবশালা কলিকাতাব 10৬7) 1141] 
অপেক্ষা কোন অংশেই খ|টো নয়) ভিতরে প্রবেশ ক্যা দেখিবে মধো প্রকাণ্ড সভগৃভ $- 
উপরে গিয়া দেখিবে বন্ধে এপিরাটিক সোনাহটিগ্র পাঠশালা ও পস্তকালর, দবনাবশ।লা প্রস্ভৃতি 
গৃহ দোতালা অধিক।ব কিয়া আছে । এবেশপথে সেপানের উপবে ও নিয়দেশে কতকগুলি 
বিখ্যাত লোকেব পাধ!ণণুন্তি স্থাপিত) তল্সধো এক পাবনা ও একটি হিন্দু প্রতমুত্তি 
নেব আকর্ষণ কবে। পাবসী সবিধ্যাত ব্যাবনেট সাব জমস্দজি ভিজিভ!উ বাটলাওয়।লা। 
“ন্যব” ও “বটলিওয়ালা” এই পদবাদ্য়েব মধ্যে তাহাব ভাবনেৰ হতিহাঁস অব্যক্ত ) 
ইহাঁবা বলিরা দিতেছে কিরূপে তিনি সানান্ত বোতল বিক্রা ব্যবসা হইতে স্বার চির 
প্রাথধ্য ও প্যবহ!র চাতুষ্যে প্রত ধনসম্প,ন্ত উপাজ্জঞন করিয়া অবশেষে ব্রিটিষফ নাইট 
! 


শ্রেণাভুন্ত হইগা সমাজেব উদ্ধশিখবে আঅ।বোহণ করিলেন । হিন্দু প্রতিমন্তি জগঞ্জাথ 
শঙ্গর শেটেন। ইনি জ।তভিতে স্বর্ণণণিক, কিন্তু বুদ্ধি ও চবিতরপলে জীব্দশ।র দু 


জ।তিব প্রতিনাধিরপে গণ্য ছিলেন । উপরি ভাগে বোধারেব ভহপুব্ন কতিপয় গ নর্ণবের 
শন্মাধ্যে ভাবতেণ ইতিহমলেগক মহন কীণ্তি এএফিনিষ্টন? ইহাব 
মু্তি সকলেব শ্রেন্ঠ আসন অধিকার কবিরা আছে। ইনিই এ গুদেশে পাশ্চাত্য 
সহিত্যবজ্ঞ|নশিক্ষা-প্রণ(লা উষ্ভাৰন করবেন । বে ছুই খিগ্ভ(লর় হভার নাম ধ।বণ কবিতেছে 
তাহাবা প্রহোকে নিজ নিজ শ্রেণাব অগ্রগণ্য | 

নগরশ|লা হইতে বাঠিব হইরা উদ্চানগন্ত এলফিনিষ্টন চক্রের ইমরতশ্রেণা দেখিতে 
পাইবে।  আচ্ছ।দিত বাবন্দার মধ্য দিয়া চক্রপথ গিরাছে। এই সকল ইমারত 
»সেঘখ মেনিরা” কালের ম্মবণচিহ্ন। তে সুপ সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ৃকালে 51717321016 
71৫1০ গবর্ণবেব আমলে এই সৌধচক্রের প্রতিষ্ঠ। হয়। এই স্থান তখন শুন্য ময়দান, 
মধ্যে কপোতকুলেব আবাসস্থছ(ন একটি পুবাতন ভগ্ন মন্দির মিটমিট করিত, এক্ষণে 
তাহাব কি আশ্চধ্য রূপান্থর। 

এই সমস্ত সৌধানলির মধো হাঁইকোট্ট আদালত সর্ধাপেক্ষা বিশাল ও গৌরবশালী। 


০ 


* ৮” সু 





চপ পন পন্থা ০৮ 





আমাব বোনম্বাত প্রবান 
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ইউনিবসিটি গুহ একটি শিল্পব্রঃ কি তাহা নিম্মাণকৌশল, কি ভাহাব কার্যকারিতা 
অন্থবার্ত্য উভয়ই ব্যাখাঘেগা । উউনিবগি। 


অপেক্ষাও ৮ ফুট বেশী। এই স্থানে ঘ্টিকাযন্থ 
সৃমধুব ঘণ্টাধ্বনি বিনিগঠ ভয়। উচাব শিখরদেশ হইতে বার ও সহরেব সন্দাঙ্গীন 
শোভা! এক কটাক্ষে দশন করা বায়। এই স্তন্ত ও পুস্যকালয়েব জন্ত আগার (প্রমচাঁদ 
য়চাদ ভাভার সেয়ব-ব্যণসাসংজাতি আগার খন ৃ 
দান কবেন। এই স্তস্তেব নানে ভাহাব সাহাব নান “বাজ।বাইি” চিধস্মরণীর 
হইয়াছে। 


পে 


এই সমস্ত বিশাল স্থন্দর আট্ালিক! মুম্বাপুবাব গোপন বন্ধন ববিতেছে। ইহাদের 


বিশেষ মাহায্্য এই যে, এই সকল ইনার গণর্ণমেন্টেব য্ঙ্গীন দন নহে। 
পুববাঁসাগণেব ব্দানত। গুণে ইহাদের আনেকের জন্মল।ভ | বে কেট কোটি মদ গুভাদি 


নিশ্মাণ কাধ্যে বার ভইয়াছে, ভাভাব মোটামুটি ১5থা।ংশ পোখভনেবা শাহাদের নিজস্ব 
ধনকোষ হইতে দান করিঝাছিলেন। বোম্বাই সহৰ কত শান কি আম্চম্যক্পে বাড়িয়া 
উঠিরাছে ভাহাব গ্রামাণ এই ঘে, ১৮৬ হইতে পিংশতি বংসবের নধ্যে আবাদ রাস্তা 
সরকাবী ইমাবত লইয়া সর্ধশুদ্ধ প্রায় ৬ ক্রোড়টাকা বার হইরা গিরাছে ও তংকালের 
মধ্যে স্বাস্থাবক্ষা-কার্যে ম্যুনিসিপালিটা প্রায় চাঁখ কোটি টাঁকা বায় কবেন। 

কেল্লা ও ময়দানে প্রবেশ পথে ক্রাফৌছি মাকেট। ইভ কলিকাভার নুত 
মুনিসিপাল নার্কেটেব সমস্পদ্থী। যিনি এই ভাটের রূপগুণ ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা 
কবেন, তিনি প্রাতঃকালে ৬২ ঘণ্টা বেলায় দেখিলে ফল ফুল উবকাখীধ গ্রাচুষ্ে 
বিস্মিত হইবেন | নবেঘব হইতে মে মাস পর্যান্ত ফলেব আদদানা। উৎকষ্ট লাল ক 
টাপাকলা, বাতাবীনেব, তরমুজ, বমুজ, ন[গপবী কমলালেবু, খরঙ্গাবাদী ও কাবুলী 
আঙ্গুর, বঙ্গলোরেব পীচ, মহাবলেশ্বাবেব ট্রবেবি, মন্ঘটেব তাভা ও গু খজ্জব, নারিকেল, 
আনার, শআাঞ্রাব (072) আনাধস, আতা, পাপিয়া, পেরাবা উভ্যাদি ইত্যাদি ফলভা? 
তথাকাঁর ভাগার তখন পুর্ণ। আর্গুর ও আলীব দক্ষিণের এই ছুটি ফল 
উপাদেয় আর ফলেব রাজা আমের জন্যও বোম্বার়েব [বশেষ খা।তি। মাঁজাগামেব 


ঙ 


নি 
তই] 
% তা 


আফুম এদেশের সকল আমের সেরা । 

ক্রীফোর্ড মার্কেটেব গর বন্ধের তুলাব বাঁজার উল্লেখযোগ্য । বোদ্ায়ের বাণিজ্য 
ঘটা দেখিতে হইলে এই বাজার অবশ্য দর্শনীয়। এই স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তুলার 
বস্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাষিক রপ্তানি হয়। আমেরিকার 1২০% 011981,5-এর নীচেই 


৯২ আমাব বোনাই প্রবাস 


ইহা গণনীয়। নান জাতীয় লোক, ন[না বর্ণেব পরিচ্ছদ, কেনাব্যাচার কোলাহল মিলিয়া 
তুলাব বাজারে বোম্বীয়েব বাঁণিজ্য-শ্রী মন্তিমতী । 

বৌন্বাইধাত্রী এই সকল ইনাঁরত দেখিয়া যেন সন্থষ্ট না থাকেন-__দিশী পাড়াট! 
একবার তন্ন তন্ন কবিয়া পবীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহাঁধ মধ্যে অনেক কৌতুহলজনক 
নৃতন জিনিস দেখিবার আছে-ম্বানিসিপাল বন্দোবস্ত এইভাগেই বিশেষ দরষ্টবা। দোকান 
হাটের ক্রয় বিক্রয়, টম, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চলাচল ও নানাজাতীয় লোকজনের 
সমাগমে এই স্থানেই সহবের জীবন্ত চলস্ত ভাব গ্রতিবিষ্বিত। কলিকাতার দিশী পাড়াব 
তুলনার ইহ! পরিষাঁব, পরিচ্ছন্ন ও ইঠসম্পন্ন মনে হয়। 

বো্বাই সহর সামান্তত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে; প্রথম এই দিশী 
পাড়া যা! সহবের জদয়। দ্বিতীয়, কেল্লা যাহা সহবেব মাথা-যেখানে ধনাগমেব যন্ত্র 
সকল পধিচালিত। তৃতীয়, মালাবাৰ শৈল যাহা ইংবজ কনম্মচাবী এবং শ্রীমন্ত 
সওদাগরদের বাস ও আরেসেব স্থান। 

এই যে কেল্লা অঞ্চল, ইহাব শিবোভুষণ মহাবাণা ভিন্টোবিয়াধ পাবাণ প্রতিমুন্তি। 
কেল্লা ও আফিসাঞ্চলেব দিকে রাজমাগ দ্বিধা ভইরা গিরছে, তাহাব মুখে মহাঁবাঁণাধ 
শ্বেত পাষাণ প্রতিমৃত্তি গ্রতিষ্ঠিত। বান্জী উচ্চ সিংহাসনে সমালীনা, সিংহাসন বিতান 
মণ্ডপিত, বিভীনের মধ্যভাগে ভাবতনক্ষত্র, তদ্ুপবি ইংলগ্ডেব গোলাপ ও ভারতনলিনী, 
রাণীর পাঁবচ্ছদ ও আর সব মিলির! প্রতিমুন্তিথানি সব্বাঙ্গন্ুন্দর গ্রতিভাত হয়। কলিকাতাব 


ছি 


ভিন্টে(বিয় প্রতিমূদ্তি ইহার নিকট নগণ্য । 


মন্দির 


মুন্বাতলাও-এব সপ্পুখস্থ কাংশ্তবাজর হইতে গিরগাম পধ্যন্ত হিন্দু ও জৈন মন্দিবে 
সমাকীর্ণ। বোম্বায়ে যে সকল হিন্দু মন্দির দুষ্ট হয়, তন্মধ্যে বালুকেশ্বর, মহ লক্ষ্মী, 
মৃন্ধাদেবী, নাগদেব ও শ্রন্ঙ্কটেশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন । তাহাদের খয়ংক্রম নুনাধিক 
ছুই শত বৎসর । ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুবনতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব 
উৎপত্তি। সেকালে এই অল্পসংখ্যক মন্দিরগুলি হিন্দুদিগেব পুজাচ্চনার পক্ষে বথেষ্ট 
ছিল। কালক্রমে হিন্দুসংখ্য।ব বৃদ্ধিনহকাঁবে নব নব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগবীর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিরা লর। স্ুরাট হইতে উংরজ রাজধানা বোম্বায়ে উঠিয়া 
আমিবার পৰ অবধি ক্রমে বোথ্ায়ের প্রজা পুপ্ত বুদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৩৭ অন্দে 
মহা অগ্রযৎপাঁতে স্ুরাট নগবা ভম্মসাৎ হওয়াতে অনেকানেক বাসচ্যুত নিঃস্ব হিন্দুসন্তান 
উপজীবিকা অজ্জনাশয়ে সপরিবারে বোম্বাই আসিয়া বাস কবে। অনেকে বাণিজ্য 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ৯৩ 


ব্যবসাস্থত্রে বোম্বায়ে আকুষ্ট ভয়। পেশওয়ারাজ্য বিনষ্ট হইব।র পর পুণা, সাতারা, 
ও দক্ষিণের অনান্য গ্রদেশ হইতে মবাঠাদলের আগমন; কচ্ছ, মারওয়াড় ও দেশায় 
রাজসংস্থানেখ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বণিক ও শ্রমজীবী লোকের সমাগম ইত্যাদি 
কারণে বোম্বায়ে হিন্দুসংখ্যা বহুগুণ খিস্তি হইয়া সেই সঙ্গে নানা সম্প্রদায়েক আবাব্য 
দেবদেবাৰ মন্দির চতুদ্দিকে ছড়াউয়া পড়ে! নৈষণব, ভাটিয়া ও বণিকদেব ব্যয়ে জীবন 
লাঁলেব বল্লভাচার্য মন্দির, মারওয়াড়ীদেব বাঁলাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামী নারাষণ 
সম্প্রদায়ের মন্রির, নানকগন্থা, কবীবপন্থী, রাধাবঙ্লীভী, বামানুজ প্রকতি প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজ শিজ ভজনালর প্রতিষ্ঠা কিয়া ভজন পুজনদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । 


বালুকেশ্বর 

প্রাটান মন্দিরের মধ্যে বালুকেপ্বব অগ্রগণ্য । প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্র সীতান্বেষণে 
নিম্কণন্ত হইয়া এই স্থানে এক বাত্রিযাপন কবেন। ভাহাব শিবপুজার জন্য ভাই লক্ষ্মণ 
প্রত্যহ বাধাণসা ভইতে নুহন শিবলিঙ্গ আহরণ করিয়া আনিতেন। এক রাত্রে তিনি 
বথানিদ্দিষ্ঠ সময় উপস্থিত তইতে না পাখাতে রাম অনৈধ্য হইরা বালুকা হইতে লিঙ্গ 
গড়িয়া পুজাচ্চনা সমাধা কবেন। এই ঘটনা হইতে মনিিবেব নাম ব বালুকেশবব | এক্ষণে 
অআাহাতে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বারাণসী হইতে সমনাত। এইস্থানে একটা 
সুন্দর ঘাঁটবাধানে। পুঙ্করিণা আছে তাহার না বাণতীর্থ। রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া 
ভূমধ্যে বাঁণক্ষেপ কবেন আব অমনি জলঙ্োত উপলিয়। উঠে_-তাহা হইতেই এই 
জলাশয়ের জন্ম ও নাঁমকরণ। এই পুক্ষরিণার চাঁবিধাবে বড় বড় ছায়াতরু, আর 
কতকগুলি মন্দিব, ধর্মশাল| 'ও ব্রাঙ্গণেব বাসগৃভ দৃষ্ট হয়। সমুদ্তীরস্থিত পাহাড়ে 
একটা ছিদ্র আছে, সাহাব মধ্য দিয় গলিরা যাইতে পাবিলে হিন্দুব পাঁপক্ষয় হয় ও 
জনশ্রুতি এই যে, গ্সিবাজী বাজা এই উপায়ে প্রণ্য সঞ্চয় কবিয়াছিলেন। তিনি কৃশাঙ্গ 


৮ 


ছিলেন বলিয়। তাহাকে এজন অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। 
জাঁতি-বৈচিত্র 

ভাঁষা জন্ুপারে বোম্বাই প্রেসিডেন্নি সামান্ততঃ চাব ভ!গে বিভক্ত হইতে পারে, 
গুভ্ররাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিদ্ধুদেশ। ভাষাব উপর হইতে জাতিনির্যয় করাও 
কঠিন নহে। প্রেসিডেন্সির নানা স্থান হইতে নানা জাতীর লোক বোম্বাই সহরে 
একত্রিত হইয়াছে । তাহাদের ভাষাও পৃথক্‌ পৃথক, তবে উদ্দ, বা হিন্দির অগপত্রংশ 
সাধারণ সকল জাঁতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । এই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিসঙ্গমেই বোম্বায়ের জাঁতি-বৈচিত্র্য । ইহাদের সবিস্তার বিবরণ বলিতে গেলে স্বতন্ত 


৯৪ আমাব বোম্বাই প্রবাস 


গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন- তাভা আ[মাব উদ্দেত্ নহে। পারসা জাতির বিববণ পুর্বে 
ব্লা ভইয়াছে, এণানে 'গুজরাটা, মাঁধাঠী ও মুসলমানদেব কথ! [কচু উল্লেখ করিলে 
যথেষ্ট হইবে। গুজবাট ও মহাবাষ্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দুই বিস্তীণ ভথণ্ড। 
গুজবাটেৰ অন্তর্দত একটি দেগ্রায় সংস্থান আছে_গ|ই*ওয়াড়েব বরদা, তাছাড়া কচ্ছ 
ও কাঠেওয়াড় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাঁজা। এদেশে কচ্ছ ও কাঠেগয়াড়েব বন জঙ্গল 
এখন সিংহের একমাত্র আবাসভমি, অন্ত কোথাও পশ্ুবাজেব রাভব্জেব কোন চিহ্ন 
দেখা যায় না। কাঠেওয়াড় গুটিকতক ছোট ছোট প্রদেশে বিভক্ত ঘা এক এক 
রাঁজপৃত ঠাকুবেখ শাপন।বীন, যেমন বাঁজকেোট, গেন্দল, ভাওনগর, নগনগব, জাননগব 
ইত্যাদি । বোমায় যে সকল খুজবাটী আলপিয়া বাস করিতেছে-নানিয়া, ভ[টিগা, কচ্ছী_- 
তাহাদের অধিকাংশ বণিকজাভীয লোক, বাণিজা বান্সায়ে বত। গুজবাটা ব্ণিকদেখ 
অধ্জজনস্পৃহা যেমন প্রবল, যেমন নিষ্য়্ধি, তাভীব সঙ্গে শাহাদেব উদ্াম ও কন্মদঙ্গতা 
তেমনি প্রশংসাযোগা । পাবস্ত উপসাগণ ৪ ভাবত সাগবের আউপকুল প্রদেশের সভি 


রি 


বাণিজা-ন্ুত্র এই সকল বণিকদেখ হস্ত অনেককাল চলিয। আ।ফিতেছে | জাঞ্জিবাব মস্ট 
গ্রভৃতি স্থানে নোন্বাই বণিকদেব গঠিবিধি-_আফ্রিকা ভাবকস্তান গউহি দূর দব দেশের 
সহিত তাহাদের বাঁণিজা সব্ন্ধ। ইউবে[পীঘ়েবা প্রথম খন এদেশে পদাপণ করবেন তগুন 
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এই বরণিকদেব সঙ্গেই তাহাদের প্রধান কাববাব। ভাভাদে কোন একজন কন্মকর্তা 
বলিয়া গিরাছেন_-"ইহুদী তিন এক চীন, তিন চীনে এক বেনে।” 

মধ্য হিন্দুস্থান হইতে বহুসংখ্যক মারওয়াঁড়ীর সমাগমে গুজবাঁটী বণিকদের বিলক্ষণ 
দলপুষ্টি হইয়াছে । 


মাঁরাঠী 


বোম্ধায়ে মারাঠী দলবলও সামান্ত নহে । দক্ষিণে কুষগানটী হইতে উত্তরে তাপ্রা 
পর্যন্ত তাহাদের ভাষা বিস্তভ। মারাঠীরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সুদক্ষ নহে, ও-হিসাঁবে 
বাঙ্গালীদেব সঙ্গে সমান। উহাদের বৃদ্ধিব দৌড় অন্চদিকে। আগেকার সে শৌধ্যবীধ্যের 
কোন লক্ষণ দেখ! যাঁয় না, কেননা এখনকাব কালে অসিজীবির উপর মসিজীবিরই 
গ্রভৃত্ব। আমাদের দেশে জীবিকার সঙ্কীণক্ষেত্রে ডাক্তাবি, ওকালতী, কেরাণীগিরি এই 
সকল কাঁজই শোঁভ| পার । মীরাগীদের রাজনীতি কুশলতা এখন কংগ্রেসের কার্যে 
পর্যযবসিত, বড় জোর বড়লাটের মন্ত্রীসভ। পর্যন্ত বিস্তুত। তাহাদের পূর্ববীরত্ব লোপ 
পাইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাসদায়ক বর্গীগণ এক্ষণে হলধারণ করিয়া যথাকথঞ্চিৎ 
দিনপাত করিতেছে । শিবাজীর সে মাওলী সেনার বংশ এক্ষণে কোথায়? 





যন্জী 


জু 
স্ 


ব্দব্শান ৫ 


আমাব নেম্বা গ্রাবাস্‌ ১৫ 


মুসলমান 

নোদাইবাসাৰ পঞ্চমাংশ মুসলমান । মুনলদানদেব প্রধান ছু শেনা_জরী ও পিয়া 
মহপ্মদের উত্তবাধিকাণী কণিফদের লইখ। এই ছুত সম্্ধারেব মগ্ভেদ। জী 
মুসলমানেরা আবুপকধ ওদার গড পণ্সব|গত 


মহ 


চি 59 ১. 4 
শাশগণের আ্াত বিশ্বাস ও ভুত 


স্থাপন কবে। সর খুমপনানদের পিখান এই দে মভশ্সদের ওঠা তাঙগাৰ প্রির হম 
দুহিতা কঙেমাব স্বামা দে আপি-ভিনত হাভাব পিংত।সনাবিক।খা যথাথ ইমান । 


আ[লব অভাগ। প্ুঃদর হাসেন ছম্নে কাবব।লা ব্ণক্ষেত্রে শত্রস্তে নিহত হয়। এই 
ঘটনা স্মবথ কশিরা মভবনেপ সমর সিনাপন্থাগন। বক্ষাধাত ও আর্ভনাদে হদয়-পিদিবক 
শোকপ্রকাশ কর্িষা থাকে । এ উপলক্ষে বিকন্ধ মভাবলম্বা সপাধিগের উল্লনান ও 
অভিনন্ন। তুক ও আরণজাতি গ্রবানহঃ সুগা খুলগনান, পাবশ্তদেশে সেরা সম্প্রদারের 
প্রাধান্ত । নান্বধে আক, অন্থতঃ উভয় পন্থাব 
সংপ্যা সমান সনান। 

পোম্বাইবাসা মুসলমান অন্ঠতব এণালী অন্ুলবে শ্রেণাদ্দ হইতে পাবেদেথ। ও 
খিদেশা মুসলমান । যাভাদেব আসলে িন্দুস্তানে জন্ম ৪ খাত[দেব পুদ্নপকষেরা স্বেচ্হাক্রমে 
'অথন। দায়ে পাঁড়র। সুসল্মাশ বন্ম স্বীকাপ করশিরছে আভাদেব দেখা শসলমান বলা 

ৰ্‌ বৰ 


যাহতে গাবে_ তাঁছন আব সঞলে পিদেশা শপ বাচা । এই অনন্ত সুপলন।'ন জাতির 
1৮ 


মধ্যে পবস্পধ পিবাত সন্ত হহখা আঅঙ্গীণে ফাদ ামশ্ুজাতর 9 হহগছে তথাপি 
€ 7. পাশ তা 


তন্মধ্যে কতক গুল সম্প্রাপৃর় হুম বাকিরা এখনে পমাঙ্ তন বক্ষ। কাখয় 


আসতেছে বথা, কোনা, দর্সিণা, ব্চ্ছা, মন তত] | (বাব, সাঁল্ঘ। একজ|তায 
মুসলমান (€ ফু? ওয়।ল।ব 7৩ দ্রাবে দ্াবে জানিস 'বাচি7়। ১ তাভাদেব অধিক।ংশ 
আসনে গুজব ট ভিন্দুবংশার়, এক।দশ শতানাতে ইসলাম ধন্ে দাক্ষিত ভইয়ছে। তাহাবা 
গং তাহদেব আদিম শিবাস সুবাট ও জুবাটের মুঙ্ল।সাতেৰ ভাহাদের ধন্মমজক | 
তাত।দের ভাব! গুবাটা। বোবারা অতন্ত উদ্ভমঝল, এমন স্থান নাভ যেখ।নে তাহাদের 
গতি নাই, এমন গ্রিণিস নাই বা তাহাদের বোচকার না পাওয়া বায়। এই জাতীয় 


মস 


মুসলমানের মধ্য হইত৪ বড় বড়লোক উইয়া গিঘ্াছেন, দৃষ্টান্ত স্বর্গার জঙগ্টিস বদরুদীন 
তৈয়বজী । 

খোজা নামক আব এক সম্প্রদায় আছে তাহাবাত ন্দুমুসল্মান | খে|বাসান 
হইতে সমাগত পীব সদকদ্দান কর্তক তাহাদের পুকপেরহগণ চাধ শত বৎসর পুব্ৰে 


মুসলমানধন্মে দাক্ষিত হয়। যদিও থোজাখা আপনাদিগকে মুসলম[ন বলিয়া পরিচয় দেয় 


৯৬ আমার বোম্বাই প্রবাস 


তথাপি তাহাঁদেব আচাঁর ব্যবহার ও ধন্মানুষ্টান ভিন্দু মুললমাঁন উভয় ধম্ম মিশ্রিত। 
কাজী তাঁভাদেব উদ্ব!হক্রিয়া নির্বাহ কবিয়া দেন বটে কিন্তু অনেক সময় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থ|কে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর হিন্দমতে জাতক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান ভয় এবং অন্থ্ে্টিক্রিয়ায় কোবাঁণেব কিয়দংশ ৪ দশাবভাবের উপাখ্যান 
উভয়ই পঠিত হইয়া থাকে। কোরাণ ও হিন্দুশাস্ব এ দ্ুঘ্েতেই তাহাঁদেব শ্রদ্ধা, উ্ভারা 
হিন্দু ও মুসলমান উভয়েব তীর্থ পর্যাটন কবে এবং ভিন্দুশান্সোক্ত দারধিকার এাভতি 
ব্যনহাঁৰ প্রণালী অবলম্বন কবিয়া চলে। মহম্মদেব জামাতা নাঁলীব প্রতি তাহাদের 
বিশেষ ভক্তি, এবং আলী কল্সী অনত।র বলিয়া তাহাদের নিশ্বাস। খোজা মুসলমানদের 
মধ্যেও বোম্বায়ে অনেকানেক দানখাল শ্রীমন্ত সওদাগরেব নাম শুনা যাঁয়। 

মুস্লমানদেব বিবরণ বলিতে গিরা তাহাদেব ইদ্দানীন্তন শোচনার দৈন্যাদশব উল্লেখ 
না কবিয়া থাঁকা যায় না। সেদিন বাহাবা সদ্দাৰ জাগাবদাব £সনাপতি ছিলেন, এইক্ষণে 
তাহারা অনেকে পেয়াদা ও খানসামব কাজে দানহীনভাবে জীন্নদাত্রা নির্বাহ কবিতেছেন। 
ধাহাদের সধন্সীগণ পুবাকালে কাব্যসাহিত্য পিক্ঞানক্ষেরে অক্ষর়কীন্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন 
তাহাদেব বিছ্বাশিক্ষার মনোবোগ নাই, কোবাণের ডপাত। উপ্টাউরাই ভাভাবা আপনা- 
দিগকে সর্ধশান্্বিশবদ মনে কবেন। অনেকে নি্ষন্ম। উদ্ভোগশগ্ত, অন্টেবা নির্ধন 
অনচিন্তায় আকুল। উহাব মধ্য খাহাবা ভমন্ত তাভাবা অর্থেব সদ্বাব্ভাব জানেন না 
_নিকুষ্ট আমোদ প্রমোদে প্রচুৰ অর্থব্যর কবিরা প্রায়ই খণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন । 
তাহারা যে এক্ষণে আপনাদেব ভবনপ্তা সম্যক উপলব্ধি কবির! জাতার উন্নত সাধনে 
সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা অত্যান্ত 'আহলাদের বিষয় । ভাবা বুঝিঘাছেন যে গবর্ণমেন্ট 
যত্দুব কবিবার তাহ। করিয়াছেন, তাহাদের নিকট কাতর ক্রন্দনের কোন ফল নাই। 
বিদ্ধা ও যোগ্যতা ব্যতীত সরকাবী চাকরা আদার কব বাঁয় না; এই বুঝিয়া তাহীদেব 
সমাজের নেত।গণ ঘোগ্যতব উপায় অব্লম্ধনে তৎপর হইয়াছেন ইহা একটা শুভ লক্ষণ । 

বন্ধুগণ! আমিও বলি তোমাদের নিজের হাতেই তোমাদের মুক্তি। তোমরা 
গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিও নাঁ। অমপাধ্য শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনোযোগ 
কর-_আম্মনির্ভব শিক্ষা কর। উত্রাজ-রাজ্যে যে উন্নতির পথ হিন্দু মুসলমান সকল 
জাতির জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই পথ অন্গুনরণ কর। তোমবা এককালে সাহিত্য 
বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইউরোপের আদর্ণ ছিলে--তোম|দেব নষ্ট সম্পন্তির কিয়দংণ ফিরিয়! 
পাইবাব যদি তোমাদের বাসনা থকে, তবে আপনাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্রণীল 
হও। আলিগড় এখন তোমাদের একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি--ইহাঁর উপর মসলিম ইউনিবপিটি 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইবে । প্রস্তাবিত ইউনিবগিটি 





নি ০ ৩৩ পি আপপ্পা পা ০ সপ (ররর রহ 
হত তিতা । টাক ও 
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আমার বোম্বাই প্রবাঁস ৯৭ 


সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই বে, গবর্ণমেণ্ট যদিও তোমাদের মূল প্রস্তাৰ সর্বাংশে গ্রাহ্য 
করেন নাই তথাপি যতট! পাওদ। যাইতেছে তাহা গ্রহণ কব কর্তব্য যাহা চাই 
সন্ট| পাইলাম না বলির! যতটা পাওয়। যায় তাহা ফেপিয়া দেওয়! বৃদ্ধিমানেব কার্ধ্য 
নহে। আমার শেব কথা এই ঘে একতা হেমাদের জাতীয় সম্পদ, ইহা হেলায় 
ফেলার হাঁরাইও না! । ইসলাম তোম[দদর জাতীর বন্ধনে আহ্বান করিতেছেন। সাবধান 
মেন তোমাদের মধ্যে বিচ্ছের দলাদলি প্রনেশ না করে। এ্রকাৰলেব উপর তোমাদের 
জাতার উন্নতি নির্ভর করিতেছে । এক হইলে তোমাদেব উখান, ছিন্ন ভিন্ন হইলেই 
পতন। 


বাঁ'ণজ্য ব্যবস! 


বোৌন্বায়েব লোকের। নাঙ্গালীদেব নৈন্সে বাণিজ্য ব্যবসানে সুদক্ষ । বাঙলা দেশের ধন 
চাঁকবীতে ও জমিদাবাতে এইজন্য তাহা নড় শ্ান, তাভাতে ধনাগমেব স্বাধীন স্ষ্তি 
দেখা যাঁর না। বোম্বায়ে জমিদাখীব এ্রতি লোকের লোভদষ্টি নই, কেননা এ অঞ্চলে 
ভূমি সম্পকীয় চিবস্থারী বন্দোণন্ত প্রচলিত নাই।  বায়তওয়াবী বন্দোবস্তে সীধাবণতঃ 
ত্রিশ বসব অন্তব রান্ধ পবিব্র্ভনের নিয়ম আছে--সবকারী খাজনা দিয়া রায়তের 
ভাতে মুনফা এত অল্প থাকে যে ভমম্পন্তি করিতে লোকের! লালারিত নহে । এদেশে 
বাণিজ্যই ধনাগমেব প্রধান উপায়। প্বাণিজ্যে বসতে লক্ষমী” একথা বেোম্বাইবাসরাই ভাল 
বুঝে। সপ্তদশ শতান্াাতে শ্থবাট পশ্চিম ভাবতেব বাণিজ্যে প্রধান স্থান ছিল। 
ইউবোপের সহিত এ দেণায় বাণিজা-কাবনাব স্থবাট বণিকদেৰ হাতেই ছিল। ১৬১২ 
স[লে ইংবাঁজদেব বুঠী সুবাঁটি নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্রাট হইতে বাণিজ্য-আোত ক্রমে 
বোম্বাদ্দে বিবর্তিত হইল। মে(গলবাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুবাটের ভাগ্যলক্ষী। ম্লান ও 
মুখ্বাপুরীব সৌভাগ্য উদর । এই শ্রীবুদ্ধি লাভের অনেকগুলি কাবণ আছে। ইংলগ্ডের 
সাধ্য, প্রশস্ত সুন্দর বন্দর, পোঁত নিম্মীণ ও সংবক্ষণেধ সুবিধা ইত্যা্দ কারণে বোম্বাই 


শীঘ্রই নদীতীববন্তী জুণাট নগখ ছাড়াইর। উঠিল । বোদ্।ই তুলার ব্যবসাব ভ্ত 


প্রাচীনকাল হইতে প্রখ্যাত। এখানে ভাবছেব নানাস্থান হইত তুলার আমদানী হইয়। 
বস্তাবন্দী করিয়। দেশ বিদেশে উজ ঘ। এক সময়ে বোম্বাই হইতে চীন দেশে 


মারাঠী যুদ্ধের সময় তুলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া_সেই সুযোগে চীনেধা আপনাদের দেশে 
তুলার চাঁস আরস্ত করে। সেই অবধি বোঁথাই হইতে চীন দেশে তুলার রপ্তানি ক্রমশই 


স্বাস হইয়া যাঁয়। 
৯৩) 


৯৮ আমার বোম্বাই প্রবাস 


১৮১৩ পর্যন্ত ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানিব হাঁতে একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল, অন্ত কেহ 
কোম্পানিৰ পবওয়ানা ভিন্ন বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারিত না । নাঁণিজ্যের 
উপর এই শুঙ্খণ ভাঙ্গিয়া অব্ধি ভাব প্রকৃত উন্নতিব কুত্রপাত। বোম্ায়ে তুলার 
ব্যবসাব উউবোত্তর উন্নতিতে স্বাধীন বাণিজ্যেব ফল প্রত্যক্ষ কবা যার। আদেবিকাঁর 
যুদ্ধের সদর এ বাবসা বিশেষরূপে উত্তেজিত হয়| ১৮৬১ হইতে ৬৫ পর্যন্ত পাঁচ 
বসব আমেরিকানদের ঘরাও যৃদ্ধেব দরুণ সে দেশ হইতে তুলার আমদানী বন্ধ 
হওয়াতে বোন্বর়ের যৌভাগ্যক্থ্য উদর হইল। তুলব বাজার এমনি চড়িঘা উঠিল যে 
ও কয়েক বত্সরেব মধ্যে বোন্বার়েব লোকেব। দিদান ৭৮ কোটি টাকা উপাজ্ঞজন করে। 
টাকা হইলে তাহা বাঁড়।ইবার চে্|! হয়-সকলে সুলভ উপায়ে ধনোপাজ্জনে মত্ত ভ্ইয়া 
উঠিল। কত বাক, কত অর্থকরী অনর্থকরী কোম্পানি ভেকছত্রেব স্টীয় গজাইয়। উঠিল 
তাহার সংখ্যা নাত । অর্থেপাজ্জনেব আন্যান্তি ফন্দিব মধ্যে ব্যাকবে আবাদেব এক 
প্রস্তাব মস্তক উত্তেলন কাঁধল। ব্যাকবে উপনাগবের ভারভূমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার 
করিরা বাসগুহ নিন্মণ ও অন্ত আবশ্তকার কার্যে নিয়োগ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেগ্ত | 
লোকেরা ভাঁবিল জমির মুল্য তিনগ্তণ চাঁবগুণ বাড়িয়া উঠির(ছে, জনসংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে, দ্বাপেব মধো বাসধোগা ভূমি দুর্লভ, এ সময়ে ন। জীনি ভূমিলাভে কতই 
লাভ-- প্রত্যেক কাঠাব মূল্য না সোনার দর মনে হইল। একটি কোম্পানি উঠিয়। 
এই কাধ্যে ঠা ইইল_ব্যাকৃবেব সেয়াৰ বিক্রয় তাহার কাজ। সেয়ার কেন 


শপ 


৩11 


ব্যাচা, এই এক রোগ জন্মিণ। আবলবুদ্ধণনিত। সকনেই সেয়।র কিনতে ব্যস্ত। থে 
দরিদ্র সে এক রাত্রির মধ্যে ধনী ভবে লক্ষপতি ক্রোডপতি হইবেসকলেই সহজ 


উপায়ে টাকা কবিভে ততপব ৩... 
এই বেগ শুধু যে ব্যাকবের সেয়া ব্যাপারেই বদ্ধ তাহা নহে। ব্যাকবের তীরের 
সমতুল্য মুল্যবান অথবা শুদপেক্ষা আবো কত অমূল্য ভূমি স্থানে স্তানে পড়িয়া আছে, 
মাঁজেগ(ম, সিউধী প্রন্থতি তাবদেশও উত্কষ্ট বন্দরে পরিণত হইতে পারে) এই বলিয়া 
নানান্‌ ফন্দি বাহিব হইল। ঘে কোন ফন্দি ত্থপিশ।চ ধূর্তের মনে উদয় হয়, তাহ।র 
পৃষ্ঠপোষক এক এক 1702705] কোম্পানী । পরে ঘখন বোদ্বায়ের ভূমি ভাঙার শন্ত 
হইল, ভূ-কোম্পাশিৰ গ্রাসোপধুক্ত আব কিছুই অব্শিষ্ই নত, তখন এক নুতন মড়ক 
আসিয়। উপস্থিত। বাঙ্গীনর পোটক্য।নিড কোম্পানি উঠিয়া অর্থনীশের জার এক 
স্থগম পথ আঁবিদ্(র করিল। ভন্য।ন্ট কোম্পাণির উপর পোটক্য।নিঙ চাপিয়। মগ 
বণিকদের ভারে যা কিছু বাকী ছিল, নি£শেষে যথ|সর্ধস্ব হরণ করিঘ্না লইল 
আমেরিকার যুদ্ধাবস।নের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থথস্বপ্প ভঙ্গ হইল। যেমন উথান এ 


আ।মাব বোম্বাই প্রবাস ৯ 


গতন। তুলাব দাম যেমন চডিয়াছিল তেমনি উ্বিয়া গেল । সে যে হলস্থল বাধিয়! 
গেল তাহ। বর্ণনাতীত | এই সমরে আমণ! বোনায়ে মাণিকজীদের বাটি হইতে এই 
বিপর্যয় কাঁও পধ্যনেক্ষণ করিতেছি | এই সেবাণ মেনিয়ার সকলে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে 
_এই স্ধস্বপ ভাঙ্গিয়। গেলে তেমনি আ।বাব চাবিদিকে হাঁত|কাব পড়িয়া গিয়াছে। 
সকলেই জানিতে পাবিল এই অসংগ্য কোম্পানিব মূলধন কেবল কাগজ মাত্র, কেবল 
সেরার লইঘ্বা উতদেব মৌখিক কাববধ। বিপদের সময় দেখা গেল হাহাদেব হাতে 
কিছুমাত্র মল নই, এই অজ্ঞনম্পৃহাব এক।ও ইমারত তাবে ঢের শ্টায় এক ধাক্কায় 


চুবমার হ ইয়া গেল। ক্ছগন লোকের চোখ ফটিল। দেখিতে পাইল বে াহ!বা থে 
সম্পন্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার কোন শুলা নাঈ। যে মাটা সে মাটাই বহিল, সোনার 
পবিণত হইল না। বাণিজ্য জোবলান অন্তরে ঘটিয়। থাকে কিন্ত ১৮৬৪--৬৫ সালে 
বন্বেব যে ছুদ্দশা হার তুলনা পাওয়া ভার । খ্যাতনামা লক্গপতি ক্রোড়পতি একে একে 
নিঃসম্বল হইয়। ধ ধায় পড়িয়া গড়াগড়ি, কিছুবাল পবে আঙবা শুনিণাম থে হবিখ্যাত 


প্রেমঠাদ বারগা যিনি একক।লে সেয়।ণ নাজাঁবেব হধিনারক ছিলেন, যাভাঁব হর্জনীর 
ইঙ্গিতে লেকের ভাগাচক্র থু ত, ঠিনি নিডেই ধরাশায়া ভইরা আর্তনাদ 
করিভেছেন--ভাহাকেও শেষে [1৯01৮৩00 কোটেব শবণ|পন্ন হইতে হইল। 

পূর্বেই ব্লিরাছি বোন্বাই প্রাটীনকল হইতে তুলার ব্যবসার ভন্ প্রসিদ্ধ কিন্ত এ 
শুধু তুলাব বাজাধ নয়। বোম্বাই তুল! হইতে পরিধেয় বন্ববরণ আবন্ত কনিরা অবর্ধি 
তাহ!র শ্রীসম্পদেব এক নূতন দ্বার খুলিয়া গেল, সেই সঙ্গে শ্রমজীপিদিগের জীনিকার্জনের 
নৃতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। কাপড়ে কল কাবখানা খুলির বোম্বাই আব সকল 
সহবকে হাঁবাইয়া দিয়াছে । এ সকল কাপডেব রে নোঁথাই সহব সমাকীর্ণ, তাহাদের 
সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৫৪ সালে তাহাৰ গ্রথন কাঁপড়েশ মিলের পত্তন 
হয়। তখন ভইতে তাহাব যে উন্নতিব সুব্রপাত ভইল, বিদেশী প্রতিদ্বন্দী কলকারখানা 
মিলিয়া সেই উন্নতি আ্োত গ্রতিবোধ করিতে পাবিল না। নোন্বায়েব এই শ্রীসৌভাগ্য 
দেখিয়! ম্যাঞ্চেষ্টর ঈর্যায় জলিয়। উঠিল। ভাঁহ্‌ব পরিণ।ম সকলেই জানেন যখন দেখে 
বোম্বায়েব সঙ্গে সে সন্পুখ যুদ্ধে পবিরা উঠে না, তখন গবর্ণমেস্টের সাহীব্যে তার 
রপ্তানি কাপড়ের উপর কধ বসাইয়! ভাহাব বিষ্দাত ভাঙগিয়া দেওয়া হইল। একেই: 
বলে 17০0 20০! ইহাব বিরুদ্ধে তাহ!ব হাজার চীতখকীর অরণ্যে পোঁদনই সাঁব। 

বৌন্বাইবাসীগণ আমাদের মত নিরুদ্ধম ভইয়। বসিয়া নাই। এই সকল কাপড়ের 
কল ছাড়া তাহাদের ধন আরে! অনেক প্রকার বাব্সাক্ষেত্রে নিয়োজিত হইতেছে । 
এখন ষে বাঁক্গল। দেশও কিয়ৎপবিমণে জাগিয়া উঠিকাছে-শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের প্রতি 


৪ আমার বোথ্াই প্রবাস 


জনসাঁধারণেব মনোযোগ পড়িয়াছে ইহ! এক শুভলক্ষণ বলিতে হইবে । আমাদের দেশে 
আপামর সাধারণ অধিকাংশ লোঁকেই কৃষিকাধ্যে রত, মধ্যবিত্ত লোকের সরকারী 
চাঁকরীই প্রধান উপজীবিকা। অমের অভিনব দ্বার উন্চুন্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসাক্ষেত 
প্রসারিত হওয়া ভিন্ন এদেশের কল্যাণ নাই। এদিকে আমদের সকলেরই লক্ষ্য, যদ্ত 
ও উৎসাহ যতই যাঁয় ততই দেশের মঙ্গল। 
দানশীলতা 

এই প্রসঙ্গে বলিরা রাখি যে ঝোন্বাইবাঁনীগণ যেমন অজ্ঞনক্ষম তেমনি দাঁনঞীল-_ 
তাহাদের দানশীলতা আমাদের সর্বতোভাবে অন্করণায়। তাহাদের মধ্যে যাহার 
ধনকুবের-_হিন্দু, পাঁরসী, সুসলম।ন-_দানে তাহারা সকলেই দুভ্ভহস্ত। সার্ধজনিক কার্যে 
বোম্বায়ের লোকদের যেমন দাঁনের প্রাচুষ্য, জামাদের তেমনি তঞ্চকতা। বাঙ্গলা দেশ 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় দ।নকুষ্িত-_সকলে্র চেয়ে কম দান করে। ব্দাস্ততাগুণে ঝোাই- 
বাঁসীরা আমাদের দৃষ্টান্বস্থল। 


বোন্বায়ের নামকরণ 


গর্ভাধান হইতে অন্ত্োে্টিক্রিয়া পর্যন্ত যে খোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, 
তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্বাব, জাঁতকন্মের পর নাঁমকরণ-_সস্তান জন্মিবার দাদশ 
দিবস পর্যন্ত সাঁমান্ততঃ ইনার সদর নির্দিষ্ট । সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের এই নিয়ম 
নাই ; ত্রাঙ্গণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ভয়োদশ, বৈশ্তদের ষোড়শ, শুদ্রদের 
দ্বাবিংশ দিব নামকরণের নিদ্ধারিত ক।ল। আর কাধ্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও 
ঘটিয়া থাকে । 

গুজরাটা ত্রাঙ্গণের মধ্যে জাতকর্ম-প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মারাঠী ব্রাঙ্গণদের 
মব্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির 
মধ্যে প্রচলিত। লৌকিক ব্যবহ।রে তাহ! ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । 

অশ্বলায়ন গৃহা স্তরের মতে - 

সম্তন ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে, কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথব। প্রথম সম্বৎসরে 


পিত। পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গরিয়। থাবেন, তবে তথা হইতে গুভ্যাবর্তন 
করিয়। নামকরণ করিবেন। নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিহা পুতের ভিনবার মস্তক আস্াণ করিবেন £২_ 
অঙ্গাদঙ্গৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজ।য়স 
আজ! বৈ পুত্রনামাহদি স জীব এরদাং তং ॥ 


ককরাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের তাঁদিতে ও বিস্গান্ত হন্থ হুর অন্তে থাকা বিধেষ। 


আমাব বে।ম্াই প্রবান ১৩১ 


প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি দ্বি অক্ষর নাঁদ রাখিবেন ত্রঙ্ষাবচ্চনকাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নাঁমে 
যুক্ত।ক্ষর মিপিত খাকিলে হাঁনি নাই, কন্ঠার নামে আদিতে যুক্তাঙ্গর না থকে এইরূপ 
যেমন হখদা, হভগ্রা, বরদ|, যশেদা, সবিণী, কলাবতী ই 
তদ্ধিতান্ত ( দৈবদত্তিঃ উপ্যমন্তবঃ ইতা।দি ) হওয়। বিধেষ নয়। 

যথ।--শান্ধীরী, কৈকেয়ী, জাঁনকী ইত্া। 
দাস। 


নম রাখিবে, 
তাদ। পারহ্কর গৃভ কত্রের মতে পুরষের নাম 


স্ীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাঁধ! নই, 
দি। ব্রা্গণের উপাধি শন্মন্‌ শতিয়ের বর্ধন, বৈষ্ঠের গুপ্ত, শুত্রের 


গোভিলাব গৃহ স্থতে নামকবপ-প্রথ। এইরূপ লিখিত আছে £ 


কুমারকে শুদ্ধ বদন পরিধান করাইয়া দাতা বাঁমভাগে উপবিষ্ট পিতার 


হপ্তে তাহাকে দিবেন। 
তৎপরে পত্রী পৃষ্ঠদেশ হইতে গতিকে পরিক্রমাকরভঃ ভাহার সন্মুথে দণ্ডায়মান হউবেন। পলি 


“যঙ্জে 
সৃনীমেশ, “্যথ| যন্ন প্রমীযেত পুত্র! জনিত্্য। অধাঁতি” প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়! পত্বীকে কুমার প্রত্যর্পণ 


করিবেন। পরে “যদদশ্ন্দ্রমণী ইত্যাদি মন্্রে চন্দের অর্চনা করিয়| পুত্রকে আশীর্লাদ করিবেন ও যথোক্ত- 
প্রকার হোসাঁদি অনুষ্ঠান করিয়। পুত্ের ন।স্করণ করিবেন । 
কালক্রমে এই বৈদিক-প্রথাঁৰ অনেক পরিনর্ভন ও বূপান্তব হইয়া আসিয়াছে । 
সংস্কার পদ্ধতি প্রয়োগে নামকরণ পদ্ধত নিম্নলিখিত গ্কাঁব ৫-- 
এক।দুশ কিংব। দ্বাদশ দিবসে পিত1 সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশে নামকরণ সম্বল করিবেন। 
নিরপিখিত নাম হইতে নম নির্বাচিত হওয়া উচিত- 
১ ২ ৩ 6 ৫ ৬ থু ৮ ৯১ ১৩ ১১ ১২ 
কৃষ্ণ অনন্ত অফ্যুত চত্রী বৈকু্ঠ জনন, উপেন্্র যঙ্গপুরুষ বাস্ছদেব হরি যোগীশ পুগুরীকাক্ষ। 
চৈ হইতে ফাল্গুন পধ্যন্ত এক এক মাসের এক এক আধিষ্ঠারী দেবতা চৈত্রপ্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখপ্রধান 
অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাঁহার নাম 
রাখিতে হইবে । চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কুষ্কের নাম দেওয়। বিধেয়। 
অপিচ গৃহ-দেবত। কি কুল-দেবচাব ন।ম হইতেও সম্থ(নের নাম দেওয়া যায়। যথা--শঙ্কর, মহাদেব, 
গোবিন্দ, গণেশ, গোপাঁল, ঝ।মন উত্যাদি। 


সংক্কাব-প্দ্ধতিতে নান রাখিবাৰ আর এক প্রথ! নির্দিষ্ট আছে। 
একটি কাঁং্তপাত্রে স্বর্ণ-লেখনী দ্বাঝা চতুর্লিধ ন|ম লিখিতে হইবে । যথা, 
১। কুল-দরেবতার নাম (রান, কৃষ্ত, বিঠোবা ইত্যাদি) 
২। সাসের আঁধ্ঠাত্রী দেবতার নাম ( বৃষ্ণ। অনস্ত ইত্যাদি ) 
৩। রাশির নাম । 
৪ | কুলাচার অনুযাঁয়ী নাঁম। 
উল্লিখিত প্রকবের কাংণ্তপাত্রে নাম লিখিত হইলে পিতা শিশুকে দক্ষিণ ক্রোড়ে 
ব্সাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ কবিয়া “তদন্ত মিত্রাবরণ” মন্ত্র 
পাঠ করিবেন এবং পুরোহিত আশীর্বাদ করিয়া কর্ম সমাপণ করিবেন। 


বহর আমব বোম্বাই গ্রবাঁস 


এই সকল নিয়মের ও বৈদিক ভন্রষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রভীরমান হইনে। 


কুলদেবতাঁর নাম ও রাশিনান রাখিবাব প্রথা বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল না। 
অবতারবাদ হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইপাব পৰ এই সকল নাম প্রচাব হইয়াছে উহা 


সহজেই গ্রতীতি হয়। কি মহাবাষ্টরে কি গুজবাঁটে পুত্রকন্তাব নাম অপিকাংশ দেব- 
দেবীব নাম হইতে গৃহীতি। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপু হইয়াছে । মুসলমাঁনদেব অনুকরণে 
দৌলত রায়, হুকুমত রার, খুসাল, মহত, ভাত প্রভৃতি পারস্ত ভাষায় সংরচিত 
কতকগুলি নাম দেখা ঘাঁয়। 
গুজরাটে নাঁমকরণকে বাবসা, (বার বাসর) বলে) উহাতে বিশেষ কোন 
অন্ুষ্ঠানেব আঁড়ম্বর নাই) নাঁমকবণ কাধ্য জ্রীদের দ্বাবাই সম্প্র হইয়া থাকে । সন্ত।নের 
নাম রাখিবাঁর ভাব বিশেষরূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমাব হস্তে সমর্পিত, ও এই 
উপলক্ষে তিনি জাঁতাব নিকট ভ্ইতে উপভাব প্রতাশা করেন। 
গুজরাটে শানকরণের প্রথা এইরূপ,-_ 
চারিজন বালক যাহাদেব উপন্নন ভয় নাঁই, ভাথবা চাবিজন স্ত্রা একখণ্ড বেশমের 
কাঁপড়েব চারি কোঁণ করিয়া দীড়াঁয়, পবে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। 
বালকের অথবা মেয়েবা সেঈ ঝোলা দ্রলাঈতে ছুলাইঈতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে 
ঝোলী গেলী পীগল পান 
ফো।ইয়ে পাড়্য ( অমুক )নাম। 
(পিসি রাখে অমুক ন।ম ) 
পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইবা ক্রিয়া সমাপ্ত হর। ব্রাহ্মণদের সচরাচর ছুই নাম 
থাকে, এক ডাক-নাঁম, এক রাশিনাম। 
মারাঠীদের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পবিবাৰ ও আত্বীয়দেব মধোই' ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। জনসাঁধ।রণে তাহারা এক নামে পবিচিত, আপনাদেব মধ্যে তাহাদের 
আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা-_ 
কৃষ্ণর।ও-_ন।ন! স।হেব 
ভীমরাও-_-তাত্য। সাহেব 
খণ্ডেরাও-_-ভ।ই 
গণপতরাও-_বাল! 
এইরূপ আগ্লা আনা প্রভৃতি আরো কতকগুলি ধ্রাও নান আছে, গুজরাটাদের 
মধ্যে এইরূপ নানু, মনু, মোটাভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ কর! যাঁয়। অনেক 
সময় পিতাকে পুত্রেরা বাঁবাঁর পরিবর্তে হয়ত মোটাভাই বলিয়৷ সম্বোধন করে। মাতাঁকে 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ১০৩ 
ঘম” না বলিয়া মেটা বেন (দিদি) ব্লির। ডাকে । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্ষ্ঠা ভগিনার 
জন্য দাদ। দিদির অন্ুন্ূপ কোঁন নাম নাই । 

মহাঁরাষ্টা, গুজরাটা ও বাঙগল। ভাষায় সন্বন্বস্ছচক নামাণলী পাঠ করিব পাঠকগণ 'এই 
তিন ভাষার সৌসাদূগ্ত অনেক।ংশে উপলব্ধি কবিতে পাবিবেন। 


বাঙ্গন! মর|ঠ গুজব।টী বাঙ্গলা মাব।ঠী গুজবাটা 
ব্প ॥ বপ ॥ ৰ্প 7 নন্দ ননদ ন্ন্ব 
পিভ। | পিত। ] পিত। | শালা! মেহমন। শাল। 
ম। 7 আই ॥ মাত। । ভাজ ভাউজাই ভোজাই 
মাতা | মাতুথ। ] মাত। ) ভাবী 
ভাই ভহ ভাই ভগিনীপতি বনেবী 
ভগিনী বোনাই | দাজী বনেবী 
টনি ] বহিন বেন সতীন সবত সোখ 
খুডতুতা। মামা মামা মাম। 
ভাই | চুলত ভাট পিত্রাই পিসি ফোই ফোই 
কাক! কাক। কাক! মাসী মাউসী মাউসী 
কাকী কাকী কাকী বউ সন বহু 
স্বাসী নবর। ভাম।ই জাব।ই জম।ই 
দতাঁব ] ধশী, বর ঠাবুর-দাদা আভ1 দাদ 
ত্র বায়কে! বায়ডী দিদিম! আঙজী দাদী 
ব্ডঠাকুর জ্যেঠ জ্যেঠ পৌব্ধ 7 
দেওর 7 নাভী ] নাই পৌর 
ঠাকুর-গে। ] দের. ভাইপো পুতন। ভত্ৃজ 


জোষ্ঠাী ও মূল, এই ছুই নক্ষত্র অণ্তভ বলিয়া পবিগণিত। এই ছুই নক্ষত্রে পুত্র 
কি কন্তা জন্মিলে জননী অন্নকাঁলেই মৃত্যু আশঙ্কী করেন। এই অমঙ্গল নিবারণহেতু 
সেই নক্ষব্রেব নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিঘম আঁছে। জ্যেষ্ঠীতে জন্ম হইলে নাম 
জেঠ। কিন্বা জেঠী, মূল নক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মুলজী, মুল, শঙ্কর অথবা! মূলী রাখা 


হইগ্প। থাকে । যদি আনেক সন্তান মুত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাচিয়া থাকে, তবে 
তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকেব সংখ্যা এত অধিক থে 


এদেশের নাম রাখিবাব সময় পুত্রেব নামেব সঙ্গে পিত।র নাম যোগ করিয়া দিবা 
এক রীতি সর্বত্র প্রচলিত। মাবাঠী গুজরাটা পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট 
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হয়; যথাপিতার নাম সারাঁভাই, পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাঁভাই, পৌত্রেব নাম 
ভীমবাঁও ভোলানাথ। পাবসীদেব মধ্যেও এইরূপ--পিতাঁব নাম খবসদ্জী, পুত্রের নাম 
মানকজী খবসদজী, পৌর্েব নাম জাহাঙ্গীব মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও 
পিতৃনাম ভিন্ন জাতিস্ুচক নাম কিম্বা মধ্যাদ[সথচক কোন উপ।ধি দুষ্ট হয় না। বাঙ্গাণীদের 
মধ্যে যেমন বন্দা, ভট্ট, মিত্র, দাস গাই জাঁতিঙ্চক নাম ব্যবজত হয়, এখানে সেরূপ 
নিয়ম নাই । তবে মাবাঠীদেব মধ্যে অনেকেবই কুল-পদবা থাকে; যথা --গোড়বোলে 
(মিষ্টভাবা), কড়কড়া, ওজবী, মুননী, তর্ড়কড ইত্যাদি । উহ অপবিবর্তনণীল বংশগত নাম । 
গুজরাটে “জা” ও ভিহি” শন্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত, কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে 
দেবতার নামের শেষে দাদ শব্দ সংঘুক্ত কবিবাৰ বাতি আছে; বেমন জগজীবন দাস, 
লক্মণ দস, নবোত্তম দান ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক ভীরুত্বভাৰ 
দেবতা আছে, অনেকে (সই নম ধাবণ কবেন। একজন নব্যসম্প্রদারেব গুজর।টী 
কারস্থ, এ নামের উপর চটিয়া আপনাব পুতে নান বণছিৎ রাখিগ্নাছেন। বাঙ্গল! 
নামেব অন্ুকরনেও উহ্ভাদেব মধো কেহ কেহ প্রকম্ত।র ন ম রাখিতে আবন্ত কবিয়ছেন | 
মারাঠা দেশে বিঠোব নামক দেনভা বিশেষ প্রমিদ্ধ আছে, এই হেত মাবাঠীদেব মধো 
বিঠোবা, বিঠঠলবও অনেকের এই নাম শোন! যার। 
ভ্রীলোকেব নাঁম অধিকাংশ দেবা 'ও নদা ভইতে গৃগীত হয়) যথা-পার্ধতী, লক্ষ্মী, 
রা দুর্গা, বেবা, যনুন| | গ চিধর্খনা বণিরা কন্তাব শ্রী নাম বাখিতে বঙ্গবাসার। 
প কুঠিত, এখানে সেরূপ ভান দেখা যার না। সানা, জানকা এপ্রচতি নান এদেশে 
অন্যন্ত প্রচলিত। এতছিন্ন ৪4? স্বর্ণ, ম ম্ণিম।শিকা ভইতেও শান দেওয়া হম। মোতী, 
সোন্ত, জহর, রত্ব, চম্পা, চামেলী এ সকল নামও প্রচলিত। বিঝুহিতা স্ত্রী পতিগৃহে 
নামান্তর গ্রহণ করেন। জোষ্ঠা পুক্রবধূব নাম সচবাচব লক্দী রাখা হইদ্। থাকে । কিন্তু 
তাহাঁব বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে স্বামীব নাম 
অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। ম্বামীব মহাদেব হইলে স্্রীব নাম পার্ধঠা, শঙ্কর 
হইলে উগাঁ, কৃষ্ণ ভইলে রাধা, বিঠোনা হইলে কুল্সা, রান হইলে সাতা। কন্তার নম 
যদি আওড়া (আছুবী) থাকে, তবে আম্মার।মেব সঙ্গে বিনা হইলে তাহাৰ নম 
রাধা হইতে পারে, কেনন। কৃষ্ণের আব এক নম আাম্বাবাম ও কৃষ্ণের আদরিণী 
রাধা । গুজরাটে অনেক সমর অবিবাহিতা কন্ঠ।ব প্রতি কুমারী ও বিবাহিত স্ত্রীর 
প্রতি বধু শব্দের প্রয়োগ হয়। 
বই শব্দ দর্ধ্যাদীস্চক-জ্জীদের নাষের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; বথা__ 


সোনুবাই, আনা! বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন, বাই মাণক ইত্যাদি। 


৩০৮ ** ফু হাক 
7 চা চাপ 
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পারসাবা তাহাদেব পস্তদেশর খাবপুক্ষদের মাঘ অসচবাচব ধাবণ করে) ষথা-_ 
রোস্তম, যমসেদ, কাউথমরু, জাভাঙ্গাণ, খুবহদ, দেখাব, সোব!ব হত্যদি। এই সকল 
নামে গুজধাটেব প্রথা অনুনাবে জা কিম্বা ভাহ থে। 
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হয়। এতদ্ি্ কতগুলি হিন্দনানও ততাল। ব্যণভাৰ কপি! থাকে, অতন-জাঁ, পদমন্জী, 
যা জরা রা 
দাদাভাই, আদব-জা 


_+ টি ১৮২৭ ৮ ক কা ঁ রিতু ২2120 ক 
, জাবন্ভা ভত্যার। পাবনা কমণাগণ হন্দুক্সীব শামাছুঘাগা লাম 
৮০ কটা 4+117757 ০ স্ম -৩ ০ হিরন ৮৮৫12 1 চার? ২:13: বৃ ক স্পা 
ব্যবহার কাধরা থাকে । শাক কঙ্কাল পাবস্থ। নামও শ্রঢালত আছে 3 ; বথা 1-_-সিরাণ, 
পবোচিস্তা হত্যাদি। 


চর রী নি বানের মক 2 ১ আও ছি রে ৮৪ সানি রত ক জ্যাক রি নদ চো ৩১ পা চর্ম 
পাবনাদেপ মপ্যে কঠকগুশ অদুত ঙন্কভ পরাগ ওপার দৃহ্ত তয়। তাহা অনেক 
রি 


ঘসগয়াল। | এছ সকল ন।নব মধ্যে ঢুট লাম বোনারের 
মধ্যে বিশেব প্রঃসদ্দ - বাটলাহসাদা হি খেডিননি € নগদ কড়ি) জ্যব জমসদজা জিজি 
ভই প্রসিদ্ধ নাইটে পদণা বাটনাতযান 1 গ্াবার জাচ্ছে দে গ্ররথন সাব জমস্দজী বোতল 


পক্রয়ের ব্যবসা আবস্ত কবেন এনং ক্রমে পাশখিলা কাব্যে প্রভৃত অর্থ উপাজ্জন করিয়া 


০৯৬ ০ পা 2 শিলা ৮০৯১৬ 5 সে 18 রা শন ক রি) সন পে ০ ভু সি ০১. 

তাভাব সদায় দ্বাবা ধন নাঠিতচব পাব আপু হন 1 পরব একজন পারসা নাহটের 

মা রঃ নে ১ ম্প 5০২৯ শু চা খা ক "৮5 উপ সা ৭৯, 

উণধ 1২৩০0১70103 ভান ভাবত এগার শাহট, ভহাব নাম স্যব কাত্তয়াসজী 
টু ১৫7 ৯০০ 4০০-০ নি 2৭ ২০ ১5 122 

জাগার, ভান ও উদারতা এব প্রান্ত হপ্িপে আহত গদপা গাহয়াছেন । এমন 


কোন হিতকর বিষম নাই যাহাতে হণ ননাত৩] প্রকাশ না পায়, হহার দান 


দেশ-কাল-পাতর সাপে ছে | সকণ আতর জনি হাব ধনগাব মুক্ত রহিয়াছে । 
ইংলগুবানীদেখ দ।বিদ্র্য মোচনই বল, আগ স্বদেশেৰ কপাাণ সাধনই বল, তহার নগদ 
২, 


টাকা সর্বত্রই কার্যে অইসে। 

বঙ্গদেশ 2 নোন্বারেব মধ্যে ভুলনা করিয়। দেখিলে দেখা নর, বঙ্গদোশে নামরাজ্য 
অপেক্ষকত শিশ্ীর্। বঙ্গবানান মধ্যে দেন দেণাব নামেও অভাব নাই, এতত্তিনন 
প্রকৃতিব মনোহর জ্ন্দর পদথ হইতে আমবা অনেক সদঝে লাম গ্রহণ করি--এদেশে 
পরার সেরপ নাম শুল। যায় না, যেন ঢাকচন্দ্র নপানচন্দ্র ভেমচন্দ্ নীলকমল ইত্যাদি । 
কতকগুলি নাম গুণবাচক ; বগা সত্য, কণা, গহাপ, মনেমোহন ১ আব কতকগুলি 
নান রাঁজা অথবা বাবসংজ্ঞক ; যথ1_-দেনেক্ক, শবে, মেন, বরেন্দ্র ।. এ সকল বোন্বাই 
প্রদেশে প্রচলিত নাই । অজ্ীনেেকেব নাম তুলনা কবিরা দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের গ্রাধান্ত 
দিতে হয়। বঙ্গাঙগনাদের নামে খিচিঅতা ও আরা 8 পবাকাষ্টা সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে। স্ষ্টির সমুদর মধুখ ও কন্দর পদ্দার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহাত। 
সৌদামিনী, উষাঁ) নছিনী কুঁখুদিনী মনত ওভ 

১৪ 


শ* 


ত নাঁশজাতার পুষ্প খতুগ্তধান বসন্ত 
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ও শবতের অধিষ্টত্রী কুমাবী; সুশীলতা দর! করুণ! প্রভৃতি গুণসমুছ ; স্বর্ণ হীরা মুক্তা 
নণি নাণিক্য এ সক্কলি বঙ্গনবাদিণেৰ নাষেৰ করতক্চ । নামের সঙ্গে গুণেব যোগ 
থাকা য্দি স্বাভাবিক হয়, তবে ব্স্বাদেখ মত রূপগুণসম্পন নাখাবন্ধ কোথার পাওয়। 
ঘাঁইবে ? 


জব্বিসে প্রবেশ 


আমাব হিন্দুস্থানী ও গুজব।টী ভাবায় পবীক্ষা শেষ হইলে আমি আহমদাবাদে 
সহকাবী মাজিপ্রেটি ও কলেইব রূপে নিথুক্ত হইয়া আমাব প্রথম কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলাম | 51৮134৩1৩1৩ তখন বোম্বায়ের গরর্ণ ছিলেন। তিনি বিন সৌজন্ত 
গুণে, ভদ্র ব্যবহাঁব "ও মিষ্টালাপে সকলেবই চিন্ত আকর্ষণ করিতেন। আমার প্রতি 
তাহাব বিশেষ অনুগ্রহ 


তা 


টল। বাঁভাঁতে আমার সেই প্রথম কম্মভমিব পথ পবিস্কৃত ও 
স্লগম হয় সর্তোভাবে তভাখ ব্যনস্থ। কপির। ধিলেন। প্রথম দু এক বংসর কলেবি 


কন্মে আনব ডিষ্টিক্টেব নানাস্থ(ন পরিদ্খন করিরা পেড়ে হইত-গণে বথাসময়ে এ 
প্রদেশের আপিষ্টণ্ট জজের পদে এ্রাঠিষ্ঠত ভইলাম। জজীধ়ৃতি কশ্মের সুপিধা এই যে, 


কলেছুণি কাজে গ্রানস্থ রারতেব অনস্ত। পর্যবেক্ষণ ও বেপেন্য কল্মটচাবিদের কাধ্যেব 


তন্বাবধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘখিন। শ্যাড়াইবার প্রয়ে।জন হয, জজেণ্‌ সেরূপ 


কবিতে হর নাঁ। বাভারা গারভস্থা জীবনের শান্তি ও আবান ভ|লবাসেন, তাহাবা এই 
কাবণে রেনেনু ছাড়িয়া জুডিস্তাল ক্ষেত্র বাছিযা লন। আব যাদেব চলা ফেবা, 
শিকার কিয়া ব্যাড়ীনো এই সবে আমোদ, ভাভারা অনেক অর্থে লোন ভিন্ন 


লাশ 


কলেক্টব-মাজিদ্রেটেব কাজ ছাড়িতে চাভেন না। আমাৰ আই জভজীর়তী সধিবস জম্বন্ধে 
একটি ঘটনা উল্লেধবেগ্য। আমি যখন থুলিয়ার আবসিষ্টট জজ হইয়। কর্ম কবি, তখন 
সেথানকাঁর ম(গিষ্টেট গ্রিচার্ড মাহে আমার কোটে চাবিজন আদ|মীর বিরুদ্ধে দিথ্যাসাক্ষ্যের 
মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় ভিনি নিজে ফবিয়াদী, নিজেই সাক্ষী, তাহ|ব 
এক হরফ সান্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসদেগ্য নহে এই বলিঘ। ৪ ক নিরপবধ সাব্যস্ত করি! 


খাঁলাদ দিয়াছিলান | 'এই বিচরে প্রিচড সাহেব অসন্থষট হইয়া দে অভিযেগ করেন) 


গনর্ণমেন্ট আমাব রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোটি আপীল আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার 
আদেশ জাপ্নি করিতেন। ভাগ্যে হাইকোটি আমব পক্ষ লইয়া তামার 


বায় বাহাল 
করিলেন, তাই আমাকে 


আব বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল 
স্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়।ই আমার শাস্তি, সেও 
পর অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানেই হইল। খনদেশ হইতে পুৎ 


আবার অনেক লেখালেখির 
1, আমার শপে বব হইল। 


শপে পলা 


রা পপ... ৬... ০ 
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আনাব পোম্বাই প্রবাস ১০৭ 


'আমাব বিদাত উপলক্ষে পেখানকাব লোৌকেপ। আমাকে এক মাঁনপত্র, সজ ভাষায় 
4500155 দের 


ছি 


ইহাতে কড়পক্ষেরা আবে চটিয়া উঠিলেন। গোদের উপব আবাৰ 
বিক্ষোটক ! গবর্মেণ্টেৰ আন্ুমতি ভিন্ন কেন এইরূপ শ্যাডেস লন্বা হইল 





অমনি তাৰ 
৭ কোন সরকারী কম্মচাবী 
হণ করিতে পাণিনে না, এই কাক নিয়ম জারী তঞল। আনাব সমুদয় 
সধিবসেব নদ্যে আমার উপবিওয়ালাদেব সঙ্গে এই বা একটু গোলবোগ বাধিয|ছিল, শা 





চস তে 


কৈদিয়ৎ তলব । সেই অপণি গবর্ণমেন্টেণ অন্সমতি নাল 
আযডেস 


(৯ 


ভিন্ন আব পিশেদ কিছু মহান্তব ঘটে নাই। আমাখ প্রতি গবর্ণমেন্টেব বাবহাঁলে 
আমাব পিশেব কিছু দোষ ধবিনাব নাই। পুণার বদলী ভইয| অনধি জজীরতি কার্মো 
আমাৰ উন্তবোন্তব উন্নতি ভইতে লাগিল। মাণে মভাবাজ। ভোলকব ও ত্রিটিৰ গবর্ণ, 


মেণ্টেব মধ্যে গেচাবণেব অধিকাৰ লইয়া পিনাদ উপপ্তিত হয় তাভাতে আমকে উভয়ের 
মব্যস্থ ভইয়। বিচ করিতে হর--এইটি ছাঁড। উদ্ভপে সিক্ষদেশ ভইতে দক্ষিণে কর্ণটক 
পর্যান্ত বেদাই প্রেসিডেন্সিব ভিন ভিন্ন এদেশে জজের কম্মেই আনাব সধ্বিদের সমুদায় 


কাস আপতিত ভন্গ। গুণ ভাজেব হাতে মেঘানক।ব সদনবদের সন্বদ্ধে একটু 
101101001 কাজ আছভে-শৃতানি দক্ষিণ সদ্দাবেল 1)01016০] ৪গ। আমিও এই কাজে 
ছুই সব জজেব সভক|পা ছিগাম। এই উপপি কাজ অতি স।মাগা, সন্দাবদের খে।জ 
শবব নেওয়া আব বত অন্ন একবার দববাবেখ আয়োজন কবা, এই শৈ নয়। 
এইবপে ৩০ বৎসবেব৪ উপর জুডিস্তাল খাভার নিধবচ্ছিনন কাধ্য কবিয়। অবশেবে কর্ম 
হইতে অবনব গ্রহণ কবি। 

পুর পুর্ন আধারে বোম্বাধ সহবেব কথ|। অনেক নল ভইযছে, সে কথাগুলি 
ভূমিকা মার । যতদিন মানকজাদেব সঙ্গে বোশায়ে ছিলাম ভিন আমাব হাছে কোন 
কাজ কনম্ম ছিল না-আনমার একমার কাজ ভানাশিক্ষ।। পবে ভাষার পৰীক্ষা দিয় 
আমার নিয়মিত কন্মে নিযুক্ত হইলাম। 

তখন হইতে আমাব রাতিমত সধ্বিস আবন্ত। আমি বোম্বাই ঞ্রেসিডেন্সির যে 
যে স্থানে কর্ম করিয়াছি এই স্থলে তাহা সংক্ষিপ্ত নিবরণ দিয়া ও সেই সঙ্গে আমাব 
আম্মকাহিনী যাহা কিছু মনে পড়ে তাহ! যোগ কখিরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতারণ! 
করা যাইতেছে । 


/ 
ফলে। 


আমার সব্বিসের মধ্যে ছুইবাব ফলোর ছুটি পাঁওয়। যার। প্রথমবার সপরিব।রে 
ইংলণ্ডে যাত্র। কবি। দ্বিতীয়নাধ ১৮৯৩ সালে এদেশেই অবকাশ কাল যাপন করি। 


১০৮ অমাব বোখাহ গএ্রব!প 


দ্বিতীয়বাধ ইংলগ্ডে গরিয়া দেখি গে যেন 'এক নূতন দেশ, ছুএকজন ছাড়া আদার 
পূর্ব পরিচিত বঝাল্যনন্ম কে কোথার চগিয়া গিয়াছে, লোকদের মঙ্গে নৃতন করিয়া 
আলাপ পরিচর করিতে ভইল। নৈণাঁতিক দোহ আর আমাকে আচ্ছন্ন কবে না, 
ইংলও্ড আব “হোন” বলিগ়া খেধ হইল না। আদব। ইংপঞ্ডে গিয়া লগ্ডন সহরে প্রথমে 
কিছুকাল বান করি, পরবে যাবো 0 1010৮ 3 আন্সের প্যারা নিন গ্রভতি 


নানাঙস্থানে ভ্রমণ কবিয়। ছুটির সনঘটা কাউ ইয়া দিলাম । 


এ 1 


আবু পাহাড় 


11 
ঞ্! 
এপি 
নখ 
নব 
ঙঞ্গ 
পাশা সি 
সিডি 
1 
৪২ 


পরেব বার যে ফলে। গাই ভাহীতে সিষল। গ্রয়াণ। রাজপুভনা লাইন দিয়া বোথাই 
ছাঁড়িয়া আগ্রা আমাদের দলবলেখ সঠিভ নিণিত হইলাম পথে আবু ও জয়পুব 
দেখিয়া লইলাম। আন পাহাড় আনি সন্দর পদণার শুন, পাহাড়ের জোড়ে একটি 
সরোবর শোভা পাহতেছে। দৃথি মনোবন, বা! স্বচ্ছ স্বাক্াকধ । পৌঁনপয়ারা শামে 


সুবিখ্যাত দৈননন্দিৰ সেগানগ।ণ প্রধান দ্রঠৰা পানস। নশ্দিপগুণি শ্বেতপাধণ নিশ্মিত 
জৈন নিক্দমাণ কৌশলের উতর নদূনা। ছুভাগ্যকরনে তাথঙ্গবের টা সকল নিধন্মীদের 


পা 


হস্তে গড়িয়া ছিন্ননানা হগষ্ হইয়া গিয়াছে । মান্দণের একস্থ।নে এক অদ্দুত শিল।ম 
চলিতেছিল। নিল|মে পৌবোহিত্যের অধিকার মংণওয়ড়া ধবণে জর বিক্রয় হইতেছে 
নিলদে যার ডাক সবচেয়ে বেশা, দেবচনায় আব সর্বোচ্চ অধিকব-_পুবোহিতের 
প্রাপ্য দানসানগ্রা তাঁহারই। 


জয়পখ 


জয়পুব রাঁজপৃভ।নার রাজধানা নধ্যে নধ্যদূপণে গঠিত। উহার চাদিদিকে পাহাড় 
শেন, পথ ঘাট প্রশস্ত, গে।লাপা রঙের বাড়িববর্জল সধ্যাকিবণে সুনান আকা।শঙলে ঝক 
ঝক করিভেছে। বিপণি মানানিস মোখান জত্যভাবে আুমঙ্ছজিত। অরগুরে হরিমোহন 
সেনেব আমল হইনে বাঁড।লাদেব আধিপশ্ অনেক দিন চলিয়া আসিহেছে। দেওয়ান 
কান্তিবাবু আমদের অশেষ ঘন করিয়া হাহ নবনিশ্মিত গৃহ পরিদর্শনে লইয়। গেলেন। 
নগরে একটি স্ুন্দব উগ্ভান আছে, তাহার মাঝখানে একটি যাদুঘর, এবং ভিতরে নান 
কলকৌশলমর দেখা বিলাতী সানগ্রা সংগৃহীত | উদ্ভ।নেব উত্তর শীম।য় ব্যান্র/দি জন্তর 
একটি পশুশ।ল| অ।ছে। 


খা কাপ কারে বুটিক ক কট পি 


ঘর 





আনার বোখাহ গ্রবাণ ১০৯ 


জয়পুব ভইতে আগা । বল। বাল্য থে ত।জ দন না করি ভাঙা ছাঁড়ি নাই । 
সৌন্রর্যেব আকব জদযানন্দকর পুথিনাণ তাজ । পুথিবাব মধ্যে অন্ত কেন রাণীর 
ভাঁগো এরূপ ঘৃত্টুঞ্জরী স্মৃতিস্তম্ভ বচিত হয় নই । ইভাব অপুর্ব রূপমাধুবীছে হৃদয় মন 
আচ্ছন্ন হইর| ঘাঁর। 

সিমল। 

১৮৯৩ সালে এগ্রিল মানে পিমল! গিয়া পৌগান যার) ডিসেম্ববের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত 
সেখানে আমাদের 'অধিবাস। সেগানকাপ গ্রাম শরৎ বর্ষা শাত সকল খই আমাদের 
উপব দিরা একে একে চলিয়। গেল। এক এক খভুঠে এক এক বকন ফুলের বাহাব। 
গ্রীষ্মকালে 1২70৫০9৭9770797 ফুল ফুউয়। চাপিদিক লালে ভাল, নযন্তে গোলাপের বাহাব, 
বর্ধার চন্্রমপ্লিকা। 11901417608 পুষ্গ গুচ্ছ গদয়ে সঘয়ে বং বদল।ইয়া ব্হরূপীর শ্তায় নব নব 
বেশ ধাবণ করে সে এক অপুর্ন দৃণ্য ! বপূরঠলাব কুনাণ ও শাণানাহেবেধ আতিথাসতৎকাবে 
আঁমাদদের প্রবাসষাপন সুথেব ভইল। শেন দিকে টাহ।দেব বাড়াতে অতিথি হইর! এক 
সপ্তাহ কাটানো গেল। সিমলা পরত যাভা দেখিলাম হাহা আমাব করনাৰব হিমালয় 
নহে। কল্পশাব সিমলা ও সাশ্তবিক সিমলার আনেক তক্ষাৎ। দাগিলিং হইতে তবুও দুঝ 
হইতে তুষাবমণ্ডিত পন্দ তশেণা দৃষ্টিগোচর হয় -সমগার ভা হয় না? সিমলার দৃশ্য 
অন্তরূপ। সেই দেবতান্দ! হিমালয়, যাহা 

পুর্ন।গরৌ নেয়নিধী বগা স্বি5ঃ পৃথিব্যাইৰ মানদণ্ড 
পুর্ব পশ্চিম সগব-ধৌত পুখিবাব মানদগুন্ধপে দগ্ডারনান, এ টা গিরি পার্থিব 


ধূলিব আড়ালে ঢাক। পড়িয়াছে। বাড়া ঘবছুধাব_মানুষেব কারিগরিতে তাহা দেবত্ব 
ডুবিয়া গিএাছে । সিমল| বউলাটেব আ।বাম নিকেতন। বড্লাট আর রা ও পঞ্জাবী 


নি 


ছুই ছোটলাট একত্র হইর়। এ স্বাস্থ্য-শিনাসের যথামাস্ব আন্সাৎ কবিরাছেন | “জাকো? 
বক্ষপতিব বাসগৃহ বলিয়া মনে হইল না। সেখানে একগন সন্য।সা একদল বানর 
সৈম্টেব সেন।পতি হইরা বান কধিতেছেন। দিলা একজন ফিবিঙ্গি সন্যাপীব সহিত 
সাক্ষ(ৎ হইল, তিনি সংসার ত্যাগ করিনা হিনু-যোগীর স্টার জাবনযাপনে ব্রতী হইয়াছেন । 
নাঁসক 

নাসিক দাক্ষিণান্তের বাঁপাণসী, গেদাবপী তারে অপস্থিত। ইহা একটি বহুযাত্রী 
সমাকীর্ণ এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। রাম সাতার বনবাঁস সম্বন্ধে রামায়ণে যে 
সকল ঘটনা বত আছে ইহা তাহার পঙ্গভূমি। নদীর এপারে পঞ্চবটা, পরপারে 


১১০ তামার বৌন্বাই প্রব(স 


্রস্বক তীর্থ। পঞ্চবটী দগুকাবণ্যের সেই প্রাদেশ-রাদচন্দ্র পীতাদেবীর সঙ্গে বনবাসে 
গির। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাহ। সীতা অযোধা। হইতে নিক্বাসিত হইয়া 
দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। এই দ্বিতীয় বনবাসেব কথা লইর়। ভবন্তিব “উত্তব চবিত” 
নাউক বিরচিত। পঞ্চবটীতে সীতাবামেব ব্নব!পের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে 
রাঁমকুণ্ড যেখানে রামচন্দ্র সান কবিতেন, সীতাগুম্ফক যেখ।ন হইতে রাবণ কর্তৃক শীতী- 
হরণ হয়, যেখানে ু্পনখা লক্ষণে মন ভূলাইতে গিরা নাঁককাণ হাঁব|ইয়া বিপদগ্রস্ত 
হয়, পাণ্ডাঁরা এই সকল মনঃকল্পিত স্থান দেখাইয়। যাত্রীদেব কৌভুহল উদ্দীপন করে। 
কেহ কেহ বলে, ক্ুর্পনখীর নাসিক|ছেদের প্রবদ হইতে নি।সিক” নামের ব্যুৎ্পত্তি। 
এই কি সত্যই সেই রামারণেব পঞ্চবটী? ইহা নিঃসন্দেত স্থির কবা যাঁয় না। পাগডাবা 
নিজেদের লাভ হিসাবে যাহা বলে তাহা বেদব।কা বাঁলরা মানিয়া লওয়া যার না; কিন্ত 
তাহাদের কথায় সন্দেহ যাই থাক্‌ এটা ত নিশ্চর যে কবিকান্ঠিত পুধাঁণে। গোদাবরী 
এখনো যেমন তেমনিই রভিয়াছে। সেই নদ। তাহাব প্র।চীন স্থৃতি লইয়া এখনে! পর্য্যন্ত 


শি 


সমানভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাৰ সঙ্গণ্ে নাসিকেব যে পদগৌরব ভাতা কে 
অস্বীকার কবিতে পারে ? 

নাসিকে একটি মুসলমান ঘুবাকেব সহিত আমাদের আলাপ ভয়, তাহার নাম 
আবছুল হক । লোকটা খুন মিশুক, চতুর ও উদ্যনথান, নিজপ্তণে নিজেব ভাগ্যলক্ীকে 
দাঁসীরূপে বশ করিরা লয় । আমাদের সঙ্গে তিনি ভাই বোন পাঁতাইর়াছিলেন-_-আমি 
তার ভ|ই-সাহেব, আমাব স্ত্রী ভান-সাহেন। আমাদের বাড়ী সর্বদাই খাওয়া আস। 
করিতেন ও আপনার জীবনের সমস্ত ভাবি স্বল্প লইয়া কথাবার্তা কহিতেন। সে 
সময়ে তিনি পুলিশেব এক সাদান্ত কন্মগারী ছিলেন, পরে হাইদ্রাবাদে গিয়। নিজামের 
চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে ভীহার উপবুক্ত কন্মক্ষেত্র পাইলেন? ক্রমে নিজ উদ্যোগ 
ও পরিশ্রমে উচ্চপদে আরোহণ করিলেন ও যিনি সাঁমান্ত আবছুল হক নামে পরিচিত 
ছিলেন তিনি সর্দার দিলাঁর জঙ, দিলার-উদ্দৌলা উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবী উপাজ্জন করিলেন। 
হাইদ্রাবাদে তিনি নিজামের ষ্টেট বেলওযেতে নিঘুক্ত হইয়া সেই সংক্রান্ত কার্যে ইংলগে গিয়া 
বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বোধ্ায়ে তিনি বিস্তব বিষয়সম্পন্তি করিলেন 
এবং সেখানকার এক নামাক্কিত বড় হোঁটেল (৬/%15০১ 1109101) ক্রয় করিয়া তাহ।র 
অধিস্বামী হন। প্রভূত এ্বর্ষ।শালী হইয়াও তিনি তাহাব গবীব ভাইবোনকে ভে|লেন 
নাই। আমরা যখনি বোশ্বায়ে যাইতাম, তগনি নিজ হোটেলে আমদের আতিথ্য করিতেন, 
আমাদের খাইখরচার বিল পাঠাইতেন না। ভান-সাহেবের খাতিরে আমরা তাঁর 
হোটেলে গরিয়। দিব্য আরামে কাল কাটাইতাম। অনেক বৎসর হইল, তাহার মৃত্যু 
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হইয়ছে। মহম্মদা আইন অন্তনাবে আমব! তাহা পিষয়েধ অংখাদাব। তাহার মৃত্যুর 
পর আমর এক বন্ধ আমকে বঙ্দ কাপযা বলেন আমি ছ্েবেহিণাম মৃহ্যব সময় 
ভ।ই-সাহেব তাহার উইলে তোমাদেব ক্মবণ কবণেন, কৈ তা ত কিছু কবলেন না?” 
ঝবেন নাই সত্য, আমবাও ভাতব পিধরেব অংশ দাণা কয়া কোটে গরিনা মকন্দম। 
কাব নাই । 
লেন 

লেন[ব গুহাঘন্দিৰ সহব হইছে ঠিন ক্রোশ দুখন্তিত একটি বৌদ্ধ মন্দিব। ভিতরে 
অনেকগুলি প্রস্তবধেদিত পোদ্ধাবভাব ও চৈত্য দেখা যার । উভাব কোন কেন অংশের 
ভব বলিণ। অন্রমিত হয় । এই গুহা মন্দির 


ক 


এখনো! একপ্রকাব অঙ্গত খহিণ|ছে এবং গুহাব জশ্যন্তণন্থ মুদ্িগুলিব অবস্থাও নিতান্ত 


চি) 
স্পিপাশকি 


চা ॥ 


নিশ্মাণক|ল গষ্টান্দ ১৫০, কতক ব। আবে। গ্রাচা 


মন্দ নচে। 

পণ্চম ভব গর সান কৌশনের পুটান্তবকপ আনেকানেক উামন্দিব উতস্তত 
পাক্ষপু দেখা যায়। ইহঙবেব কতক হিনু, কতক বা নোগ্মন্ির-ইহাদেব মধ্যে 
এলিকাপ্টা গুহামনিখ বিশেণ দ্র 


কপ সা 


পৃ) । 


০ 


এ'লফাণ্চা 

খিন বোথারে বেড়াতে আদিরাহেণ তিনি যেন এলিকাপ্ট। না দেখিরা বাড়ী 
না ফেরেন। এই এলফাণ্ট। দাপে ঘি সমস্ত গুহামণ্দিব আছে তাহা পাহাড় খুদিয়া 
নিশ্মিত। আ|পলো বন্দন হইতে ্রিশাবে কবির এই দ্বাপে এক ঘণ্টায় যাওযা যায়, 
বন্দর বোটে ক।বয়া গেলে আর একট দেখা সম জাগে ঝতরীদের জন্য 
বড় ড় পাঁখণ ফেলিয়া সধুদ্রতাৰ ভইতে গুহ।নুখ পধ্যন্ত এক দোপানপথ প্রস্তত, কিন্তু 
ভাট।র সমম্ন নৌক| কাছে বেসিতে পাবে না, তাব ভইতে অনেক দুবে বাখিতে হয়। 


নানিপাব স্থানে পুর্বকালে একটি তস্তাধ বিশাল পাধাণঘুণ্তি ছিল, তাহা হইতে পোর্ত, গীজ 
লোকেবা এই দ্বীপের নামকখণ কবিয়াছে। দীপে এইক্ষণে এই হত্তীমুগ্তিব চিহনমাত্র 


নই, তাভার ভগ্রাপ্শিষ্ট পি বোশ্বায়েব ভিক্টোবিরা উদ্ভাানে রক্ষিত ভইয়ছে। গুহার 
প্রবেশনারটি বেশ বড় এবং সাধ সারি চাবি ম্তপ্ভের মধা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
হয়। এই সকল স্তন্ত প্রকাণ্ড গ্রস্তবনর় ছদভাব বঙ্ন করিতেছে । স্তত্তেব সংখ্য। 
ছেটি বড় মিলিয়া ১১, তাহার কমেকটি ভগ্রদশাপন। মন্দিবের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ 
পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০ ফাট দার্ঘ ও পুর্বদ্াৰ হইতে ঠা দ্র পরাস্ত ততটা শ্রস্থ। 

এই মন্দির এইক্ষণে নিভ্যনিরমিত পুজার কাধ্যে ব্যবহ্গত হয় না, তথাপি কোন 
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এই সকল দেবমৃন্তি কল্পনাযানে আমাদিগকে দেবসভার লইয়া যায়। কোথাও 
দ্বারপালগণ পিশাচসঙ্গে হষ্টিহন্তে দগ্ডারমান, কোথ[ও হব-পার্বধতীর বিবাহোৎসব, 
কোথাও কৈলাসে তাহ|দের ঘরকন্া, কোথাও মহাদেব ভূতগণসাঁথে ভাগুবনৃত্যে উন্মত্ত, 
কোথাও তিনি কপালধাবী কুদ্রমুন্তি, কোথ।9 ধ্য(নমগ্র মহাযোগী। কেন স্থানে দেখিৰে 
কমলাসন ব্রঙ্গা, কোথাও শঙ্খচক্রধারা শিখ, কোথাও এবাপতবাহন ইন্দ্রদেব, গণেশ 
ঠাকুব, কামদেব, ভিলকধাবা জটানু, কৈলগিভলে বাবণ, কোথ9 গঙ্গা লক্মী সরস্বতী 
সুন্িনতাঁ। দুঃখের পির নে থেদিত মুদ্তি সকল পিকলাছগ, ভাঙ্গাচোবা অবস্থায় পড়িয়া 
আছ । উহ্।দিগকে পুকাক।লে অনেক উতপীড়ন স্ব করিতে হইরাছে। এক ত কালের 
ঢুব্বাওর ভ্স্ত, শাহাব উপর নসলমান ও খুষ্টানেব অতভ্যাচাৰ। এই মন্দির তাহার 
পুরযেবনে ঘে কি স্ুলগব ছিল গাহাব চিত কল্পশাতেই বভিযা যার। 


অজন্তা 


হর 


এতদিন্ন কলা কান্থেবী সালসেট গ্রভি গুহামন্দির আরো অনেকগুলি আছে 
তন্মধ্যে অজন্তা ও ইলোরা এই দুইটি সবিশেষ বর্ণনায় । এই ছুইটি ক্ষেত্রই নিজাম 
রাজ্যের অন্তভূতি। অজন্তাধ মন্দিব পশ্চিমধাটের এক পাহাড়ে খোদিত, খানদেশে 
থাকিতে একবার ইহা দরশশন করিতে গিরাছিলাম। পাহাড়ের গা দিয়া একটি ঝরণ। 
প(ড়তেছে, ৩০ ফাট উচ্চ হইতে পড়িরা নীচে কতকগুলি জলফুণড স্থজন করিয়াছে, এই 
নিশ্নভূমি একটি সুন্দর বনছেজনেব স্থান। গুহাব পথে ঝবণাটি অতিক্রম করিয়া 
যাইতে ভ্য়। গুহাগুপি একটি নিহত প্রদেশে অবস্থিত, পাহাড়ে গায়ে ঠিক মাঝামাঝি 
জায়গায় থোদিত। দূৰ ভইতে সেগুলি সারি সাবি ছোট ছেট পাররার খোপের মত 
দেখায়। গুহাঁগুলি ছুই শ্রেণার, বিহার ও চৈত্য। চৈত্য ভিক্ষুদের ভজন পুজনের 
স্থান, বিহাঁব তাহাঁদেন বাঁসগৃহ। খাশিকদুব গিয়া সবি সারি বিহাবের বাবাগ্ডার থাম 
আধ গোল গোল চৈত্য গুহাব খিলানের অ।কৃতি চোখে পড়ে। এই পার্বত্য আশ্রমটি 
অতি মনোহর নিচ্জণ স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শপপ্া।ব উপযুক্ত স্থান বটে। 

গুহাচিত্রেতেই অজস্তার বিশেষত । তাহার সকল গুহা যে চিত্রিত তাহা নহে। 
সব শুদ্ধ প্রায় ২৮টা গুহা আছে তাহাব ৭।৮টির গায়ে ছবি আক! দেখা যায়। প্রথম 
নম্বর গুহা হইতে বুদ্ধদেখেধ বাল্য কাহিনী আস্ত কারা ২৬ নম্বর গুহায় তাহার 
পরিনির্ধাণের চিত্র দেওয়া আছে এবং প্রসঙ্গ জমে স্থানে স্থানে তখনকার প্রচলিত 
উপকথা ও জাতকাদি গল্পেব ছবি আছে। অজন্ত।র চিত্রাব্লীর অনেকগুলি বিলুপ্ত 

১৫ 
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হইয়া গিধাছে। অবশিষ্টগুলি চিত্রকরেরা যতদুর সাধ্য সংস্করণ চেষ্টা করিতেছেন এবং 
আবশ্তক মত প্রতিলিপি তুলিয়া লইতেছেন। আমাদের একটি আত্মীয়, অসিতকুমার 
হালদার, আর্ট স্কুলের ছাত্র, অজজ্তার শিল্প দশনে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, “অঞ্জস্তার 
বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো তাকে চিত্রের অক্ষয় 
ভাঁগ।র বলা চলে। যে সব ছবি এখনো! বর্তমান আছে আমরা যদি কেউ আজীবন 
ধরে সেগুলির প্রতিলিপি করি, তবে এ জীবনে সেগুলি শেষ কবে উঠতে পারি কিনা 
সন্দেহ ।” মোগল চিত্রের তুলনাম্ম এই সকল চিত্রের কথায় তিনি বলিতেছেন, “মোগল 
ছবি সাধাবণতঃ ছোট বেশা দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ষত্ব হিসাবে সে সকল চিত্র 
অতুলনার কিন্তু প্রশান্ত ভবপুর্ণ বড় বড় চিত্র দেখতে গেলে অজস্তাকেই 'প্রাধান্ত দিতে 
হয়|” 

[৯ 110111010 নামে একটি চিত্র-শিল্পী মহিলা অজন্তাব চিত্রোদ্ধাব কার্যে 
ব্রতী হইয়াছেন। সেই সকল চিত্রে শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা তাহার মুখে আর ধবে 
না। অসিতকুমারকে তিনি বলিতেন, “আমাদের দেশে এত প্রাচীনকালেব আকা এ 
রকম নিখুঁত ছবি থাকলে আমাদের নিজেদের জীবনেব চেয়েও তাদের বেশী আদর যত্ব 
করতুম। বড় ছুঃখেব বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তর আদর জান না।” এই 
বিছুধী মহিলার কার্য শেষ হইলে এই সকল অপূর্ধ গুহাচিত্রের অনেক তথ্য জানা 
যাইবে, আশা করা যাঁয়। 

এই সকল প্রাচীন চিত্র যেমন অজন্তাব গৌরব, তাহার খোদিত মুন্তিগুলিও তেমনি 
প্রশংসনীয় । ভির ভিন্ন গুহ! বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন ভবে মুর্িতে অলঙ্কৃত। যৌবনে 
তথাগত, মাতৃক্রোড়ে শিশু, ষড়রিপু প্রলোভনে বিজয়ী ধ্য।নীবুদ্ধ, পরিনির্বাণশায়ী বুদ্ধ 
_বুদ্ধদেবের এই ছোট বঠ নানান মূর্তি শিল্পকৌশলে অদ্বিতীয়। বুদ্ধমুত্তি ভিন্ন 
অনেকানেক নবনাী ও হস্তী মূর্তি এবং ভিক্ষুদের শধ্যাগৃহ প্রভৃতি খোদিত জিনিষ 
আছে, সকলি চমতকাঁৰ । অসিতকুমার পরীক্ষা করির়! দেখিয়াছেন যে, খোদিত চিত্রের 
গঠন ও সচ্জার সহিত লিখিত চিত্রের গঠনাদির বিলক্ষণ সাদৃ্ত আছে। 

এই সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরের নিশ্মীণকাল ৮০০ বৎস্রব্যাপী- অশোকের রাজত্ব হইতে 
আরন্ত করিয়া বৌদ্ধ ঘুগের শেষভাগ পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে । শেষ ভাগে বৌদ্বধন্ন 
যেমন ত্রাহ্মণ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে, মন্দির নিন্মীণেও সেই মিলনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। 
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এলিফাণ্টা গুহ।-- শিবপার্বতী 


আমার বোম্বাই প্রবাঁস ১১৫ 


কারওয়ার 


কারওয়ার কর্ণাটকেব প্রধান নগর। আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম করিয়াছি, 
তন্মধ্যে কারওয়ার প্রারুতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্বাগ্রাগণা, ইহ সমুদ্র তীরবর্তী একটি 
স্বন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে স্থশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বছ বড় ঝাঁউ 
গাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কাঁলানদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার ছুই 
গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গল! 
ব্রঙ্গদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্টথণ্ড দিয়া নিশ্মিতি। সমুদ্রতীরে তাহার ভিভ্তিভূমি, 
এত কাছে যে বর্ধার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জন গর্জন 
করিতে থাকে । সমুদ্রের অনিশ্রীন্ত গঙ্জন প্রথমে অসহা বেধ হয়, ক্রমে অভ্যাসবশতঃ 
তাহার কঠোরত| মন্দীভূত হইরা যাঁয়। সমুদ্রেব দৃশ্ত সকল সময়েই মনোহর আব 
সমুদ্র-ন্নানে বড়ই আরাম। সমুদ্রে সাতার দিবার আরম, এমন অন্ত কোথাও ভোগ 
কর! যাঁয় নাঁ। বন্দরের এই শৃঙ্খলবদ্ধ সমুদ্র পুরীর সমুদ্র অপেক্ষা অনেক শান্ত, 
সাঁতীর দিয়া অনেক দূৰ বাওয়া যায়। বাঙলার ক্রোশভর দূরে গুঢেলী নামে একটি 
ছোট্ট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুত্র কুটার, সেখানে গিয়া আমদের অনেক সময় 
বনভোজন হইত। সমুদ্রের নানা জাতীয় স্ুস্বাছু মত্ত আমাদেব ভোগে আসিত) 
মত্ম্তজীবির ভাগ্যে এমন স্থান সহজে মেলে না। বনারে আঞ্রদীপ নামে একটি ক্ষুদ্র 
দ্বীপ দেখা যায়, পোর্ত,গীন নাবিকগণ ইউবোপ হইতে ভারতে আসিয়া যেখানে প্রথম 
পদার্পণ করে সে এই দ্বীপ। কালানদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া 
বেড়ীইতাম, তাহার পরপাঁরে হাইদার আলিব গিরিছুর্দ একটি দেখিবার স্থান। কানাড়া 
জেলায় আরো কত কত দর্শনীয় জিনিস আছে তন্মধ্যে গেরসপ্পা জলপ্রপাত ভুবনবিখ্যাত। 
তীর্থস্থানের মধ্যে গোঁকর্ণ তীর্থ উল্লেখযোগ্য, যাহা রঘুণংশে “গোকর্ণ নিকেতশীশ্বরং, 
বলিয়৷ বর্ণিত__আমর। কারওয়ারে থাকিতে সেই তীর্থে গিরা মহাদেবের মন্দির দর্শন 
কারলাম। 


নারেশ পুণম 


বোম্বাই, কাঁরওয়ার এই সকল সমুদ্রতীরের জায়গায় একটা পরব হয় যা অন্ঠাত্রে 
নাই-তাঁর নাম “নাঁরেল পুণম”, শ্রাবণী পুর্ণিমা তার সময়। এই সময় বর্ষা ধতুর 
অবসাঁন ব্লিয়! ধাধ্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক, পি'এওড ও 


১১৬ আমার বোন্বাহ এবাস 


কোম্পানির জন্য নয়) সমুদ্র পথ উন্মুক্ত, শুভবাত্রা উদ্দেশে ফলফুল নারিকেল উপহার 
দরিয়া সমুদ্রেব আরাধনা করিতে হয়। হিন্দুগণ ছে'টি বড় সকলে সাজসজ্জা করিয! 
নারিকেল ও প্ৃষ্পহস্তে সমুদ্রাভিমুখে বাহির হয়। লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর 
অর্চনায় সম্মিলিত_ পুরোহিতের মন্থপুত চাঁউল ছুধ নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী সকল 
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবেধ ভে।গে আইসে তাহা নয়। 
নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইব।মাত্র একদল কুলী তাহা স।তার দিরা ধবিতে যাঁয় ও কাড়াকাড়ি 
করিয়া যে পারে বরণের ধন লুটিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ 
করেন না, বরং উদার হস্তে তাহা কাঁঙ্গালীদেব বিতরণ কবেন। বোম্বায়ে এই 
উৎসবে লোকেব বিশেষ উতস|হ। মর়দানে মেলা বসিয়া যার। কোথাও খ্যালন! 
বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পাঁলওয়ানের মল্লযুদ্ধ 
চলিতেছে ও মধ্যে মধো জেতার গ্রতি দর্শকমণ্ডলীর করতালি সাবাসধ্বনি উখিত 
হইতেছে । কোথাও একদল নর্তকী নৃত্য করিতেছে । কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের 
জন্ঠ কতগ্রকাঁর ফন্দী করিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণকঠাকুব হাত দেখিয়া 
গুভাশুভ গণিরা দিতেছেন, তাহাব ভাঁবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই তাহাতে 
দৈবশত্তি মু্তিমতী। অন্যত্রে নাগরদোলায় বালকেরা ঘুরপাক খাইহেছে। নানা দিক 
হইতে লোকজনের যাঁতারাত, সকলেই দুদণ্ডেব জন্য আমোদ আহলাদে যোগ দিতে 
তৎপর । 

কানখড়ায় চন্দন বৃক্ষ জন্মে, সেকানকাঁব চন্দন কাঠের উপর নকৃসাকাটা বাকা 
টেবিল পরদ। প্রন্থতি অনেক জিনিষ তয়ের হর । তাহাদেব কাঁরুক।ধ্য প্রশংসনীয়। 
অনেকানেক কারিগব এই কাজ করিয়।ই জীবিক।নির্ধাত কবে। কারওয়ারের কথায় 
কর্ণাটা নর্তকীদের লোভনীয় নৃত্যগীতেব উদ্লেখ না করিলে এ এ্রসঙ্কু অঙ্গহীন হইয়! 
পড়ে কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার সনিস্তাব বিববণ হইতে বিবত হইলাম। 
একটি কথা মনে হইভেছে বলি, আমবা কাবওয়বে একবার একটি নর্তকীর মুখে 
জয়দেবের কাব্যগীত শুনিয়াছিলাম। গান আত চমতকার, আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত 
উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের বড় বড় পগ্ডতের মুখেও শুনা যাঁয় না। সংস্কৃত নাটকে 
সতজীলৌকদের প্রাকৃত ভাষার কথা কহিবার রীতি আছে কিন্তু সংস্কৃত যে তাহাদের 
মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বুঝিতে পারিল[ম। কর্ণাট সম্বন্ধীয় আরো! অনেক বলিবার 
আছে-নুতন জিনিস নূতন নূতন লোক কিন্তু সে সব অনেককালের কথা, লিখিবার 
মত তেমন স্পষ্ট মনে হইতেছে না । ভায়গাটার কেবল এক দোঁষ যে যাতীয়াতের 
অন্থবিধা। স্াহে সপ্তাহে একটা মেল-্টামার আমাদের ডাক বহন করিয়া আনিত) 
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কিছুকাল পরে তার আঁসা বন্ধ হইল, তখন বর্যাকলে কাঁবওয়ার যেন বন্দীশালার 
মত বোধ হইত। কিন্ত 
একে [হি দোষে গুণ নন্নিপাতে 


নিমজ্জতান্দোঃ কিরনেঘিবাস্কঃ | 


বহুগুণে একটি দোষ জান! নহি যায়, 
টাদের কণঙ্ক বথ| কিরণে লুকায়। 


সিন্ধুদেশ 


ভূগোল ।-কর্ণাটক আমার কর্মক্ষেত্রের দক্ষিণসীমা, উত্তরসীমা সিন্ধুদেশ। 
সিন্ধদেশ (আ্রীকদের সিন্দমাঁনা) প্র।চীনকাঁল হইতে তিন ভ।গে বিভক্ত; দক্ষিণ, উত্তর 
ও মধ্যসিন্ধ। লার অথবা দক্ষিণসিদ্ধ, হাইড্রব।দেব দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। করাচী ও 
টাটা! এই অঞ্চলের দুই প্রধান সহর। 

করাঁচী বন্দর |-__ পূর্কালে করাটী মক্রাণ প্রদেশেব অন্তভূতি ছিল। এ বন্দর 
খেলাত সর্দীরেব নিকট হইতে তালগুব আমীবেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা 
ইংবাঁজ সিন্ধুরাজ্যের বাঁজধানী। সাগব সান্লিধা, উত্তন আবহাওয়া ও বাণিজ্য ব্যবসার 
সৌকর্য্যবশতঃ কবাচীব উত্তরোত্তব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইরা আপিতেছে। ইহার উত্তর 
ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া ঘায় সেখানে কতকগুলি শাকসক্জী ফলের বাগান 
দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাঁধাবণতঃ লবণা্ত মরুভূমি। কর|চীর তিন ক্রোশ উত্তরে মগর 
(কুস্তার) পীর নামক এক উপত্যকা অ'ছে তাহা দর্শনীয় । এ স্থানে কুঞ্জবন পরিবৃত 
একটি মন্দির ও মন্দিরেব কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমন্িত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে 
কুন্তকণ-নিদার মগ্ন বড় বড় কুন্তাৰ ইতস্ততঃ পড়িরা আছে। থঙ্জুববননিঃশ্থত গন্ধকীক্ত 
উষ্ণ প্রশ্নব॥ হইতে এ জলাশয়ের উৎপত্তি এবং উহাতে স্গান মহোপকরী বলিয়৷ গণিত। 
আমি এ জলে স্নান করিলাম, এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। 
মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহাবো কোন বাঁসনা পূর্ণ করিতে হইলে 
মে মগরপীরে ছাগাদি উপহার দিয়া কুন্তীররাজের পবিতোষ সাধন করে। 


হিঙুুলাজ 


এ অঞ্চলে অপধ একটি তীর্থস্থান হি্থুলাজ, ইহা হিন্দুতীর্থ। কবাচীর পশ্চিম 
সোনমিয়ানী বন্দরের অনতিদূুরে এই তীর্থ অবস্থিত। হিম্ুলা কাঁলীর নাম বিশেষ। 


১১৮ আমার বোসম্বাই প্রবাস 


হালা পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ইহব রাস্তা গিয়াছে ও অঘোব নদ পাঁর হইয়া যাইতে 
হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূৃর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দমকুণ্ড 
আছে তাহা “রামকুণ্ড বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিনুলাজ তীর্থযাত্রায় 
বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্তে গমনোগ্োগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়। আসেন, 
পরে সব্যাসীবেশে তথায় প্রবেশলাভ করেন। ভারতের উত্তরসীমায় হিম্বলাজ ও 
দক্ষিণে রাঁমেশ্বর-এই তীর্ঘন্বয় প্রহ্রীব ভ্তার ছুই দিক আগুলিয়। ঈাড়ীইয়া বহিয়াছে। 
দ্বারকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হিসুলাজ, হিছ্টুলজ হইতে লাভোধের জালামুখী, 
জাঁলামুখীব পর কুরুক্ষেত্র, কুকক্ষেত্র হইতে হরিদ্বাধ, হরিঘ্বার হইতে গয়া কাঁণী, পরে 
মহানদী ( জগন্নাথক্ষেত্র ) গোঁদাবরী (নাসিক পঞ্চবটা ) প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর পৌছিতে প।রিলে ভারতের তীর্থমণ্ডন এক্রক1ব প্রদক্ষিণ কর! হইল। 

পুরাকালে আলোর সিম্ধুদেশেব রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীকৃগ্রন্থে এরূপ কোন নাম 
পাওয়া যায় না। “মুধিকানুস্” ন।মক এক রাজার সমৃদ্ধিশলী রাজ্যের বর্ণনা আছে, 
সম্ভবতঃ আলোর তীহার রাঁজধানী। 


ব্রাঙ্গণাবাদ 


আর একটি প্রাচীন সহরের নন ব্রাঙ্ণাবাদ। কনিংহাম সাহেব ইহা "মুষিক” 
রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দুনগর বলিয়া 
প্রখ্যাত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড ছুর্গের চিহৃুসকল 
অগ্ভাপি বিছ্ধমান । এইস্থ।ন গ্রীক ইতিহাঁসে হন্মতেলিয়া (ত্রাঙ্গণস্থল ) বলিরা অভিহিত । 
এখানে সেকেন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হয়। আরব 
ইতিহণসেও ব্রাঙ্গণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


প্রোথিত নগর 


হাইদ্রাবাদের কিয় ক্রোশ উত্তরপূর্ধে একটি প্রোথিত নগরের তগরস্তপ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আবিষ্ষর্ভী বেলাসিদ্‌ সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত 
ব্রাঙ্ষণাবাদের ভগ্ৰাবশেষ। গ্রবাদ এই যে এই নগর ছুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে 
বিধ্বংদ হয়। দিম্বী ইতিহাসে তাহার বিবরণ এই £__ 
. আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাঁস করেন। 
ছোটা আম্রাণী নামক তাহার এক ভ্রাতা মুসলমানধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়া তাহার বিরাগ- 
ভাঁজন হইয়! পড়েন। এই ছোট সাহেব তীর্থযাত্রায় বাহির হুইয়! মক্কা হইতে একজন 


আমার বোন্বাই প্রবাস ১১৯ 


মুসলমানী বিবাহ করিয়। আনেন। ফাতিমা! সিন্ুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের 
হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ ক:রতে লাঁগিলেন। ছোট এই সকল অত্যাচার 
সহ করিতে না পারিরা স্ত্রাকে লইর৷ দেশ ছাঁড়িয়। পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী 
উঠিল পক্রাঙ্ণপুরী যাঁয় যায় _সাবধ।ন।”৮ তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম 
রাত্রে একজন বুড়ী চবকা কাঁটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহ।তেই নগর 
রক্ষা পাইল। দ্বিতীর বাত্রে একজন কলুব সতর্কতার নগব রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন 
স্ুযে।গ পাইয়া পুবী' একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন_ তাহার একটি মাত্র ছুর্গত্তস্ত 
চিহ্ন রূপ অবশিষ্ট রহিল। 

বেলাসিন্‌ সাহেব এই ভগ্স্তপ খনন ও খিস্তব অন্ুপন্ধানেব পর স্থির করিয়াছেন 
যে নগরী ভূকম্পন প্রন্থৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহস৷ এইরূপ প্রলয়দশ। 
প্রার্থ হইয়ছে। বেগাসিস্‌ সাহেবের খননে ভূদিকম্পই ত্রঙ্গণাবাদের প্রলয়ের কারণ 
বলিয়া সগ্রমণ হর়। তিনি যে সকল নবকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রপানতঃ দ্বারমুখে 
-কতকগুলি ঘরের কোণে ;_-যেন লোকেরা কেহ প্রাণভয়ে পলায়নোগ্ভতকেহ ঝা 
ভয়ে জড়সড় হইর৷ এককোণে বসিয়া মবণ প্রতীক্ষ। করিতেছে । এই ভগ্স্তপে চরকায় 
উপবিষ্ট। একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গির|ছে-_ধেন স্ত্রীলে।কটি চরকা৷ কাটিতে কাটিতে 
হঠাৎ চাঁপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত। অপ্র্যংপাতেব কোন চিহ্ন নাই। 

এই সকল ভগ্ররাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের 
বাসন, গজদন্ত, পিতল ও ক।চেব আভরণ, রৌপা ও তাঘমুদ্র, ধান্সের জাপা, সতরঞ্ধী 
ও পাশ! খেলাব সামগ্রী, অশ্ব গো উদ্ী কুকুব কুকুট মাঁনব-মস্থি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে 
অস্থ সকল জীর্ণদশ1 প্রাপ্ত, অতি প্রাচান বলির! প্রভাপমান হয়। এই সমস্ত দুষ্টে 
ব্রাহ্মণাবাদ এককাণে ধনধান্তপূর্ণ জনাকীর্ণ শিশ্তার্ণ নগব ছিল তাহা নিঃসন্দেহ 
প্রমাণ হয়। 

এই শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত নগব এক্ষণে কালগর্ভে বিলীন হইরাছে। ইহার প্রবল 
ছুর্গেব একটি মাত্র বুরুজ অবশিষ্ট । নদীতরে একক|লে যে সকল স্ুরম্য উগ্াান কানন 
নগবের শোভা সম্পাদন করিত এখন তাহা কণ্টক|বৃত বনজঙ্গলে অনৃগ্ত হইরা গিয়ছে। 
সেআ্রোতস্বতী আব নাই, তাহার প্রনাহ অন্তত্রে বিবন্িত হইয়া শিয়াছে) চতুর্দিক শুক 
নীরব মরুভূমি ।* 
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১২৩ আমার বে।ম্বাই প্রবাস 


টাটা 


টাটা মুদলমান আমলে দক্ষিণসিন্ধুর প্রধন সহর ছিল। এক সময় সিন্ধুনদী ইহার 
প্রাচীর দ্িয়। বহিয়া যাইত এবং যে বাণিদ্গ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে সিন্ধু 
তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী পায় তিন মইল দুরে চলি 
গিয়াছে । ১৫২২ সালে এই নগব নির্মিত হয় ও ১৭৪২ সালে যখন নাদির স। তথায় 
পদার্পণ কবেন তখন সেখানে ৪০,০০০ ঘব বাড়া, ৬০০০ বণিক সৌদাঁগর ও ২০০০ 
অপর শিল্পা বাদ কবে এইরূপ বর্ণনা আছে। 


হাইদ্রোবাদ 
হাইদ্রাবাদ টাট্ার উত্তরাধিকারী মধ্যসিত্কর রাঁজধানী। ইহা গ্রাচীন হিন্দুনগর নীরণ- 
কোটের স্থান অধিকার কবিরা আছে এবং ১৭৫৮ অন্দে গোলাম সা কাহেলোর! ইহার 
পত্তন কবেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আঁমীরদের সাধের আবাস ছিল, নদী হষঈতে 
তাহাদের শিকার-বনে যাতার(তের স্থবিধা তাহ।র এক কাবণ। দুর্গের মধ্যে তাঁহাদের 
বে সমস্ত সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রার সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে, মীর 
নসীব খাব প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ. সহরে কতকগুলি মাটির ঘর বাড়ী, 
দেখিবার মত ইমাবত অট্রালিকা কিছুই নাই। ছুর্গহ ইহার শোভন দৃশ্ঠ, সিদ্ধুশাথ! 
ফুলেলী তাহার প্রাচীরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে । সহবের প্রান্তে কহেলারা ও 
তীলপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধিমন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর । সহর হইতে 
নদী কয়েক মাইল দূব। দিন্ধৃতীবে গিধুবন্ধব, বন্দব পর্যন্ত এক সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা 
গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ । এই সহর রেশম ও জরির কাপড়, স্ক্ম মিনার 
কাজ ও অন্তপ্রকাৰ কারুকাধ্যেব জন্ঠ সুবিখ্যাত। 
উত্তর-সিন্ধু 
উত্তর-সিন্ধু দক্ষিণভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্র 
বায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বাধু বন্ধ ভগ্ন এ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত 
হয়। আট নয় মাসব্যাপী গ্রীম্মকাল--বর্ষা নাই বলিলেই হয়__কখন একটু মেঘ কিন্বা 
ছুচার ফোঁটা বৃষ্টি এইমাত্র । প্রীতকালে আবার তেমনি ঠাণ্ডা, গ্রীক্মের যে প্রচণ্ড উত্তাপ 
সেই ঠাণ্ডায় তার ক্ষতিপুবণ হয়। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া 
প্রকৃতিরাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশ 
পাশের ভূমি ফলবতী) নদী হইতে যতদূরে যাঁওয়। যাঁয় ততই বালুময় মরুভূদি স্বীয় 
উগ্রমুত্তি প্রকাশ করিতে থাকে। 
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উত্তব-সিন্ধতে কতকগুলি নব্য ও প্র/চীন প্রশ্য/ঠ সহর আছে। নবাব পশ্চিদে 
সেওয়ান, আববদিগেব সেউই-স্থ(ন। নগবেব মধো লালনাবাজ নাশক মুসলনান পীরের 
একটি সুন্দৰ মসজিদ 'আছে। লালগবাজ খোরাঘান হইতে সদগত সিন্ধব একজন 
লোকমান্ত পীব, ১৯১৭৪ সালে দেগদানে ভাব সুতা হর। তাৰ সসাধিমন্দিধ সুসলমানদেব 


১ 


এক প্রধান তার্থক্ষেত্র, বভদুব ভইতে যাঘাপা সেখানে আঘিনা শিনিত হর। অনেক 
ফকীব লালসার অন্রচবনগেধ মধ্য পরিগণিত | নেগথানে একট্রী পুবাতন ছুর্গের 


চ্চ ৮ স্টক এর ৫ চান সর তি € রিনি রি ৫ পু আশ 2৮ শখ ন | 
ভগ্রাবশেব দেবা যায়, তাহা হরুকনবাশামিত ভগ শাল্র। আলে অঢমান কবেন । 


ি 


সওয়ান ছাডাইয়। লাডথনা- ইভ! জগানর শাসম্পর উদ্ববা প্রদেশে গুতিষ্ঠিত 


সিন্ধর পরপাঁবে গয়েখপব হগপুব বাংজাব বাজপীন। খরেবপবের 


চু 


| 
বে সঞ্ধর 


ে। 


€/ 
নে 


? 


পা 


বব ও বোটা-মুদলনান আমলের ভিন গ্রগাতি সহব | পাব সি 


ডি 


ভ্রেড়ে এক 
ক্ষুদ্র ঘ্ীপ_ পরবে ভাহ। দেশের গ্রাণেশগর বলির! গণা তঠত। এই আদেশে ঘসপমান্দের 
খিছ্া(লম ও পাণ পরগন্ববদের বসি ভিন) ভাস অনেকানেক্ গোব ছনাডিদ চঙুদ্দিকে 
বিক্ষিপ্ত দেখা খার। সকব এইক্ষণকার ইংলজ সেনাণয়, এক বড় প্টনন। 


নি 


সক্কবেব উন্তব পশ্চিমে শিকারপুব, ইহা জলজ মাডিছ 
স্পরিচিত কর্স্থান। এখানকার সৌদ[গবেপা বাণিগা কানে গবিপক্ক, সমবকন্দ প্রভৃতি 
দূব দূব দেশে তাহাদের কাববাব "ও গাতাবিণ। 


সিন্ধু নদাই সিন্ধু দেশেব সন্দন্ন। ইঠ! স্বর জন্মড়মি ঠিকাত উইচভ নিহত ভইয়] 
শাখা প্রশাথা বিশ্তাবপুর্বক প্রধান প্রধান নগরে অন্য বি উদ্ভা দক্ষিণ প্রান ১৭০০ 


মাইল বৃহিয়া গিরা সহঅধাণে অমদে আধিনা 15. হহতেহে।  হহা বঙ্দ্ধণার 
ফলপন্ত প্রসবিনী, চলাচলের নার্গ-পবিবক্ষণা, বাণিন্য অনুদ্ধি বৃদিকাধণা অশেব গুণশালিনী 
সঙ্ধ জননী। উত্তবেধ বর্ষাবাপিাণা প্রবাহে ও হিমাভদের তুষার গরশিগা বে পুব সঞ্চিত 
হয় তাভা মচ্চ মস হইতে জাবন্ত, আগষ্টি পুত আপু ও সপ্রন্বব হইতে ভ্বাসোন্ুখ 
হয়। এই কয়েক মাসের মধ্যে নদী কেন কোন মমা ভয়ঙ্কাব মুড়ি ধাবণ করিয়! 
মহ।পুবে ফুলির। উঠে ও (তেব বেগে বালুচৰ ভালয়। ভাসাভগা লহর। যায়। এই 
জলগ্রাবন কতকট! বর্ধার অভাব পুধণ কবে। সিহ্ধ নদী শা থাকিলে সমুদায় দেশ 
লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত। 


ত/ 
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পিন্ধুকাহিনী 


পিন্ধদেশের কি ছুভাগ্য! ভারতবর্ষে মে|ভাড়ার তাব অধিষ্ঠান সুতরাং আ।ততারী- 
দের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপব গিরাঈ পড়ে। প্রাচীনকাল হইতে পূর্বাপর তাহার 
উপর দিয়া কত উতপ।ত, কত ধাকক।ই শিয়াঞ্ছে। প্রথম পেকন্দধব বাদসার সিন্ধু 
আক্রমণ। পারশ্ত।ধিপতি দরানুনকে ধনপ্রাণে বিনাশ কবিয়া সেকন্দর সা সৈম্গসামস্ত 
সমভিব্যাহাবে আফগানিস্থানের মব্য দিগ। হিন্টুকুট পর্বত উল্লজ্ঘন ও খাইবরের হুর্গমপথ 
আঁতক্রমপূর্ধক ভাবভাভিসুখে বাত্র। করলেন, অবশেষে তাহাব রণমত্ত সৈম্ভগণ সিন্ধু- 
তীরস্থিত আটকে আনিরা উত্তার্ণ হইল। আটকের আটক না মানিয়া মাপিডন্বীর সিন্ধু পার 
হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ কবিলেন। পঞ্জীনে তক্ষশালের প্ররেচন।য় বারশ্েষ্ট পুরুরাজের সহিত 
তাহার যে যুদ্ধ হর তাহা প্রপসিদ্ঘই আছে, এস্কলে বর্ণনা করিবাব আবশ্তকত। নাই। 
আশ্চর্য্য এই যে, বে বণক্ষেত্রে গ্রীক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদন্বা বীরদলের সম্মিলন 
হইরাছিল সেই স্থলেই ছুই সহআ বত্সবান্তে ইংবাজ ও শিসদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ 
ংঘটন হয়। ছুইবালই পণ্জাণীদেব পবাঞ্জর় চিন্ত সে পরাজয়ে শক্রর!ও তাহাদের বীরত্বের 
প্রশংসা না কারয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই । বন্দীককৃত পুক্ুবাজের সঙ্গে রাজার 
মত ব্যবহার কর্রিরা দেকন্দর তাহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। বিজয়ী গ্রীকবাজ 
জয়স্থলে নগরদ্বর় পন্তন কবিরা চেনাৰ ও রাবী নদা পাব হইলেন । এই সময়ে মগধ- 
রাজেব বিপুল কাি তাভাব কর্ণগেচব ভইল। ছ্ন লক্ষ পদাতিক ও সহশ্র সহ 
অশ্বগঞ্বোহী সেনা দে রাজার নৈশ্/াল ভাহাব বাজবানা পাটলিপুর্রে জয়স্তস্ত নিখাত 
কবেন এই ভাহাঁব ইচ্ছা । তাহার লোভের অন্ত নই কিন্ত বিধাতা বাম হইয়া 
দাড়াইলেন। প্রাংশ্ছুলভ্য দলে উদ্বাহু বামনেব সান তাঁর দশা হইল। বেয়াস (বিপাশা ) 
নদী পর্য্যন্ত পৌছির়া ভাভাব শান্ত ক্রান্ত সৈশ্দল কিছু তেই আব অগ্রসর হইতে চায় না। 
সম।ট তাতাদেব বশ করিতে কত চে্। কবিনেন, ভীহাখ সকল সাব্য সাধনা নিম্ষল,__ 
ভত্পন। গঞ্জনা কাকুতি মিনতি কিছুঠেই কিছু ২ইল না, সভরাং এখানে রণে ভঙ্গ 
দিয়া তাহাকে অগত্যা কিবিতে হইল । 

পুকরাজের হস্তে সপ্টরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দব তাব সৈম্যসামন্ত লইয়া ঝীলমে 
ফিরিয়। আপসিলেন। তথায় রণতধা সজ্জিত হইল। অনন্তব তিনি সৈম্তদের ছুই দলে 
বিভক্ত কবকিলেন। সেন।পতির অধীনে একদল পুথক্‌ পাঠাইলেন আর আপনি একদল 
সৈম্তসহ পঞ্জাপের নদা বাহিরা সিদ্ধ নদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার 
কতিপয় মাস সিন্ধু দেশ সেকন্দরের বারদর্পে কম্পিত ও রাজ তুমুল বিপ্লব সমুখিত 
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ইয়। সিন্ধুপ্রবেশপুর্বে মালীদের ঘুদ্ধে হাবাইর়! মুূলতান অধিকার করেন এবং আরো 
' দক্ষিণে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এক নগর পন্তন করির। বান। 

সেকন্দব বাদসাহেন সিদ্ধ অক্রমণ কথা কোন হিন্দুলেখ্যে নাই -যাতা কিছু পাওয়া 
যায় তাহা প্রীকৃ ভাষায় লিখিত। গ্রাকৃবাজ যে বে স্থানে যুদ্ধে জরল।ভ কবেন সেখানে 
নগর দুর্গ প্রভৃতি কাছিস্তন্ত সকল স্থাপন করিয়। যান, গ্রাকৃ ইতিহাসেব এইরূপ বর্ণনা । 
কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই কীন্িকলাপেব কোন নাঘগন্ধ নাই কোথাও যদি তাহাব 
চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অন্তমান ও কল্পনা । 

সেকন্দব বাদসাব পব মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণ-প।ল1। সেকন্দৰ চঙ্গিন। যাইবার 
পব সিন্ধু দেশ অনেককাল পর্যন্ত হিন্দুবজাদের অধীন ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা 
বলেন রাজপুতবংথার পঞ্চরাহা পিন্ধদেশে ১৪০ বংসব রাজস্ব কবেন। আলোব তাহাদের 
রাজধানী ও তাহাদেব রাজত্বকালে গ্রজাপকল সুণন্বস্ছন্দে দিনপাত করিত। থৃষ্টান্সের 
সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসার মৃত্রা হয়। ভীাহাৰ কোন পুত্রসন্ততি ছিল না। রাজ্জীর 
এক ব্রাঙ্ষণ উপপতি ছিল। ত্াহাব নান কছ। কথিত আছে যে স্তাপ্য অধ্কারী্দিগকে 
সবংশে ধ্বংস কবিয়া বাণা স্বীয় গ্রণরী কচ্ছেব হস্তে রাজ্যভাব সমপণ করেন। 
অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌখলে পবাজর কিয়! কচ্ছবাজা অন্ঠ।য়লব্ধ 
সিংহাসনে স্ুস্থিব হইয়া বদিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বত্সর রাজন্ব করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ভাহির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। 

ডাহিরের রাজত্বকালে সিদ্ধ দেশ ধন্মান্ধ যনদল কন্ভক পণিপ্লত হয়। আরবেরা 
প্রাচীনকাল হইতে বাণিক্্য করিতে আসিত। তাহাদেব একটি জাহাজ দেওয়াল 
বনদরে ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহিবের নিকট তাভা প্রত্যপণেব জন্য আবেদন কর! 
হয়। রাজা সে আদুব্দন অগ্রাহ্ কবেন। এই সানান্ত কাবণে যৃদ্ধেব কুত্রপান্ত। 


মহম্মদ কাশিম 


৭১১ থৃষ্টান্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে নম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক 
মাত্র) একদল সৈম্ঠ লইয়। দেওয়াল বন্দণে উপনাত হন। বন্দবের প্রান্তবন্তী প্রস্তর- 
প্রাচীরবেষ্ঠিত একটি বিখ্যাত হিন্দু দেবালর ছিল, অন্তরে ব্রাঙ্গণ বসতি ও রাজ€ত 
সৈম্তকর্তক স্ুরক্ষিত। মন্দিরের একটি স্তন্তের উপর এক নিশ।ন উড়িতেছিল। কাশিম 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণে তাহা ধধাশায়ী কবিলেন। পতাক1 পতনের 
মঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনে এমনি ভরেব সঞ্চার হইল যে, তাহাঁদেরও যবন হস্তে পতনেয় 


১২৪ আমার বোন্বাই প্রবাস 


টি 


আর বিলম্ব বহিল না। সপণ্দিব অধিকার কিয়া ব্রাহ্মণদের বলপুর্ধক মুসলমান 
কথা, কাঁশিমেখ এন প্রথম কাঁজ। তাহাদের অসম্মতি দেপিয়। কাশিম এমনি তুদ্ধ 
হইলেন যে, বরন্ধ পুঞ্বদব সমূলে নিপাত, বালক ও সীলোকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধনের 
আদেশ জাখা হইল। 


মণ্দিব গতনেধ পণ বন্দব শানু নব্নদেৰ হস্তগত 


টি ৮৬ 
1/ 


লও তদনন্তর কাশিম 
নিরণকোট (হাইদ্।বাদ) দেএয়ল প্রভৃতি এপবধান প্রধান স্থান অধিকাৰ করিয়। 
লইলেন। 

অনন্থব ডাঁঙিবেব বাজধানা আল।পেব নিকট এক মহা যুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং 
৫০ সহআ সৈম্া সমভিব্যাাবে তাহাব রাভধাশী সংবক্ষণ।ে অগ্রদব হইলেন। কাশিম 
পারস্ত হইতে নবাগত ২০০০ ছু তাজীব অথাবোহী ও পুর্বকাব অনশিষ্ট বল লইয়া 
হিন্দুসেনাব আক্রমণ প্রভীগ। কারয়া বভিলেন। রাজা ঘে গল্পপুষ্ঠে অরূঢ়ু ছিলেন, 
দৈবঘটনায় এক অগ্রিগোলা হাহাব উপর পড়িয। ভলগ্কল বাধাইয়। দিল, অবাধ্য হস্তী 
রাজাকে লগা পণভুমি হইতে গলারন কিল । এন ঘটনার ঘুদ্ধেক পরিণাম চিত 
হইল। বাগ ও আবন দৈশ্ঘগণ ক্ষতপিক্গত হইরা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। 


বারাঙ্গন। রাজমহিষী 


রে 


এই শদ্ধে রাজ্জাব অপাপারণ মাহ ৪ বাবনেব পবিচয় পাওয়া বায়। বিক্ষিপ্ত 
মেনীদল একাত্রত করিয়া দেহ বাবাহ্ণা আাগণাবাদ ধক্ষাব একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, 
তক্ষণ পারিলেন শক্র আগমণ প্র হবোৰ করিলেন, পরিশেষে অনভাবে তাহ।র 
সৈম্ততদর গ্র।ণরক্ষ। ঢুর্ঘট হইর। ঠিল। পরে তাহার! বাজপুত বাবোচিত “জোহব” ভরতে 


ণ্ 


ব্রতী হইর। স্কাপুত্র গকে জলন্ত চিহানলে আভ্তি গ্রদান করিল -পুকষেবা নগধদ্বার খুলিয়া 
তরবারহন্তে অধিদলে প্রণিষ্ট হইয়। 'প্রাণহ্যাগ করিল উ্ভাব গর ডাহিবেব রাজ) 
মুনলমানদের পদতলম্থাস্ত হইপ 


সপ 


িরর্রাার 2 ২, 5 
শতাহাণে যণ্নপঠাক! ডডঢ'ন হহল 


ক্রমে হিন্দু ও আববদেধ মধ্যে একট বোঝাপড়ার সুত্রপাত হইল। হিনুশ্রেষ্ঠার| 
যবনকে কর দিতে শ্বাকৃত হইলেন কিছু এত সন্ধে এক প্রন উাপিত হইল । প্রশ্নটা এই 
বে হিন্দু দেবাল? মকন অধিকৃত ও নষ্ট হইয়াছে, আঙ্গণদের দেনত্র গতর ভূমিসম্পত্তি 
কাতিণ লওয়। ভষগ্াছে, কবদ রাঙ্গে কি এই সকল নষ্টধকার প্রত্যর্পণ করা যাইতে 
পাবে? তাহা হইলে কি পৌন্তপিকভাব প্রশ্ন দেওয়। হয় না? কাশিমের মনে 
এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়গতে তিনি উ|হ।র গ্রহন সন্িধ!নে জিজ্ঞাসা করিয়। পাঠ।ন। 
সেখান হইতে হিন্দুদের গ্রীতিজনক উত্তর পাওয়া! গেল। তাহ। এই যে, যে সকল হিন্দু 


আমার বোন্ব।ত এবাস ১২৫ 


করদানে প্রতিশ্রুত তাঁহারা করদ রাঁজোর প্রজাব হায় সনস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য, 
তাহারা দেবালণ পুনঃস্তাগন কবিয়। পুজাচ্চনা করুক তাহাতে কোন আপান্ত নাই, 


অপহৃত ভূমিসম্পত্তি ত্রাঙ্গণদিগকে গুত্যপণ কথা হউক_হিন্দুবাজাবৰ ভামনে তাহাদের 


যাহ! ভাষ্য পানা 151 হইতে ভাতাদিগকে বঞ্চিত কর। শবে নহে। 
এ পর্য্যন্ত কাশিমেব ভাগ্য সুপ্রসন্ন॥ ঠিনি জরলাভে স্মাত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের 


উদ্যেগ কিস্টেছেন এমন সঙ্ব ভঠ1২ ভাভার মাথায় বজপাত হইল ।॥ ডাহিবেৰ পরাজয় 


ও পতনেব পর তাহব পরমান্ুন্দরী কল্টাদ্ধয় যণনদেব হস্তে পতিত হয়। কাশিম 
রাজকুমারীদিগকে দমাদ্।দের কালিফের নিকট উপহ|বন্বরূগ প্রেরণ কবেন। কাদিছের 
সন্ধে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা খিনি তিন অশ্রপুর্ণ নয়নে নিবেদন কবিলেন, “আমি 
মহার|জের যেগ্য নই-কাশিম আমকে বিদায় করিবার পুব্দে আমাব গ্রাতি ব্যভিচার 
করিয়াছে ।৮ ক|লিক রাজবুমাবাব ঝপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রোধানলে জলিয়া উঠিলেন। 
রাগেব মাথার আদেশ দিয। পাঠাইলেন, “কাশিমকে কচি। চন্মথলিতে পুখির়। মুখ সেলাই 
কবিয়া এখনি মামার সঞ্ুপে ভাঘিব কব |”  কালিফেব আদেশ সম্পন্ন হইলে পর 
রাজনুমাঝ'কে ডকির়। আনিরা কাশিমের মৃহদেত দেখাইলেন | রাজকুমরা এ 
উৎুল্প হইর| ব্লিরা উঠিলেন, “নহধাজ ! কাশিষ বাস্তপিক নিরপণাধ-_আমাব পিতৃহত্তা। 
ও কুলকলঙ্বের এই প্রতিশোধ 1” 


কাশিমের সিদ্ধ আক্রমণ হিতে ইতরাঁজ রাজ্য সংগ্2াপন পর্যন্ত রি দেশে অনেক 


টি টি নি চু রি ম্ ১০০০৪ ৮১৯৯৯ 3 ০ 
রাষ্পিপ্রব, অনেকাঁনেক খ|জবংশেব উত্থান পভন হইর[ছে । অষ্টম শতাব্দী হইতে এ 
পর্যন্ত যত শতান্দী গত হইরানহু প্রায় ণ বাজবংশ লিহ্ধব(জ্যে অবতীর্ণ । ৬৭১ 


থুষ্টান্ের পব এ দেশ মুলভান ও মনন্ূবা! এই ছুই মুস্গমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। 
মুলতান উত্তব হইতে আলে।র পধ্যন্ত বিক্ৃত। মনস্থবা সিদ্ধ বিজয়ের অনতিকাল পরে 
ব্রাহ্মণাবাদেব নাম ধাম অধিকার ধখিয়। সমুখিত হয়) আলোর হইতে দক্ষিণ সাঁগর 
পর্যান্ত তাহাব সাম।। কালিফ-প্রভিনিধিগণ প্রার ৩০০ বংঘ সন্ধ দেশ শ[সন করেন, 
তদনন্তব ববনাধিপত্য ক্গণকালেব ভন অন্তমিত হইরা বায়। ততপরিবর্তে স্থমরা ও 
স্রম্মাবাঁজপুতগণ কয়েক শত বতৎ্সব উন্ভপোত্তব রাজ্য করেন, তন্ম-ধা সুম্মাবংণীয় রাজগণ 
অনেকে মুসলমান ধন্মারানু। সমট আকবরের যন সিক্কুদশ মোগল রাজ্যভক্ত হয়। 
১৭৪০ অন্দে পারহ্যবাজ ন|দির স| হিন্দস্থান আক্রমণ|ণন্তব সিন্ধু নদীর পশ্চিমে কতক 
গ্রাদেশ দিল্লীশ্বরের প্রদাদে আম্মস।ৎ কবেন। ইহ্াব কতিপয় বংশধর পরে পাঁণিপত্ত, 
যুদ্ধবিভেত। আহমদ খা দুর।ণা পিন্ধ। দেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তীাহার| সময় 
হইতে কতকক|ল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়| এইন্ধপ 


১২৬ আমার বোশ্বাই প্রবাগ 


রাষ্ট্রবিপ্রবের মধ্যে ব্রিটিষ ধুমকেতু অকন্মাৎ উদয় হই সকলি উলট্‌ পালটু করিয়া 
দিল। 

ইংরাজ শানন আরম্ত হইবার পুর্বে যে ছুই রাঁজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন 
তাহা কহেলাবা ও তালপুব। অষ্টাদশ শতান্ধ'র গ্রারস্তে কহেলারা রাজবংশের পত্তন 
ও প্রায় অশাতি বৎসর এ বংশের রাজন্বকাল। ১৭৮০ কিম্বা তার দুই এক বৎসর 
পরে ভালপুববংখায় বলেচ আমারগণ কহ্লোব।দিগকে রাজ্যরষ্ট করিয়া সিংহাসনে আর 
হন। ইংরাজদেব দ্রেশীধিকাঁব কালে এই আমাবদেব আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের 
মূলপুরুষ ফতে আলি খাঁ, তিনি ব্ধশের গৌবববর্দন ও কলহবিদ্রোহ নিবারণ আশয়ে 
স্বীয় ভ্রাত্বগণসহ একত্রে রাজ্যশাসনের হ্ত্রপাত কবেন, তাহারা! চার ভাইয়ে মিলিয়! 
এক মতে এক চিন্তে এমনি সুশৃঙ্খল পূর্বক রাজকধ্য করিতেন বে গ্চার ইয়ার” বলিয়া 
তাহাদের নম রাষ্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার কষ্টি হইল-_ হাইড্রাবাদ, 
মীরপুর, খয়েরপুর--তিন আমারের তিন রাজ্য-বিভাগ। 


আসিয়ার শাস্তি 


আফগান যৃদ্ধাবসাঁনের পর টা এলেনবরা সিমলা হইতে আজ্ঞীপত্র প্রচার করিলেন 
যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রকৃতিনিদ্দিষ্ট রাজ্যসীমায় সন্ত্ট থাকিয়৷ এইক্ষণ অবধি শান্তিস্থাপন 
ও রাঁজ্যরক্ষণে একান্ত যত্ন হইবেন। এই অভি গায় “আিরাব শান্তি” চিহ্নিত এক 
মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহাব বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের 
মধ্যেই সিন্ধু দেশ ব্রিটিব রাজ্যভৃক্ত বলির দ্বিতার ঘেষণ।পত্র জারী হইল। পুর্বোলিখিত 
প্রকারে সিন্ধু দেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত-উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যসিন্ধু; প্রত্যেক রাঁজ্যের 
এক একজন আমীর অধিস্বামী। ূ 

১৮৩৯ সালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও আমীরদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। এই 
সন্ধিস্থত্রে ইংবাঁজের! সিন্ধু দেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি বদিও আমীরদের মনঃপুত 
হয় নাই কিন্তু কি করেন, দায়ে পড়িয়। ব্রিটিষ যূপে গ্রাবা অবনত করিতে হইল। আফগান 
যুদ্ধের তিন বৎসর আমীরদের আচরণে দেষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের 
মধ্য হইতে ব্রিটিষ সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা - জাহাজে খোরাক যোগান কিছুতেই 
তাহাদের কোন ত্রটি হয় নাই। 0070:41 ০৫ কাবুল প্রয়াণ কলে দিদ্ধু হইতে 
তিন সহস্র উটের সাহাধ্য লাভ করেন। ইহা সত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের 
গরাঁজয় দেখিয়া দাত দেখাইতে সাহস করিয়াছিল্নে। এই ছুত| ধরিয়| তখনকার 
এজেণ্ট 11101 08021] আনীরদের বিরুদ্ধে অভিযে।গ উপস্থিত করিয়া মন্ধিপত্রের 
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পরিবর্তন প্রার্থনা করেন । গবর্ণর জেনাবেল আদেশ করিলেন যে, ধরি কোন আমীর 
ব্রিটিষরাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহ।ব যথোচিত শাস্তি দেওয়] 
হউক । 
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৯ই সেপ্টেম্বর ৯৮২ সালে স্যর চার্লস নেপিয়াব সর্বোসর্বা। হপ্ভাকর্ত।বিধ।তারূপে সিন্ধু 
দেশে প্রেরিত ভন। রাজদ্রোহ অঠিবোগ বিচারেব ভাব তাহাৰ হস্তে ও তাহার প্রতি 
আদেশ এই ঘে, দোবেব স্পস্ট প্রমাণ ব্যভাত আমাবদেব অপ্িক|বে হস্তক্ষেপ না কবা হয়। 
সে যাহা হউক, তিনি বিচাবে তাহাদিগকে দোষ সাঁধাস্ত কবিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯ 
সালের সপ্ধি অন্ুপাবে কণা করবা ভর নাই । আ।মাবগণ সদ্দিভঙ্গ অপরাধে অপবাধী। 

পূর্বকার সন্ধিপত্রেব পাঁববন্তে এক নুতন সঙ্গিনেধ্য প্রস্থৃত হইবাব কথা । মেজর 
আউটবাম্‌ তাহা এক নমুনা তৈয়ার করিয়া ল্ড এগেন্বরাব কাছে পাঠান। তাহা 
গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে ১২ই নবেম্ববে নেপিরবের হস্তে ফিরিয়া আসে। এই 
সন্ধি স্বাক্ষব কবাইব।ব অভিপ্রায়ে ব্রিটিব ৫সন[পতি আমারদিগকে খদ্জেরপুবে মিলিত 


হইতে আদেশ কবধেন। তাভাদেব মধ্যে কেহ কেহ এ আদেশ মতে উপস্থিত না 
হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতিব স্থান নিদিষ্ট হইল। 


পা 


ইতিমধ্যে সেনাপতি 'এক কও কবিয়া বনিলেন। যথন নূতন সঞ্ষিপত্রের নমুনা 


ন্‌ 

গবর্ণব জেনাবেলেব নিকট হইতে নেপিঘবের হস্তে আইসে, তথন আউট্পাম দেখিতে 
পইলেন তাহা ঠিক হয় নাই--তাহাৰ কতকগুপি কঠেব অনুশ।সন সংশোধন করা 
আবশ্যক নতুব। বেচাবা আমীরদের উপর ভগঘ্বানক অত্যচাব কবা হয়। সেনাপতি 
এই নমুনা আপনাব, কাছে প্রা দেড় মাস কাল রাখিয়। দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম 
সংশে!বনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূখ অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর 
কোন কল হইল না। সন্ধিপত্রে আমশীরদেব শিকট হইতে যে সকল ভূমিসম্পত্তি 
কাড়িযা লইবাঁর কথ। হিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবাব পুর্কেই সে সমস্ত কবলীকৃত হইল 
--আর বিলম্ব সহিল না। পা যে বলেচ সর্দাবগণ এ ভূমিমম্পর্তির অর্ধিক।রী, 
তাহাদের মধ্যে অগ্নাভাবে ভাহ।কার পড়িয়া গেল। 

এই সকল ছূর্ঘটনাব মূল এ গৃহবিচ্ছেদ। আমারদেব রাইস তখন ৮৫ 
বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা গ্রজ! সকলেই ভাঁহাকে ভক্তি করিত। তীহার 
কনিষ্ঠ আলি মোরাদ ইংবাঁজদের মাগমনে নিজের কাজ গোছাইবার 'অণসর পাইলেন এবং 
স্বার্থাধন মানসে ব্রিটিক দেনাপতির তোষামে।দ আরন্ত কররিলেন। সেনাপতিকে 


১২৮ আমর বোন্বাহ প্রবাস 

বোস্তমেব উপব চটাইবার মভলবে দাদার নানে নানা দিথ্য/। অভিযে।গ করিতে 
লাগিলেন। আলি মেপাদের প্রবোচনার মেন।পতি মীব বেস্তমকে এক কটুক।টব্যপুর্ণ, 
পত্র প্রেরণ করেন। উত্যণসরে আলি তাহ।খ ভ্রতার স্বাক্ষারঙ এক পত্র সেনাপতিকে 
দেখান, হাতে জানানো হদ্ধ বেন বোস্তম লেচ্ছি!ব তাত।প পাগঙা ফেলির। দিয়া তাহ।র 
দেশ ছুগ সেন্ত সামন্ত নবাপ পেনাপাতণ হস্তে সশপণ কখিতে উগ্ভত। অপির খালণ 
পাঠাইণেন, মার বোস্তমের সাহত সাক্ষাৎ কাযা অপশেষে যথ।কতভব্য বিধান কবিবেন। 
এহরূপ হইলে আল মেবাদের সব জুন।চ্চাব ধরা পড়ে, এই সাক্গাৎক।ব নিবারণ 
উদ্দেশে তিন মব্যবাত্রে তাহার হাত!কে উঠাহয়া বলিলেন, হই বেলা পালাও, নহিলে 
জেন।বেল সাহেন সকালে তোমাকে রকতার কাট ” বুদ্ধ মার শশব্যস্ত 
হহয়। অরণ্যে পলায়ন কবেন। আমান নেগরব বোবন। কবিরা দিলেন যে,খর রোস্তম 


তি 
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ব্রিটিষরাজের অপমান কঁিরাছেন। আলি সোবারকে তাহাখ পদে গ্রার্সহত করা হহল। 
মীর রোস্তমের সমুহ খপর চ ৩নি সেনাপাডির নক আপন মন্ত্রাকে দিয়া বলয়! 
পাঠান যে, আল ছোরাদ ভাহাকে ভুল বুঝাই পত্র স্বাক্ষর কারয়া জন -তাহারই 
প্ররে।চনায় ভিনি পলারন কির, ] 


॥ 
প্রেরণ কবেন এবং অরণ্যে গির়াও ব্রিটিব হস্ত এডাইপার উপার শাহ হথ। জানাতয়। 


দিবার ভন্ত একদশ সৈম্ভকে পনাতক মারের পন্চাত হমামগড়েশ কেল্স।র উপর হ্গ 





করিতে পাঠান। ইম।মগড়েব কেহী। নোপয়বের মতে খিখুণ তাহ দখল 
করিতে পাবিলে ব্রিটিব গোববেব ফাম। থাকিবে না, এই ভাগিনা ভিন ছু আক্রমণ 
কিয়া খরুদে উড়াইরা দিয়। ফাঁবরা আসেন এই অসমমাহসিক কীষ্যের জন্ত 
1)0150 01 ৮৯511101560) পধ্যন্ত তাহার দু্কেশুন এশংণা কবিয়ছেন কিন্ত রণ- 
কৌশল যাহাই থাকুক এই ক।য্যে তাহার হজপণতা আকাশ পার না, কেনন। মার 
মহম্মদ বিন দুর্গেব অধিপতি তিনি যখন ধ্রিটিব গন্ণমেন্টের পাতি কোন অপব|ধ 
করেন নাহ, তথন তাহার উপর এ অত্যাচ।ন আমাদের মহজ বুদ্ধিতে শ্াারণঙ্গত বালয়! 
বেধ হয় না। পলায়নে যদি মার বোস্তমেব দেব হইবা থকে তাহা হইলে তার 
রাঙ্যত্যাগ কি সে দোবের বথেষ্ট পারন্চন্ত হে? 

যাহ। হউক, মাব রোস্তকে রাজাঢ্যুত ও আমাবদেব ভূদিরম্পতি হস্তগত করির 
ব্রিটিব সেনাপতি আমীরদিগকে প্রথমে খরেবপুর, পরবে হাইদ্রাবদে মিলিত হইতে 
আদেশ কারলেন 
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হাইদ্রোবাদ সমিতি 


হাঈদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত। তাহারা আপনাদ্দিগকে নিরপরাধ বলি 
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন_যে সকল পত্রে তাহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়। 
ধর্দট হর তাভী বেখিতে গাহিলেন। ২ ফেব্রুরাধি তাহাবা নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর 
কধিলেন কিন্তু নেজর 'আউট্ব।নকে স্পষ্ট বলিলেন যে, ব্রিটিষদের আঁচবণে, বিশেষত 
মীরদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে বলোচ সৈম্ত ক্ষেপিয়া উঠিষাছে ; তাহার। হঠাৎ 
যদি কেন বিদ্রেহাঁচরণ করে তঙ্জন্য তাহারা দারী নন। এই অবসরে সেনাপতি 
নেপিরব স্বীয় সৈম্যপামন্ত লইয়া "অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার 
উপক্রম হঈল। সন্ধি স্বক্ষবের পর আউট্বাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন 
লোকেবা তাহাকে ঘিবির! দঈ|ড়াইরা ব্রিটিবদের উপর ধিক্কার ও গালিবর্ষণ আরম্ত 
করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌছিয়া না দিলে তাহার প্রাণসঞ্কট 
উপস্থিত হইত। ইহার তিন দিন পবে একদল বলোচ সৈম্ত রেডিডেন্ি আক্রমণ করে-_ 
মেজর অসামান্ত সাহস ও পরাক্রমেব সহিত প্রবল শক্র বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাকরতঃ নদীতে 
সেনাবক্ষিত ষ্টিমারে উঠিরা নিস্তার পান। 


মিধানির যুদ্ধ 


এখন যুদ্ধের সমূহ কাঁবণ উপস্থিত-ইস্পার কি উস্পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির 
হইবে। নেপিয়র রাজধানীব দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্থ 
দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহারা মিয়ানি ক্ষেত্র অধিকার 
করির] দাড়াইল-_-তাহাদের সংখ্যা ২০,৮০০ | নেপিয়র ২৭০০ সেন! লইয়া তাহাদের 
সম্ুণীন হইলেন। বলো:চবা বীরোচিত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্ত 
ইউবোপীরদের শিক্ষিত বল ও মারাআ্ক শঙ্ের বিরুদ্ধে তাহাদের বলবিক্রম কতক্ষণ 
চলিবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল- বলোচের! তাহাদের তান্ু অস্ত্রশস্ত্র 
ব্রিটিষদের হস্তে ফেলিয়া সবিগ্ধা পড়িল। চালস্‌ নেপিয়ব সৈম্ভদের জয়ধবনির মধ্য 
দিয়! হাইদ্রাবাদ-ছুর্গে প্রবেশপূর্বক আমীরদের রজকোবৰ লুণ্ঠন করিরা সৈম্তদের মধ্যে 
পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পব ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয়--স্বাধীনতা 
রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকত ও নির্বাসিত হইয়া কষ্টঅষ্টে 
দিনপত করিতে লাগিলেন--সিন্ধু দেশ ব্রিটিষ-রাজ্যের লোহিত রেখাপাতের অস্তভূ'তি 
হইল। * 
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5৩৫ আমার বোথ্াই প্রবাস 


এই ত ইংরাজদের সিন্দুবিজয়-কাহিনী। স্পষ্ট দেখা যায় যে স্যর চালস নেপিয়র 
ুর্ব্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কাধ্য।রন্ত করেন_-আমীরদের সঙ্গে তাহার 
যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাপ্রের বিবাদের অন্থুরূপ। তাহার নিজ হস্তাক্ষর 
হইতেই তাহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়। 
গিয়াছেন__ 

“আমীরদের .দূমন করিবব জন্য আমর! কেবল একট! ছুতো। চাই। যে রাজ্য 
দুর্বল সে শীঘ্রই হউক, বিলম্ষেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে, তাহার 
উপায়ান্তর নাই।” 

তাহার নীতিশাস্ত্রে সংকার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায় যোজনা দোষের নহে। 
কথিত আছে যে সিন্ধুবিজয়ের পর তিনি দেশে তাবযেোগে দ্বর্থভাবে সংবাদ পাঠান 
«] 17৮০ 5170৮ (51000 ) এই তিনটি বাক্যে সিস্কুবিজয়-কাহিনী অনভব্যক্ত | 

সিন্ধু দেশ ব্রিটিষ পরিবারের নবোঢ়া বধূ, এদেশ ব্রিটৰ রাজাভুক্ত হবাব পর এখনে! 
শতাব্দী অতিবাহিত হয়নি। ম্যাপে দেখলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 
মনে হয় না, মনে হয় যেন পঞ্জাবেরই অঙ্গ । মধ্যে মধ্যে সিন্ধু দেশ পঞ্জাৰে যোগ 
করবারও প্রস্তাবও শোনা যায় কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদেব তা ইচ্ছা নয়_-তারা বোম্বাই 
গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এদেশের ভাষা সিদ্ধি) গুজর[টীর সঙ্গে সৌসাদৃশ্ঠ 
দেখা যায়। সংস্কতই এ সকল ভাষার আদ্ঘ জননী। কিন্তু আশ্র্য্য এই যে সিদ্ধি 
লিখনপদ্ধতি উদ্দ, সংস্ত্মূলক নয়। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হতে পারত। সিন্ধি- 
ভাষায় যতগুলি বর্ণ আছে তা নাগবীতে সহজে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে । যে 
ছুএকট! বর্ণের একটু আলাদ| উচ্চারণ তাঁব মাথায় কোনরূপ রেখা বা বিন্দু দেওয়া) 
আমর! বাঙ্গলার যেমন বিন্দু দিয়ে ডঃ ও ডর প্রভ্দে নির্দেশ কবি সেইরূপ কোন 
রকম সাঙ্ষেতিক চিহ্ন ব্যবহার কধলেই হব । এখন জিজ্ঞম্ত এই,*তবে কেন নাগরীর 
বদলে উ্দ, বর্ণমালা চলিত হল? তার উত্তর এই-_সরকাঁরের হুকুম । যখন ইংরাজের! 
সিন্ধু দেশ অধিকার করেন, তখন সেখানে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। বণিকদের 
হিনাবপত্রে একপ্রকার নাগরীর অপত্রংশ ব্যবহৃত হত, তাছাড়া বর্ণাক্ষবের প্রচার ছিল 
না। যখন বিটিফ আদালত সকল স্থাপিত হল তখন কোর্টের একট! ভাষ। ঠিক কর! আর 
তার সঙ্গে অক্ষরের স্ষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। এ সঙ্কটে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপুরুষের 
পারস্ত বর্ণমালা গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন। তাদের আদেশক্রমে আদীলতে 
উর্দদ লিপির ব্যবহার আরম্ভ হয়, ক্রমে তাই আদালত হতে অন্তান্ত স্থানে প্রচলিত হল। 
সিন ্রন্থাবলী এক্ষণে উদ্দ, অক্ষরেই লিখিত হয়ে থাকে। 


আমার বোম্বাই প্রবাস ১৩১- 


বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যত দেশ দেখেছি তার মধ্যে সিন্ধ দেশ আমার চক্ষে বিশেষ 
নূতন ঠেকেছিল। অন্যান্য প্রদেশ হতে এখনে প্রকৃতিব মুখচ্ছবি, লোকের রীতি চবিত্র 
অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব । এই থটথটে শুদ্ধভাবেব দরুণ সিন্ষের বহিদৃ-্ঠি 
নৃতন প্রকার, ওরূপ স্থর্বস্তীর্ণ বালুমর মরুপ্রদেশ বোম্বায়ের অন্যত্র দেখা যায় 
না। নদী নাল খালের জল হইনেই সিন্ধেব প্রায় সমস্ত কৃতিকার্ধ্য নির্বাহ হয়। 
ইন্্রদেব বারিব্যণ করেন না, পৃথিবীই আপনার স্তম্তণীর দিয়ে জলের অভাব পুরণ 
করেন। ্‌ 
পিন্ধু দেশের আবহাওয়ায় শীতোষ্চের আতিশব্য ভোগ করা যাঁয়, বিশেষতঃ উত্তর 
অঞ্চলে. যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে রাত্রে ছাতের উপর কিম্বা বাইরে 
খোলা জায়গায় শয়ন ভিন্ন গতি নেই। জল ছিটিয়ে বিছানায় প্রবেশ করতে হয়। 
শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা -ঘরের ভিতবেও অগ্নিসেবন ভিন্ন চলে না। সিন্ধু দেশে প্রকৃতিব 
শোভ!। সৌন্দর্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধু নদী আছে তাই রক্ষা, নইলে ও-দেশ মানুষের 
বাসযোগ্য হত কিনা সন্দেহ । আমবা যখন হাহদ্রাবাদে ছিলাম তখন সগিদ্ধু নদাব তীর 
আমাদের একমাত্র বেড়ার স্থান ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একটি আবামের 
স্থান। সন্ধ্যাবেল। নদীতারে গির। বারুসেবন আমাদের নিত্য নিয়মিত কাঁজের মধ্যে 
ছিল। নদীতার পর্য্যন্ত বেশ একটি প্রশস্ত ছায়াপথ -_দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে 
গিরেহে। মধ্যে মধ্যে নদীব উপবৰব নৌকা করে ব্যান যেত। সিন্ধু নদী অনেকটা 
গঙ্গার মত প্রশস্ত, দেখলে আমার দেশ মনে পড়ত, মনে হত ধেন গঙ্গার বুকের 
উপরেই ভেসে ব্যাড়াচ্ছি। সিন্ধু নদাতে পল্লা বলে একরকম মাছ পাওয়া যায়--আমাদের 
যা ইলিস। জেলেরা কলসী ভাসিয়ে দিয়ে মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মস্ত 
অতীব সুখাগ্ভ বলে প্রসদ্ধ। আমাদের এক সিখি চাকর ছিল, তার মুখে এক ছড়। 
শুনতেম মনে আছে-_ 

পল্লা মচ্ছী খাঁন, 
সিন্ধ মুলুক ছোড়কে নহী যাঁনা। 

নদীর ও খালের উপকূল ভিন অন্ঠত্রে গাছপালা প্রায় দেখ যায় না। চতুর্দিকে 
বালুময় ক্ষেত্র ধু ধু করছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়েই গতিবিধি । এদেশে 
উট অনেক কাজে লাগে। কলের ভল, তেলের ঘাঁনি উট দিয়েই চালিত হয়। উটে 
গাড়ীটানার কাজও করে- অনেক দূব পাল্লা যেতে হলে আমর! কখন কখন আমাদের 
বয়েল গাড়ীতে উট জুড়ে দিতাম। উটই মরুসাগরের জাহাঁজ। সমুদ্রপথে যেমন 
9০-5101783, যার অনভ্যাস উষ্টুবাহনের নাঁকানিতেও তার তেমনি ছুর্দীশা--ছুধের 


১৩২ আমার বোম্বাই প্রবাস 


রক্ত দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মানৃৎ, অভ্যস্ত সোওরার, এই তিন একত্র 
হলে উটে চড়বার আরাম আছে, নইলে নয়। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিত। 
সহজে মনে হয় না। তা এই যে বালির উপর যেমন সহজে পায়ের দাগ বমে তেমনি 
চোর ধরবার এ এক সহজ উপাঁয়। আমি যখন শিকারপুৰে কাজ করতাম তখন 
গরুচুরি মকদ্দম! রাশি রাঁশি আমার কাছে আসত। পশুহরণ দিন্ধিদের এক রোগ। 
এমন দিন যেত না যে ঘোড়া গরু উঠ মেষ মহিষ প্রভৃতি লুটের মকদ্দমা উপস্থিত 
না হত। কিন্তু তাও বলি “যেমন কুকুর তেমনি মুগডব”। গ্রামে গ্রামে যে সকল 
গৌঁকিদার আছে তাদের নাম "পগী”, নাম থেকেই তাদের পরিচয়, পদচিহ্ন ধরে 
চোরামাল বার কর! তাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রামে একটা উট চুরি 
গিয়েছে । অমনি সেই গায়ের পগা অপহৃত উটের পদচিহ্ন দেখতে দেখতে চোরের 
সন্ধানে বেরুলে।। সেই পদচিহ্ন সে যদি তার সমাপবত্তী গ্রামে দেখিয়ে দিতে পারে 
তাহলেই সে তার দায়িত্ব হতে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি 
পড়ল। এই গ্রামের লোকের! আপনাদের পগা সঙ্গে করে সেই চিহ্ন ধবে বাতির হয়। 
এইবরূপে চোরের আড্ডায় গিয়ে চোরামাল ধরতে পারলে তাদের পবিশ্রম সার্থক। 
অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধবা পড়ে। পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে 
প্রায় তারা শুন্য হাতে ফিরে আসে না। তাদের দক্ষত।র প্রমাণ চোরামাল হস্তগত 
হওয়া। মাল ধরা না পড়লে শুধু তাদের কথার উপর নিভর করা যাঁয়না। অনেক 
সময় মিথ্য। পদচিহ্ন দেখিয়ে এক গ্রামের লোক অন্ত গ্রামের উপর অপরাধ চাপাবার 
প্রয়াস পায় কিন্তু বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে ওরূপ প্রযত্র সফল হর না। 


শিকার 


সিদ্ধিরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। শিকাঁরপুরে থাকতে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার 
শিকারের স্্গা জুটত। একবার আমরা দলবলে সঞ্চর নামে একটা বুহৎ সরোবরে 
শিকার করতে গিয়েছিলেম। সেখানে বুনো হাস গ্রস্ত নানা জাতীয় পক্ষী পাখালী 
পাঁওয়। যেত, আমরা বোঁটের উপর হতে পাখী শিকার করতেম। একবার মনে আছে 
আমর! একটা জারগায় চকাঁচাকির ঝকের মধ্যে এসে পড়ি। সংস্কত কাব্যে চক্রবাক 
চক্রবাকীর কথ। পড়ে তাদের সঙ্গে এমনি সথাবন্ধন হয়ে গেছে বে সেই ঝাকের হধ্যে 
গুল চালাতে জামার হাত উঠল না। সে বেগাাদের মন্যে গুলি চালাতে গয়ে মা 
নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তত আকাশবাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ 
করতে লাগল, আমিও শিকারে ক্ষান্ত দিলাম। সে যা হোক্‌, আমার ভারি €দখতে 
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ইচ্ছা! কবে সংস্কত কাব্যে চক।চকির পিচ্ছেদ বর্ণনা কন্দুব সতাঃ ভা বাস্তপিক ঘটন। 
"কিম্বা কবিব কল্পনাম।ার। সত্যিই কি শিধাত।র এমনি কগোব নির্ন্ধ যে সন্ধা হলেই 
চকাঁচকির ছাঁড়ীছাড়ি হবে। এই পাখাদেব সম্বন্ধে হিদ্দিতে একটি কথা আছে মনে 
পড়ল । সমস্ত দিন তাবা ছুটিতে এক সঙ্গে চরে নেড়ায়-মন্দকাঁব হলেই বিদুক্ত হয়ে 
পড়ে। এ-পারে চখা ও-পাবে চা গিরে বসে। ওবা পবম্পব ডাকাডাকি কবে তবু 
এ ওর কাছে ঘেমতে সাহম কবে না। 

চকা- টন্কী মই আ্রাউ? 

চকী--নহি নহি চক্কা 

চকী-_চক্ক। মই আাউ ? 

চক।_-নহি নহি চক্কী 

ঈংব।জ-বাজেব পূর্ধাধিকাবী আমীবেনা বড়ঈ শিকাবতন্ত ছিলেন। তাদের ভাতে 

রাজ্য থাকলে এনভদিনে পিন্ধব সমস্ত প্রদেশ শিকাব গাঞএ পরিণত হত। কথিত আছে 
তাদের এমন কঠোর শ'সন ছিল ঘে কেহ রঙ্গিত বনের একটা বরাহ বধ 
করলে তাব প্রাণদণ্ড হত। এখন আর সেকাল নাই। আমীরদেব হ'তে সে ক্ষমতা নেই। 
আনীবদেব আত্মীয়স্বজনের মধো কেহ রিটিষফ গবর্ণমেণ্টের কাজ কবছেন, কেহ ঝা 
ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টেব পেন্সন ভে।গ কবেছেন। একজন মীব সাছেব আমার বন্ধু ছিলেন-_- 
আমি তাঁর সঙ্গে কখন কখন শিকারে যেতাম। তিনি শিক।বে বিলক্ষণ মজবৃত, উড়ন্ত 
পাখা তার গুলি খেরে ধরাশায়ী হত। এই মীর একজন ম্যাঁজিষ্রেট ছিলেন। একটা 
খুনী মকন্দমার একবার ঠিনি এক কাণ্ড করে বুসছিলেন। মকন্দমা সেসনে কমিট 
হলেধে সকল জিনিষ নথীর সঙ্গে প্রমাণস্বন্ূপ পাঠাতে হর, ঘা চলিত ভাষায় “মুদ্দামাল, 
বলে, তাৰ মধ্যে বুদ্ধিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুগুস্ছেদ করে কাটা! মুওটা সেসন 
কোটে পাঠিয়ে দেন। তা দেখে সেদন জগ ক্রোধার্ধ হয়ে ম্যাজিষ্টরেটেব বিরুদ্ধে 
রিপেট করেন। এই অটিবুদ্ধিব কাজ কবে মীরদাহেব ভারি বিপদে পড়েছিলেন । 


জাত বুভ্তান্ত 
সিন্ধুবাদী অধিকাংশ লোকই মুসলমান। হিন্দু অপেক্ষ| মুলমানেব সংখ্যা অধিক। 
হিন্দুদেব আচাব বানহার অনেকটা মুসলমানী ধবণে গঠিত। তাহারা আমিষ ভক্ষণ ও 
সুঙাপানে পরাগ নহে | মুসলম[নদব মপ্যে কতক আদম নবাসা জাঁসল দিন্ধা, 
কতক বা আফগান বলোচ প্রভাত বিদেশা মুনপমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাব।দ 
ও উত্তর সিন্ধে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহার্দেব অনেকে বংশাদিক্রমে সিন্ধতে এখন বাস 
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নি 


করছে ও অগাধ ভূমিসম্পন্তির অধিকাবী। দেখতে ইহারা বলিষ্ঠ, স্থগঠন ও সুশ্রী, 
আসল সিন্ধী হতে ইহাদের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে। 

হিন্দুরা সামান্তত ব্রা্ষণ, বণিক ও শুদ্ধ এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ 
ও সারস্বত ছুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্থবপন্থী। ইহারা ভাটিয়া 
বণিকদের পুরোহিত । 

সারস্বত পঞ্চগেড় ব্রাঙ্গণ প্রায় দুই শত বসব হতে সিন্ধু দেশে এসে বাস করছে। 
আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাঙ্গণদের সমতুল্য। মংস্ত মাংস 
ভক্ষণ ইহাদের নিষিদ্ধ নহে । 

বণিক জাতির মধ্যে লোহান ও ভাটিয়া, এই ছুই শাখা অগ্রগণ্য । মৃলতানের 
লোহানপুর ও লোহান! বণিকদের মূলনিবাস। এ স্থান হইতেই তার! জাতীয় নাম 
গ্রহণ করেছে। তারা বলোচস্থান আফগানিস্থন প্রভৃতি দূব দেশে ব্যবসান্থত্রে ছড়িয়ে 
পড়েছে । শ্নেচ্ছদেশে গমন কবলে লোহানা হিন্দুরা জাতিনত্রষ্ট হর না। এই সকল 
বিষয়ে অন্ঠান্ত হিন্দুদেব তুলনায় লোহানা বণির।দেব উন্বাব বুদ্ধি প্রশংসনীয় । 

লোহানাগণ ব্যবসা অন্ুসাবে অমিল ও বণিক (বনির়া ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত | 
বণিকেরা শ্বশ্রমুণ্ডন, শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত পাগড়ী পরিচ্ছদ পরিধান করে। 
আঁ মিলদের চাঁলচলন কতকটা ভিন্ন 


আমিল 


আমিলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর স্থষ্টি হয়। 
রাজকার্যে, বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাঞ্জে মুদলমান রাঞ্জাদের হিন্দুর সাহাধ্য ব্যতীত 
চলিত না। আমিলেরা আমারদের মন খুগিয়ে চাকরি আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ 
নিজ বিদ্যাবুদ্ধির চাতু্য প্রভাবে জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। 
অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমিলেরা দেখিতে হষ্টপুষ্ট ও স্ুশ্রী। মুনলমানদের সংসর্গে 
ও মুসলমান গ্রভুদের অন্থুরোধে তাহার! মুসলমানদের মত বেশভূষা, পাগড়ী ও শ্বশ্র- 
ধারণ কবে-_কপালে তিলক এইমাত্র গ্রভেদ। পান আহারে তাহারা অনেকটা শান্ত 
ধরণের লোক, মগ মাংমে অরুচি নাই। আমি যখন সিন্ধু দেশে কর্ম করতেম, তখন 
গবর্ণমেণ্ট আফিস ও বিদ্যালয়ে আ'মন্দেরই প্রাধান্ত দেখা যেত। ইংরাজ-রাজ্যে কি 
উপায়ে উন্নতি-সাঁধন করঠে হয় তাহারা যেমন ভাল বোঝে অন্ত জাতির তেমন বুঝে 
না, ন্গুতরাং তাহার আর সকলকে ছাড়িয়া উঠেছে, অন্টেবা পিছিয়ে পড়ে আছে। 

এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ সেওয়ান ও অন্যাপ্ত স্থানে অনেক শিখের বসতি, 
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* প্রতাক্ষ হয়। খাঁলসা ও নানকপাহী, তাহাব ছুই শাখা । হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান, 
*সকলেই শিখধন্ম গ্রহণেব অধিকারী । দীক্ষ/র সময় শিষ্যকে সান করাইয়া শিখ মঠে 
লইয়া যাওয়া ভয়; তথায় তিনি গুরু নানককে উপটৌকন দিয়। নিম্নলিখিত মন্্গ পাঠ 
কবে দাক্ষা গ্রহণ করেন 

সৎনাম কর্তা পুকষ। 

নির্ভট, ছিণৈবি, অকাল মুবত, 

অযে|নি সম্ভব, গুরু প্রসাদ । 

জপ-- আদ সচ্‌, যুগাদ সচ্। 

হৈ ভি সচ্‌-নানক হোসি ভি স্চ। 

শিখ মঠে উদ:সী (আচ।র্যা ) শিষযম গুলিতে প্বিবৃহ হইয়া আধিপত। কবেন। 


অন্রমহল 


যেখানে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অববৌধ-প্রথা পূর্ণ মাহীর দুষ্ট হয়। 
সিন্ধ দেশেও ভাই দেখলাম। স্সীলোকেব! অন্তঃপুবে রা চন্দ ও তাদের রূপ দেখতে 
পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হল কি না জানিনা--চাদেব অধিকাব চাদের হাটে নেই 
এমন হতেই পাবে না, তবে পিন্ধু বমণী যে অক্র্যম্পশ্তা এ কথা সাহস কবে বলা 
যেতে পারে । আমি যতদিন ও-দেশে ছিলাম--কোন ভত্র সিন্ব-মহিলাব সহিত আলাপ 
পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটেনি । সিন্ধি-বালিকা-বিষ্ভালয়ে ও-দেশের মেয়েদের যে নমুনা 
দেখেছি তা বড় তৃপ্তিজনক নর। তাদের সাজপজ্জায় একটি জিনিন চিগদিন মনে 
থাকবে--সে হচ্ছে কর্ণাভরণ। কাণেব যত রকণ গহনা থাকা সম্ভব তা তাদের কাণে 
ঝুলছে। সে এক মারায়ক বাপাব, দেখলে কষ্ট হর। ছেলেবেলার কৈলাশ মুখুষ্যে 
নামে আমাদেব গেলা সঙ্গী একটি স্ুরসিক আমুদে লোক ছিলেন_ এ দৃ্তে তার 
মেয়েদের গরনা বর্ণনা মনে পড়ে। ঘরে নতুন বৌ আসছে তাঁকে কি কি গরনা পরিয়ে 
সাজাতে হবে তার এক ছড়া তার মুখে শুনতেম। তিনি কাণের গয়নার যে ছড়া 
আওড়াতেন-কাঁণবালা, কীণমযুব, এয়াবিং বৌদা_-সে সকলি সিন্ধিবালাদের কা'ণে ঝুলছে, 
গয়নার ভারে কাণ ছিড়ে পড়ে না এই আশ্চর্য্য ! 

খ্যাতনামা! মিস্‌ মেরি কার্পেন্টর যখন দ্বিতীয়বার ভাবতবর্ষে আসেন, তখন আমরা 
সিন্ধু দেশে ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে কতকদিন আনাদেব বাড়ীতে ছিলেন। সিন্ধিবা 
তাঁব আতিথ্যসৎকব সেবা যন্র অনেক কবেছিল। স্কুলের ছাত্রের মিলে এক নাটক 
অভিনয় করে, তাতে একটি কবিত৷ পড়া হয়, তাব ধূয়া “মিস্‌ মেরি কার্পেন্টার”_ 


১৩১ আমর বোধাহ প্রবাস 


তা যেন এখশে। আমার কাঁণে এসে বাজছে। তাঁকে নিয়ে অনরমহল পর্য্যন্ত তোলপাড় 
হয়েছিল, তা দেখে আদার একটু আ|শ্চধ্য ঠেকেছিল, কেননা তখনকার কালে সিম্বী 
অন্তঃপুরে মেমদেরও 'গ্রবেশ নিষেধ ছিল। তখনও পর্দপরর্টিব সৃষ্টি হয়নি। কিন্ত 
1.5 €(৮1১)0051-এব খাতিবে সেদিত্েব দবড19 গোলা হয়েছিল। যে অন্ুঃপবে 
আ[মাব রা পর্যান্ত প্রদেশ অবিকাব পান ন, হার মধো একজন ইংব[জ-ম'হল কে ডেকে 
নিরে অভ্যর্থনা করা সামান্ত সাইসেব কন্মা নয়। আমাদেব একটি বিশে বন্ধু ন-_ 
রায় যদিও তিনি আমাদের বাড়ীতে ঘন ঘন ঘাওয়া আসা করতেন, আমাদের সঙ্গে 
একত্রে বসে আহাব|দি করতেন কিন্তু তাব পবিঝর মধ্যে আমাদের কখন নিমন্ত্রণ 
কবেন নি, মিস কার্পেনটবের বেলায় তব ঘরেবও পাব দখজা খোলা_ধন্য গিস্‌ মেরি 
কাপেন্টর ! 
স্থশ ধন্ম 

সিন্ধু দেশের বহুনংধ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। মহম্মদী ধন্মের সহিত সু ধর্মের অনেক 
প্রভেদ ; এমন কি. গোড়া মুসলমানেরা সুফীকে স্বধন্থী বলে স্বীকার কক্তে চায় লা। 
সরস মধুর কবিতাযোগে, কতক ঝা হিন্দু ধর্মের সংআ্রবে বা অন্ত কারণে কঠোব মহম্মদ 
ধন্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকাব ধারণ কবেছে। সুফী ধন্ম ভাব দৃষ্টান্তস্থল। এ ধন্মের 
আকরস্থান হিন্দস্থন বলে অনেকের বিশ্বাস। তাহারা নলে ষে মুসলমানদের ভীবতবর্ষ 
আক্রমণকাঁলে কোন এক হিন্দুখধি কর্তৃক এ ধন্ম প্রব্তিত হয়। বস্ততঃও সুফী ধশ্টের 
সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের কতক সাদৃশ্য দেখ। ঘায়। সুফীদের খজারৎতপ্রণ।লী হিন্দু 
যেগশাস্ত্রের প্রক।বাস্তর। এই যোগবলে আীবান্মার একপ উন্নত অবস্থা লাভ হয় যে 
সে স্বৈরভাবে যথাইচ্ছা গনন করিতে পারে- শত্রদমন, রে]গনাএন, জেমণ্রজনন, ব্যেম 
সঞ্চরণ গ্রস্ভৃতি বিচিত্রশ-্ত উপার্জন কবে, ভূতঞ্জেতাদি উন্দ্িয়াতীত বিষয় সকল তাহার 
প্রত্যক্ষগে তর হয়। স্ুকা মতে জাবাম্সার আদি নাই, অন্ত নই, জীবাযআ্া পরমাত্ম।র 
প্রতিকৃতি, পরমাজ্মাই উহ্াব চবদগ্তি। সাদি হাফেজ গ্রভৃতি বড় বড় পারস্ত কৰি 
এই ধর্মের অনুরাগী ছিপেন, এ ধর্ম প্রেমের ধর্ম, পসৌন্দধ্যের ধন্ম, কবি ইহার পুরোহিত, 
আব্যাত্মিক মদিরা নৃত্যগীত ইহাঁব পূজে!পচার, সুুমন্দ বারুসেবিত, পুষ্পস্থুধাসিত, বিহঙ্গ- 
কলনাদিত স্ুুরম্য উদ্যনকানন ইহার ভজনালয়। স্ফী কবি সা ভেতাই সিন্ধ দেশের 
হাফেজ। হাঁফেজের কবিতার স্টার সা ভেতাঁই-এর কবিত সেখানকার লোকদের 
হৃদয়গ্রাহী। ভাবুক তার প্রত্যেক বাক্যে গু অর্থ দেখিতে পান, ইন্দ্িয়ন্খকর সামান্ত 
পদার্থ নকল আত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্বরাগে রঞ্জিত হয়। 
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সিন্ধু দেশে সুফী সম্প্রদায়ের ছুই শাখা জলালী ও জমালী। জলালীরা কতকটা শাক্ত 
*ধরণের লোৌক--তারা অভক্ষ্যভক্ষণ অপেরপাঁন ইত্যাদি ছ্র্যসনপরবশ, বল্লভী বৈষ্বদের 
মত পুষ্টিনার্গবিহারী। জমালীদের অন্ত ভাঁব। গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ ভজন- 
পূজন ধ্যানধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অনুরত। তাঁদের যোগশিক্ষার নাম স্থগল, 
তার নানা প্রকরণ আছে। স্থগলযোগে পরিপক্ক হলে সাধক উচ্চতর তপশ্চ্ধ্যায় নিধুক্ত 
হন। এইরূপ সাধনাকে “হুর, বলে, কারণ উহাতে সর্বদাই হাজিব অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত 
থাকতে হয়। হজুর ধ্যানের অনেকগুলি সোঁপান। গুরু পীর মহীপুকষদেব ধ্যান 
প্রথম সোঁপান। দ্বিতীপ্ সোঁপানে মহম্মদের সহিত জ্ঞান ভাব কম্মে সম্পূর্ণরূপে 
মিপিত হওয়া । এই সোপানপবম্পর! হতে অবশেষে ঈপ্বরে লীন হওয়।--'বর্গনির্বাণ” | 
সে অবস্থার সুফী ব্রঙ্গজ্ঞানীব হ্যায় সোহ্হং €আনা'ল হক) জ্ঞানের অধিকারী 
হণ। 


গীর পূজা 


টি 
২ 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে সিক্ধুবাসী হিন্দুদের আচাঁব ব্যবহার অনেকটা মুসলমানীধরণে 

গঠিত। হিন্দধম্মেব ভন্রটানেও অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। আগেকার মত একালে জোব 
জববদন্তা নেই, তবুও অনেকাঁনেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছাপুর্বাক ইসলাম ধন্ম আশ্রয় করে, 
নুপলমানও গ্রায়শ্চিত্তের পব জনেকে পুনবায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। ওধিকে আবার 
ভিন্দুধশ্মেব কুসংস্কার সকল মুসলমান সমাজে গ্রবেশল।ভ কবেছে । পৌভ্লিকতার সংজবে 
ইসল|মেব একেশ্বরবাঁদও কলুধিত হয়ে গিয়েছে । অনেক .সময় হিন্দু যেমন মুসলমান 
মুলল।ব শিষ্য, তেমনি আন কখন কখন মুসলমানও হিন্দু আচাধ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়। মুসলমান পীরদেব মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম ও কোন কোন পীবস্থানে লিঙ্গ 
প্রভৃতি প্রতীকও রাক্ষত হয়েছে । পীর পুজ। সব্বাপধাঁবণে প্রচলিত, ইহা হিন্দুধর্ম ও 
ইসলামের যোগস্থত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মানবের মধাস্তরূপে জীবেব সদগতি 
সাধনে ততপর, এই বিশ্বাসে লে।কেরা পীব বিশেষের শবণাপনন হয়। পীবেব। এশাশক্তি 
সম্পন্ন, কত অদ্ভুত এন্্রজালিক বাণপাব তাদের জাবনেব সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের 
গীবমাভাম্স্যে অগাধ বিশ্বাস। এমন অনেকগুলি গার আছেন বাদেব উপব হিন্দু মুসলমান- 
দের সমান ভক্তি, তন্মধ্যে সেওয়ানের ল।ল সা বাজ একজন গণ্য । লাল সাব স্ততিবাদ পীর- 
ভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল £-_ 

পীর নহাঁপীর তুমি রাঁজ|জেমশ্বর, 

সঞ্ধট সহার ভবে সর্বদুঃখহর । 

৯৮ 


১৩৮ 


আমার বোম্বাই প্রবাম 


তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার, 
তাপিত জনের তুমি হর ছুঃখভার | 
পাথব সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে, 
চরণে শরণ লাগি তব না শুনে। 
করুণ! অপাব খরি লয়েছি শরণ, 
অনদানে বধু মোরে করহ পোষণ। 
মহ'রাঁজ বিভব তোম।ব কপাবাবি, 
তর[ও ভকতে 'ওহে বিপদ-কাগ্ডাবী। 
আমার থে দশ। গ্রভু জানিছ সকল, 
জীবন শরণ তুমি, সহ।য় সম্বল। 
আশালত] নবীনপল্লবে প্রভু ছা ও, 
কপার ঢুয়ার তব দ।ও, খুলে দাও । 
ভুবনবিদিত নামে ধবেছি আ্ব(স, 
অভাগরে করোনা হে নিরাঁশে নিরাশ । 
ছুঃখশোক পাপতাপি কবহ মোচন 
*মেরবন্দ পীব তুমি, ঈশ্বরের জন, 
অগতিব পরে কর কৃপা বরিষণ । 


জেন্দাগীর নাঁমে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁকে ম্মরণ করে এ পিম্ধুকাহিনী 


সমাপন করি। পীর জেন্দা হিন্দু সুপলপান উর জাতির পূজাব পাত্র। হিন্দুরা একে 


সিন্ধু নদীর অবতার বলে বিশ্বাস কবে। হহার নামে ভক্তেবা যে স্ততিমালা পাঠ করেন 
তাঁর কিম়নংশ ভাঁষ।স্তবে উদ্ধত করে দিলুম 2 - 


টির রারাটির 
* লাল সা'র জন্মভূমি । 


সবিৎ সুহ্ৃদ সম কল্যাণ নিলয়, 
মহারাজ মহিমা অপাব, 

ঢাঁলিছ অজক্র আ্োত বল বেগময়-_ 
সেবকেরে সুখে কর পার । 

অগণ্য অগণ্য পাপে তাঁপিত অন্তর, 
দুর কর প্রভু পাঁপভার, 

তোমার দুয়ারে যাঁচে কত শৃত নর, 
মনোরথ পুরহু মামার । 


০০ সপ আসক অপার ৭ ০৯ 





পপ পাপা ০ পাপী শপ পাশ আআ আপ সপ শপ পট সী সা সপ্ত 


'আপ্লাসাভেব বারদ 





আমার বোম্বাই প্রবাস ১৩৯ 


অনদাতা তুমি সদা কর অন্নদান, 
হৃদি দেহ সত্য পুণ্যসাব 
চৌদিকে ঘিবেছে মোরে সন্কট মহাঁন-_ 
দঝামর কর হে নিস্তার । 
বিদ্যায় তুমি হে মহামতি, 
অপ|ব প্রভুতা, অপার শক(ত, 
মায়াজ'ল রচিত অগতির গতি, 
পুর আজি ভক্ত মনস্ক!ম | 
শরণ পবমগতি, বহুশক্তিধারী, 
কব পাব ভগ্নশুরি কত নবনারী, 
বিপদ তবঙ্গ ম(ঝে তুমিই কাণ্ডারী) 
পূব ওহে ভক্ত-মনস্ক।ম | 
থাক মোর সাথে সব্দকল, 
লোক ম|ঝে দেহ ধৈর্য্যবল, 
সম্পদ বিপদে তুমি একই সম্বল, 
অভগার ঘুচাও অকাল। 
সতত তোমায় সথা করি হে ম্মরণ, 
কাঙ্গালের তুমিই আধার, 
সেবকের স্তব স্ততি কবহ গ্রহণ-_- 
দয়াময় দেও হে নিস্তার। 


সোলাপুর 


মোলপুর জিলায় আমি অনেক বৎসর কর্ম করি। ১৮৭৪ সালে বিজাপুর তাঁহার 
সহিত সংযুক্ত হইয়৷ এই ছুই জিল! একটি জজিরতীৰ অন্তভূততি হ্য়। আমি প্রথম 
হইতেই এই কোর্টের ভার গ্রহণ করি এবং কোর্টেব সমুদয় কর্মচারী নিযুক্ত করিয়। 
তাহার্দের কার্ধ্য শৃঙ্খলা বাধিয়! দেওয়া, এ সমস্ত আমাকেই করিতে হয়। সোলাপুরে 
মল্লীগ্লা ( আগ্লাসাহেব ) বারদ প্রমুখ কতিপয় দেশান্ুরাগী কর্শিষ্ঠ সঙ্জন ছিলেন, 
তাহাদের উদ্ভোগে কাপড়ের কল-কাঁরথাঁনা ও অন্ঠ।ন্ত সার্ধজনিক মঙ্গল কাধ্যের হত্রপাতে 
প্র পুরী অনতিকাঁল মধ্যে সৌভাগ্যশ।লী হইয়া উঠে। আমার বন্ধু আগ্লাসাহেব বারদ 
এখন আর নাই, তিনি একটি নাবালক পুত্র সন্তান রাখিরা পরলোকগত, বিস্তৃ 


১৪০ আমার বোণ্াই প্রবাস 


সোলাঁপুরে তাহার কাণ্যকলাপের স্থৃতি-চিহ্ন সকল বিছ্বমান*--তীহার কর্্মচেষ্টা বৃথীয় 
যায় নাই। আমার সময় একটি মাত্র কাঁপড়ের কল ছিল, এইক্ষণে ৫1৬টি যন্ত্র পরিচালিত 
হইতেছে, বড় বড় বাড়ীঘর নিম্মিত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সোৌলাপুর ধন- 
দৌলতে ফ'াপিয় উঠিয়াছে, সে সোলাপুর বলিয়া এখন আর তাহাঁকে চেন! যায় না। 


লিঙ্গায়ৎ 


এ অঞ্চলে লিঙ্গীয়ং বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের লেক অনেক 
দেখা যায়। ইগাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারা শৈৰ অথচ সাঁধাঁবণ হিন্দসমাজ বহি 
বেদ-বিরোধী স্বতন্ত্র সম্প্রদার। লিঙ্গীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধাঁরণ করে। 
তাহাদেব আদিগুরুর নাম বসপ্পা। ( বৃঘভ শব্দের, অপত্রংশ ১, লিঙ্গায়তের! তাহাকে নন্দীর 
অবতাঁর বলিয়া বিশ্বাস কবে। তিনি বিজীপুব অঞ্চলে একটি শৈব ত্রাঙ্গণের বংশে 
জন্মগ্রহণ কবেন এবং ১১৬৮ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে ঘে উপনয়নের 
সময় বালক বসগ্প! গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ কবিতে কিছুতেই সম্মত 
হইলেন নাঁবলিলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমাব কেন গুরু নাই। এই অপরাধে পিভ। 
তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। বসগ্লা পলারন করিয়া বিজ্ঞজল রাজার 
শরণাপন্ন হন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ তথায় তাহার এক মাতুল পুলিশাব্যক্ষ 
ছিলেন। তাহার ঝটী গিরা রহিলেন এবং তাহাকে মুববিব ধরিরা সবক।রা চাঁকরী- 
যোগে প্রচুর ধনসম্পত্তি জজ্জন করিলেন, এবং পরে তাহার উপাঙ্জিত বিন্ত দাঁনধন্ে 
ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হইয়। উঠিলেন। যখন তাহার খ্য।তি প্রতিপত্তি স্প্রতিষ্ঠ 
হইল তখন জৈন শ্মার্ত বৈষ্ণব ধর্েব নিরুদ্ধে তাহার নূতন মত প্রচাৰ আরম্ভ করিলেন। 
লিঙ্গোপাঁসনা, শৌচ|শৌচ অবমাননা, বেদ-ব্রাঙ্ছণ নিন্দা ইত্যাদি উপুদেশ সেই মতের 
অঙ্গীভূত। এই সকল কারণে তিনি জৈন ও অপরগন্থী লোকদের বিদ্বে-ভাজন হইয়া 
উঠিলেন । তাহারা তাহার বিপক্ষে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাঁজার কোপাঁনলে 
পড়িয়া অবশেষে ভাহাকে কল্যাণ ছাড়িয়া পলাইতৈে হইল। কিন্তু তাহাকে নিধ্যাতন 
করিতে গিয়া রাঁজা স্বয়ং বিপদে পড়িলেন ও বাঁসবের এক শিষ্য কর্তৃক নিজ প্রাসাদেই 
নিহত হইলেন। বাসবৰ (বসপ্পা ) কল্য।ণ ছাড়িয়৷ কৃষ্ণা ও মলগ্রভার সঙ্গমস্থল সঙ্গমেশ্বরে 
বাদ করিতেছিলেন, সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। 

বুষভ পুরাণ নামক একখানি পুরাঁণে বাসবের চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ 


* বারদ তাহার স্োপার্জিত বিষয় সম্পত্তি ট্রপ্তীর হস্তে দিয়! ত'র একটা সুব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন, 
সোলাপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়া! আহ্লাদিত হৃইলীম। 








এ এ পশ ০ 
রে ১ পল - ৪ পি রশ রা এ হছে 
টিটি মিরানের রি ০ পির পর 8... 


লিঙ্গায়ৎ মন্দির_-সোলাপুল € ১৪০ পৃষ্ঠা ) 


আমার বোম্বাই প্রবান ১৪১ 


লিঙ্গায়ংদিগেব খন্মগ্রন্থ। ইহার মতে জাঁতিভেদ, প্রীয়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণ ভোজন 
ও উপবাঁস, শৌচাশৌচ বিচার, অন্তো্টিক্রিয়।পদ্ধতি, হিন্দধর্্বের বিধি ও অনুষ্ঠান 
ভ্রমাক্সক ব্লিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকাঁণ্ডের 
অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ বর্খে প্রবিষ্ট হইয়াছে । একমাত্র শিখপুজা তাঁহাদের শাস্বিধান 
হইলেও ত|হাঁব উপবে দেবদেবা ও ঘাঁধুভক্তের পুজা! স্থান পাইয়াছে। 

লিঙ্গারৎ পুবোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে গৃহস্থ ও বিবন্ত ছুই শ্রেণী। 
গৃহস্থ জঙ্গন বিবাহ কবে, বিবন্ত জঙ্গম অবিনাহিত। লিঙ্গায়খদেব শব্দাহন প্রথা নাই, 
গোর দেওয়া তাহাদের প্রাতি। মুত্যু তাহাদেৰব নিকট ভয়েব জিনিস নভে, প্রত্যুত 
মৃত্যুই কৈলাস-শিখব আবোহণেব পথ, এই জানিয়া মৃত্যুতে তীহাবা অভিনন্দন করেন। 
লিঙ্গা়ৎ শবগ্ুহে হত দৃণ্ত দর্ণন করা যায়। এক দিকে বিধবার ক্রন্মনধবনি, অন্ত দিকে 
বাছ্-সমারোচে জপ দেখ ভোজ লাগিরা যায়। মৃত্যুব পর মুতদেহ পুষ্পচন্দন বসন 
ভূবণে সঙ্জিত হইগা গাড়া করিয়। সমাধিস্থলে সমানীত হয়। সন্গুখে বাচ্েব ঘটা পশ্চাতে 
শব্যাত্রীৰ প্রেখেসন ঢচলিরাঁছে। ভাহাদেব গুকভক্তি এমনি প্রন্ল যে গুরুর পাদোদক 
মৃতদেহ পরি সিঞ্চিত হয় ও মহাদেবের প্রতি গুকব আজ্ঞাঁপত্র তাহাতে সংলগ্ন হয়, 
সে পত্র পাইবামাত্র ছাদেব প্রেতাম্মীকে স্বীয় দেবনিকেহনে সাদবে ডাকিয়া লইয়। 
যান। সমাধিস্থলে বু: পুবোহিভ উপস্থিত থাকিয়া আম্মার সদগতি সাধনের বিবিধ উপায় 
সকল যোজন! করিতে ৩২পব থাঁকেন। 


ডাক্তার নিশিকান্ত চট্রোপাধ্য।য় 


ডাক্তাব নিশিকান্তে সঙ্গে সোঁল।পুবে আমাব প্রথম আলাপ। তখন তিনি ইউরোপ 
হইতে সগ্ঘ প্রত্যাগত" €-য়াছেন-বৈলাতিক তীব্রবাস তাহার গাময় লাগিয়। আছে। 
বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিয়াছেন_-কোন এক জন্মন যুনিবপিটি হইতে 
[)৩০০% 01 177110১0219 উপাধি পাইয়াছেন-_রুষিয়ায় গিয়া কি সব কাণ্ড করিয়া- 
ছেন-তাহাকে গুপ্তচব (১০) সন্দেহ করিয়া ও-দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল, 
সে নির্বাসনবার্তীও তাহার গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। তীাহাব উপর দেশের 
আশ। ভরসা কতই ছিল! ইংবাজী ফরাপী জন্মান রুষ--এই বিবিধ ইউরোপীয় ভাঁষ! 
তাহার মুখাগ্রে-তীহার ইচ্ছা ছিল এদেশে ইগ্ডিরা গবর্ণমেণ্টের অধীনে [010151) ০77০০-এ 
প্রবেশ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাতে যদ্দিও কৃতকার্ধ্য হইলেন 
না, তথাপি দেশে ফিরিয়াই মহান্ুভব বড়লাট রিপণের অনুগ্রহে নিজামরাজ্যে শিক্ষা- 
বিভাগে একট| বড় কাজে নিযুক্ত হুইলেন-__হাইদ্রাবাদ কলেজের প্রিন্সিপাল, খুবই 


১৪২ অমর বোম্বাই প্রবাস 


উচ্চপদ্দ ! দুর্ভাগ্ক্রমে সে পদ অধিক দিন রাখিতে পারিলেন না। পবে ভন্ঠ দুই এক 
কাজে তাহার আত্মপরিচয় দিবার সুযোগ হইল কিন্তু নিজ দোষে একে একে সব 
হাবাইলেন। নিজামরাজ্যে তাহার খ্য।তি প্রতিপত্তি ক্রমে হ্বাসোনুখ হইতে চলিল, শেষে 
হাঁইদ্রাবাদে অপদস্থ হইয়া বথাকথঞ্চিংরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তার একে 
এই আধিক ছুববস্থা, তাঁর উপর আবার পারিবারিক অশান্তি! আমি হাইদ্রাবাদে 
একবার তীহার সহিত সাক্ষ/ৎ করিতে যাই_-তখনো তিনি মাথা তুলিয়। আছেন, 
ড৮০1৭০৮-র ন্ভায় তাহার পতন হয় নাই। সে সময়ে নিজামৎগগনে ছুই প্রতিদবন্দ্ী 
বঙ্গহ্র্য দীর্চি পাইতেছে--ছুই চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ও অবোরনাথ। এই শেষোক্ত 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বনাম অপেক্ষা তীহার প্রতিভাশালিনী কন্তা মরোজিনা নাইডুর নামে 
লোঁকসমাজে সমধিক পরিচিত। এইরূপে দিন যায়, পরিশেষে একদিন শোনা গেল যে, 
নিশিকান্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়। জাতিত্রষ্ট হইয়ছেন। তাহার আন্তরিক স্পৃহা 
এই ছিল কোন এক বেগমেব পাণিগ্রহণ করিয়া হাইদ্রাবাদ নব।ব-পরিবারভুক্ত হন-_- 
তাহার বিশ্বাস এই যে, তীহাব গুথে সেখানকার দকলেই এমনি মুগ্ধ ষে তিনি একট্ুকু 
ইঙ্গিত করিবামাত্র কত শত বেগম উহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। হায়, তাহাব সে 
সাধ পুর্ণ হইল না। এই গোঁলযোগের মধ্যেই সেদেশে ভাহাঁর মৃত্যু হয়। কি 
আপশোষ! তার মুখে একটু জল দিবার জন্ত আঁপনার লৌক কেহ কাছে নাই-_: 
তাহার স্ত্রী তাহা হইতে বহু দূরে একটিমাত্র পুত্র অনেক দিন মারা গিয়াছে, এই 
শোকতাপ ছুঃখমন্ত্রণায় বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন__মনে হইলেও কষ্ট হয় ! 

লোকটার বিদ্যাবৃদ্ধি পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল কিন্তু হইলে কি হয়, কেবলমাত্র 
বুদ্ধির জোরে মনুষ্যত্ব হয় না। তাহার চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল-_ 
সেই এক ছিদ্র হইতে তীাহাব বিগ্যাবৃদ্ধি পৌরুষ মানসন্ত্রম একে একে সকলি ক্ষরণ 
হইয়৷ তাহাকে অপদার্থ করিয়। ফেলিল। নিশিকান্তকে দেখিলাম, ভড়িতের শ্তায় তার 
প্রকাশ, তড়িতের স্তাঁয় অন্তধ্ণন। যাঁক্‌, ওসব কথায় আর কাজ নাই--মূৃতের ভাল 
দিক দেশাই ভাল-_ 
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শ্যামাজী কুষ্ণবন্মা 
সোলাপুরে খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্তামাজী কৃষ্ণবর্মীর সহিত আমার চেম। পরিচয় হয়। 
তাহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী কৌতুহলজনক। তিনি এদেশের একজন কৃত বিদ্যা 
পণ্ডিত ছিলেন, প্রোফেসর মোনিয়র উইলিয়ম্সের সহিত বিলাতধাত্রা করিয়৷ অক্সফোর্ডের 
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বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন কবেন। যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকেব ক 
শক্ষর জানিতেন না অথচ অল্পকাল মধ্যে এই ছু কঠিন ইউবোপীর ক্লাসিকের প্রথম 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভিনি নিগ্ভাবুদ্ধি পাঙিঙো ইংলগ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠঠলাভ করেন। 
অধ্যাপক উইলি্ম্স সে সমরে তাভাব সংস্কৃত ইংপাডি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, 
_্যমাজা এ কার্যে তাহাকে বিস্তব সাভ!ব্য কবেন। ১৮৮১ গুষ্টাবে থে 0701121 
(0185165৭ বসিরাছিল তাহাতে তিনি ভারতপর্ষের গ্রতিনিবিস্বরূপ প্রেপিত হন। 
মক্পাফে(ডে অধ্যয়ন সম[পন কিয়া তিনি আইন শিক্ষায় প্রন হন ও বাবিষ্টৰ ভ্ঈয়া 
দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিরাই বভলমেব দেওয়না পদ পাইলেন । এই সময়ে 
তাহার জ্ঞাতিবগেব অনুবোধে তিনি নাসিকে গিরা শিবোমুণ্ডন ও পঞ্চগন্য ভক্ষণ করিয়। 
শ্েচ্ছলংসর্গজনিত পাপের প্রারশ্চিন্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাব পবেও বিলাতঘাত্রীর 
নেশা! ছুটিল না, পুনর্ধীর পিন্ধপাবে উতাতাব সাঁধেব বিলাতভূমিতে গির| উত্তীর্ণ হইলেন ! 
এবাব কিন্তু সেদেশে গিরা এক নূতন মুগ্তি ধাবন কবিলেন, তংবাজ বাঁজদ্রেহা ঘোরতর 
/517201010156 ভয়! দাড়াইলেন। এ মুখেস পবিয়া তিনি এদেশের গবর্ণমেপ্টকে ভয় 
দেখাইতে লাগিলেন দূৰ ভইতে অশেষ প্রকার উপদ্রব আবন্ভ করিলেন। তাহার উপর 
দিয়াও অনেক ঝড় তুফান বহিয়া গেল_শেষে এমন হইল যে প্রাণেব দায়ে ইংলও 
ছাঁড়িয়া বিদেনা গবর্ণমেন্টেৰন শরণ।পন্ন হইতে বাধা হইলেন। এক্ষণে তিনি ফবাসী 
রাজদ্ব।ব প্যাবী ঘগরাতে বান করিতেছেন ও সেখানে লুক্কারিত থাকিয়া এই গবর্ণমেন্টের 


তত 
উপবে যথাপাব্য গোলাগুলি বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত নহেন। 


সোল।পুবে থাকিতে বাহির হইতে গাইয়ে ওস্তাদ, নাট্যমগুলাব লোকেবা মধ্যে মধ্যে 
আমাব সঙ্গে দেখা কবিতে আসিত। একনার এক পাবনী নাটাশলাব ম্যানেজার 
অসিয়া আমাকে মুবব্বি ধবিয়াছিল, তাহ(ব অন্থবোধে আমি অগত্যা তাহার প্রস্ত'বে 
সম্মত হইলাম। তীাহাবা জজ সাচেবেব অভিমতে ন।টক অভিনয় কবিবে, কিন্তু কি 
নটক? তীহাঁদেব অভ্যস্ত নাটকেব তালিকা 'আমাঁব নিকট পাঠানো হইল--তাহার 
মধ্যে আমাব যাহা ইচ্ছা বাছিয়! দ্রিবার কথা। ছুগাগ্যক্রমে অভিজ্ঞান 'শকুস্তলা” আমার 
মনোনীত হইল । ঘনঘটা করিয়া অভিণয় আবন্ত হঈল--সে অভিনয় দেখিয়া আমাব 
আপাদমস্তক সব্ধাঙ্গ জলিয়৷ গেল। তাপসকন্তা একেলে পারসী বমণীর বেশে রঙ্গভুমিতে 
আসিয়। অবতীর্ণ হইলেন, দুধ্যন্ত একালেব নবেল বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 
হিন্দৃস্থানী ভাষায় গন কবিতে লাগিল। ছ্ষ্ন্তের পুত্র, সেও নব্য পারলী বালক, 


১৪৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


পিতাকে দেখিয়। তাহার উপর একটা বই ছুড়িয়া মারিল,__“সর্কদমন” বাঁলকের সেই 
আত্মপবিচয়! আর সে যে আশ্রম, সে খধিবুমার, সে কর্মমুনি_কালিদাস উহার 
নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না। আমি 
মনে মনে ভাবিলাম_-“কবির মুখ হইতে হঠাং ছুর্দাসার শাপের মত কি অভিশম্পাত 
বর্ষণ হইত কে বলিতে পারে-_শেষে ম্যানেজার বেচারাকে মুস্বিলে পড়িতে হইত 1” 


পণ্ডরপুর 


ভীমানদী তীরস্থিত সোলাপুর ভিলায় এক প্রসিদ্ধ তার্থ স্থান। এখানে বিঠঠল বা 
বিঠোবা! দেবের মন্দির ও আর কয়েকটি মন্দির আছে। বিঠোবাদেব বিঞুর অবত।র 
বলিয়া! পুজিত। শিবাজা রাজার সমদামরিক স্থবিখ্যাত মহারাসথ্রীয কবি তুকারাম 
বিঠোবাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গাৰলি বিঠোপাৰ স্ততিগীতে পূর্ণ। 
তাহার পিতামাতা বংশান্ুক্রমে পগ্ডবপুরে তীর্থ করিতে বাইতেন। প্রবাদ এই যে, 
বিশ্স্তর নামে তাহার কোন এক পুর্বাপুরুষ চিরন্তন প্রথান্থনারে এই তীর্ঘবাত্রার 
যাইতেন। এইরূপ ষোলবাঁব তীর্থ কবিবব পর একদা রাত্রিতে তাহার স্বপ্র হয় 
যে বিঠোবাদেব ও রুল্সাই দেবীর স্বয়স্ভু মু্ি তাহার গ্রামের এক 'আসবনে নিহিত 
আছে-_-এই স্বপ্নদৃষ্ই বিগ্রহ উদ্ধাব করিনা তিনি নিজ গ্রাসে ইন্জায়ণী নদীতীরে এক 
ক্ষদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা কবেন। সেই অবধি বিঠোবাদেণ বিশ্স্তব্ব কুলদেবতা হইলেন। 
আষাঁটী ও কাঞ্ডিকী পুর্ণিমায় পণ্ডবপুবে বৎদবে দুইবার মেলা হয়_ তাহাতে অসংখ্য 
অসংখ্য যাত্রী নিশান উড়াইয়া নিঠোবা দশনে সমাগত ভয়। এই সকল যাত্রীর নাম 
বারকরী।, পুরাকালে এই স্থান সম্ভবতঃ শৌদ্ধদের ধন্মক্ষে৫ ছিল, বুদ্ধ মর্ভির স্থান 
এইক্সণে বিঠোবাঁদেব অধিকাৰ করিয়। বপিয়াছেন। উতসব্রে দিন জগনাথ ক্ষে£্রের 
যায় এখানেও মন্দিবের ভিতর জাতি বিচার থাকে নাঁ- সেইট্রকু সীমার মধ্যে তক্পৃশ্ত 
জাতির হস্ত হইতেও অনগ্রহণ দৃধ্য বলিয়া গণ্য হয় ন]। 

মন্দিরে ছুই শ্রেণীর পুরোহিত আছে--বড়য়া ও সেবাধাবী। এই ছুই দলের ঘরাও 
বিবাদে অনেক সময় দাঙ্গা হাঙগ।মা বাঁধিয়া পুজা বন্ধ হইত। আমি তাঁভাদের বিবাদ 
মীমাংসা করিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রটি করি নই । তাভাদের প্রত্যেক শ্রেণীর 
অধিকার নিরূপিত হইয়া ডিক্রী জারী হইল, তবুও তাহাদেব বিবাদ ভঞ্জন হয় না। 
বড়য়াদের হস্তে শুধু যে ঠাকুর পুজাব ভার তাহা নহে, তাঁহারা আবার মন্দিরের 
কোবাধ্যক্ষ। পেশওয়া। প্রভৃতি মহ! মহা যাত্রীদের প্রসাদে বিঠোবাদেবের ধনরত্ের 
অভাব নাই, মন্দিরে স্থানাভাব প্রযুক্ত সেই সকল বভ্খুলা মণি মুক্তা বড়য়াদের ঘরে 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ১৪৫ 


ঘরেই রাখিতে হইত, তাহাদের উপব সেই সমস্ত গহনাপত্রের অপব্যবহারের চার্জ আসে, 
ইহার মীম[ংসা করা--বিঠোবাদেবেব নিপিধ অলঙ্কবের তালিক। কবিয়া সংরক্ষণের 
ব্যবস্থ! করিয়া দেওরা সামান্ত ঝঞ্চাটেব কর্ম নহে । মোগলাঈ আমলে বিঠোবার রক্ষণা- 
বেক্ষণের কাজ বড়য়াদের হস্তে ছিল। তথ[কাব যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তির মধ্যে ঠাকুবের 
অন্য একটি মুক্তি গড়াইপ্রা তাঁহার সংবক্ষণের জন্ত একটি গুপ্ব স্থান প্রস্বত করিতে 
হইয়াছিল। জঙ্গ সাহেবেব ভাগ্যে ভাহাঁরও দর্শন ঘটিন্নাছিল-__অন্ত লোকের! যাহার 
আন্তত্ব পর্যন্ত জাঁনিত না। 

পণুরপুবে অনাথাশ্রম ও বিধনাশ্রম, এই ডইটি আশ্রম উল্লেখযোগ্য ।  ১৮৭৬--৭৭ 
সালে সোলাপুব জিলাপ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হম । তাহাতে পিতামাতা আপন শিশু 
সন্তান ছাড়ির। অনেকে দূব দ্রেশে চলিয্। বার, কতক বা ম্বিয়া যার, এইরূপ পিতৃ- 
মতৃহীন অনেক শিশু সন্ত।ন আশ্ররহীন ভইয়া পড়ে। এই সময়ে প্রার্থনা সমাজের 
একটি সভ্য লালশঙ্কর উমিয়শঞ্চব পগুরপুর জিলার সনজজ ছিলেন। তিনি এই নিরাশিত 
শিশুদের আশ্র দানে কৃতসংকল হইয়। চাদা তুলিতে আাবস্ত কবেন ও ১৩০** 
টাকা সংগ্রহ করিয়৷ তাহাদের জন্ত একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। প্রথমে একটি স্থানীর 
কমিটি তাহাব কাধ্যনির্বাহের ভাব গ্রহণ কবে ও পবে সেই কার্ধা বোম্বাই প্রার্থনা 
সমাজের হস্তে আইসে। এইক্ষণে একজন বেতনভুক্‌ অধ্যক্ষ আশ্রমের তত্বাবধানে 
নিধুক্ত হইয়।ছেন। এই সঙ্গে ভ্রণহত্য। নিবাবণের উদ্দেশে একটি নিধনাশ্রদও প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই ছুই বিভাগ মিলিত হইয়া যে একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহাধ জন্য ম্যুনি- 
সিপ।লিটি কর্তক ৫০০ টাক বাধিক দাতব্য নিরূপিত ভইয়াছে । আহ্লাদের বিষয় যে 
ইহা হইতে অনেকগুলি ব।লিকা ও প্রাপ্রবযস্কা বিধবা বমণা শিপাহ করিয়া সুখে 
জীবনণাত্রা নির্বাহ রুবিতেছে ও অনেক অনাথ বলক শিক্ষা! লাভ কিয়া স্বাধীনভাবে 
জীবিক। অজ্জন করিতেছে । 

পণুরপুরের কথায় একটা ছড়া মনে হইতেছে, তাহা এট ৫-- 


পাঁউস পড়লা চি খল ঝালা নদিলা আলাপৰ 
ম।ঝা ইথেচ পওবপুব। 

বৃষ্টি বাদল, কাঁদায় পিছল, নদী এল পূব 
আঁমাব হেগ।ই পণ্ডবপুর । 


৯৯ 


১৪৬ আমার বোম্বাই প্রবাস 


বিজাপুর 


আমি যখন সোলাপুরে জঙ্গ ছিলাম তখন বিজীপুর আমার অধীনে ছিল, ইহাদের 
কলেক্টর আলাদা কিন্তু একই জজ। যৌড়শ ও সপ্তদশ শতাবীর অগ্র পশ্চাৎ প্রায় 
ছুই শত বৎসর বিজাপুর দাক্ষিণ।ত্যেব অধীশ্বর ও আদিলসাহী বাদস।দের রাজবানীরূপে 
প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুবের ৬০ মাইল দক্ষিণ সীম। ও কৃষ্ণা নদীর অধিত্যকায় 
অবস্থাপিত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পূর্ব দক্ষিণ রেলওয়ে একটি নামাঙ্কিত ষ্টেসন। 
ইহার আশপাশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্ধ্য বিশেষ কিছু নাই। বৃক্ষপল্নব পরিবজিত 
তরঙ্গায়মান মাঠ ময়দান-মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শম্তক্ষেত্র এই যাঁ প্রকৃতির মুখচ্ছবি | 
রেলগাঁড়ীতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুবের দূতত্বরূপ “গোল-গুম্বজ” ইমারতখানি 
পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে-_ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয় 
দৃশ্তপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবর্তী হওয়। যায়, ততই গোর মসজিদ 
ও অন্তান্ত ছোট বড় ইমারতের ভগ্রমুন্তি সকল নেত্র পথে পতিত হয়। সহরের চতুর্দিকে 
প্রস্তর প্রাচীর, ইহার পরিধি অন্যন তিন ক্রোশব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর পরিখায় 
পরিবেষ্টিত ও অল্লাধিক বলশালী শতাধিক বুরুজে স্থুরক্ষিত। 

পঞ্চতোরণের মধ্য দিয়! সহরে প্রবেশ করা যাঁর। তাহার চারিটি অক্ষত রহিয়াছে; 
পঞ্চমদ্ধার সরকারী ঘরবাড়ীতে বন্ধ হইয়া! গিরাছে। যে দিক্‌ দিয়! প্রবেশ কর সহরের 
এক স্ুমহান্‌ অপূর্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। বীজাপুরের প্র(চীর বুরুজ ইমারতের ভগ্মীবশেষ 
দৃষ্টে ইহা! এক স্ুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলির! ভ্রান্তি জন্মে। ভিতরে প্রবেশ করিলে 
সে ভ্রম দূব হয়। সহরে বসতিগুলি কেমন খাপছাড়া এবং গুটিকত প্রাচীন ইমারত 
ছাঁড়িগা দিলে তাহাতে বাড়ী ঘর ছুরার বিশেষ কিছুঈ বর্ণনীয়,নাই। প্রাচীন ও 
নব্য সহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আবুশিক লোক।লয় পশ্চিমদ্বীরের সন্নিহিত। তাহ! 
ছাড়াইয়৷ গেলে অন্তরের ভগ্ন বিজনত। স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়। চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। 
নগরের মধ্যভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দির যে রাজপথ গিরাছে তাহা পথিককে 
মধ্যদূর্গে লইয়। যাঁয়। এই ছুর্গের নাম “আর্ক কেন্লা”। ইহা গোলাকৃতি, ইহার বেষ্টন 
প্রা এক মাইল হইবে। “আর্ক কেল্লায়' যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ, গবর্ণ- 
মেণ্টের কাঁধ্যাঁলয় প্রভৃতি সার্কজনিক ইমারতশ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত “সাত মজলী” প্রাসাদ, 
আনন্দ মহল, “গগন মহল+-বাহিরে 'আসার মহল”, “মালক জহান”, মস্জিদ এবং 

আলি আদিলসাঁর অসম্পূর্ণ সমাধি মন্দির মিলিয়া যে সৌধমালা উন্মেষিত হয় তাহ। 
বিজাপুরের প্রাচীন কীন্তিস্তিতে পূর্ণ। এই পূর্বগৌরবের কঙ্কাল সকল সহরময় বিক্ষিপ্ত 
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আমার বোশ্বাই প্রবাস ১৪৭ 


দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গল পবিবৃত ছাঁদহীন ভগ্রগৃহ, কোথাঁও একটি গোর 
কিংবা মস্জিদ ঝোপঝাপের মধ্য হইতে উকি দিতেছে, কোথাও বা ভগ্ন স্তপের মধ্যে 
ফোয়ারা ও জলঘন্্রযুক্ত মনোহর উগ্ভানেব চিহ্ন সকল পঞিয়া আছে। কোথাও ভর 
জলযন্ত্র শুফ, ফল-ফুলেব বৃক্ষ সকল বনজঙ্গলে সগাচ্ছন্ন, কোনস্থানে হয়ত একটি অযত্রসম্তৃত 
জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিরা উঠিযাছে। হায়, সেই ভুবনবিখ্যাত বিজাপুরের এই 
চদ্দিশা _ 

যদ্ুপতেঃ ক গতা মথুরাপুবী 

রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা 

ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং 

ন সদিদং জগদিত্যবধারয়। 


কোথ। মথুরাপুরী গেছে বছুপতির | 
রঘুপতির কোশলাও সেই পথে। 
সবে এতেক ভাবি মন করহ স্থির 
জেনে! কিছুই স্থির নহে এ জগতে ॥ 


উপরে আর্ক কেল্লার নামোন্পেখ করিয়াছি। আর্ক কেল্লাই বিজাপুরের শোভনতম 
স্থান, ইমারতরাজির রত্রভাগ্াঁর। যুসফ আদিল সা প্রথম স্থলতান এই হূর্গ নিম্মাণ আরস্ত 
করেন, ইব্রাহিম আদিল সার আমলে ইহার কাধ্য শেষ হয়; ইহার প্রত্যেক গৃহ, 
প্রত্যেক ভূমিখণ্ড প্র(চীন বীজাপুরের সহজ স্থৃতিতে পরিপুর্ণ। এই হূর্গ আদিলসাহী 
বাদসাঁদিগের কত লীলাখেলা, যুদ্ধবিগ্রহের স্থান-ইহাই আবার সেই রাজবংশ নিপাতের 
সাক্ষী। বিজাপুর পতনকালে এই স্থানে স্থলতান সেকন্দর সহজ সহজ প্রজার হৃদয়ভেদী 
আর্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ওরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজমুকুট সমর্পণ করেন। যদিও 
ইহার সৌধাবলী ভগ্রপ্রায়। ইহার উগ্ভান কানন তৃণ কণ্টকাবৃত, ইহার উৎস জল- 
প্রণালী সকল শুষ্_-তথাপি ইহা! এক অনির্ধচনীয় মহিমামণ্ডিত, সেই সমুদ্ধত রাজবংশের 
কীত্তিস্তস্তরূপে বিরাজমান । ৮৮ 

বিজাপুরে যে সমস্ত প্র(টীন ইমারতের ভগ্র/বশেষ বিগ্কমান তন্মধ্যে "গোলগুত্বজ” 
সর্বাগ্রগণ্য। ইহা সুলতান মাহমুদের সমাধি মন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়, 
পৃথিবীতেও ছুএকটি ভিন্ন এমন বিশাল গু আর নাই। গুশ্বজরাঁজ বহির্ভাগ হইতে 
১৯৮ ফুট উচ্চ ও যে চতুক্ষোণ প্রাক(রের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্খ ১৩৫ 


১৪৮ আঁমার বোথ্াই প্রবাস 


ফুট দীর্ঘ। ইমাঁরতখানি সমচৌকস ১৮,২২৫ ফুট, রোমনগরের পান্থিয়ন হইতেও বৃহত্তর | 
বাহিরের চারিকোণে চারিটি গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটির সিড়ি ভাঙ্গিয়া ছতালা 
পর্্যস্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দিকের শোভন দৃশ্ঠ সন্দর্শন কর! 
যায়। ভূচর নরকীটের! কি ক্ষুদ্র আকার পারণ করে। এই গুশ্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালরি 
(৮1015001106 ৫811915 ) এক চমতকার জিনিস। তথায় প্রতিধধনির আরা বরাম নাই। 
একসীমায় কাণে কাণে কথা কহিলে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। একক বিনির্গত 
সর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়। দক্ষিণদ্বার হইতে সমাধি গৃহে প্রবেশ 
করিয়া এক প্রস্তর মঞ্চের উপর সুলতান মাহমুদ, তাহার মহিষী ও পুত্রের গোর- 
প্রস্তর সকল দেখা যায়। দক্ষিণদবার নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পাঁরস্ত লেখ 
আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যাঁয়--তাহা ১০৬৭ 
অর্থাৎ ১৬৫৬ খুষ্টাব। 

এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়৷ লোকের মনে 
সহজে কৌতুহল জন্মিতে পারে, কি উপায়েকি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি 
হইল, না জানি ইহাদের উপর কত মজুর মিস্ত্রী খাটিয়াছে-কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। 
ইব্রাহিম রোজ! নামক ইব্রাহিম বাদসার গোরস্থানে পারস্ত ভাষায় একটি শিলালেখ 
আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয়। সে লেখ এই £- 
“মালিক সান্দাল দেড় লক্ষ নব্বই হুন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির 
নিম্দাণ করেন।” হুনের মূল্য ৭ শিলিং করিয়! হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌও দীড়ায়, 
মোটামুটি ধর ৫ লাখ টাকা । কিন্তু এ হয়ত শুধু গুণ্বজ নির্মাণের ব্যয়-_-সমুদয়টা 
ধরিতে গেলে এক কোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। শ্রী লেখে আরো আছে যে এই 
কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাঁটিত, কাঁধ্য শেষ হইতে ৩৬ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন লাগিয়াছিল। 
এই লোক সংখ্যায় মুটে মজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ। 
সম্ভবতঃ উহা! শিল্পী রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দেশক। ততিন্ন 
নিকুষ্ট শ্রমজীবিদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়! ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার সন্দেহ নাই, 
নতুবা এই সকল ইমারত নির্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য । 

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধি মন্দির প্রস্তুত কর, মুসলমানদের এক 
অস্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভল্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণ-চিহ্ন পর্য্যস্ত বিলুপ্ত করিতে 
উৎস্থক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোষোগ। স্থুলতান 
মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা গোলগুম্জের সমম্পদ্ধী এক গোর মন্দির নিজের জন্য 
পত্তন করেন। তাহার ছাঁয়। পিতার গোরের উপর গিয়া পড়ে, এই তাহার. ইচ্ছ! 
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আমার বোৌঁদ্াই প্রবাস ১৯ 


কিন্ত ছুবদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ন হইল না। মন্দির প্রস্তত হইতে না হইতেই রাজা 
'ৃতামুখে পতিত হন ও এই ভগ্রগৃহেই তার সমাধি হয়। এই সমাধি মন্দির অপশ্পূর্ণ 
অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম “আলিরোজ11” কিন্তু মৃত্হস্তীরও দাম লাখ 
টাকা) সেইরূপ ইহার ভগ্রমুর্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে ইহা সত্য 
সত্যই গোঁলগুত্জকে অতিক্রম করিয়া উঠিত__আলিও মনের সাধ মিটাইয়। সুথে মৃত্যুশব্যায় 
বিশ্রাম করিতে পারিতেন। 

ইচাঁর উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ ছুটি গোর মন্দিরে অলম্কৃত, তাহাদের 
পরম্পর সানিধ্যবশতঃ “যমক বোন নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় আলীর সচিবপ্রধান খাওয়াস 
বা ও তাহার গুরু আবদুল খাদির এই ছুই মন্দিরে শয়ান রহিম্নাছেন। ইহাদের 
গোরগুলি ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে গ্রচ্ছন্ন, গথুজগৃহ যেন বাসস্থানের জন্ত নির্মিত বোধ 
হয়। বস্ততঃ ইহার একটি গথুজ বাঁগৃহে পরিণত হইয়াছে, শ্মশৃনভূমির উপরে জীবস্ত 
মনুষ্য বাস করিতেছে । 

যমকের অনতিদুরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্ভানের মধ্যে ওরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। 
এই গোরের শ্বেতপাষাঁণ দিল্লী হইতে আনীত হয়, এরূপ প্রস্তর বিঙ্গাপুর অঞ্চলে পাওয় 
যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্তার গোরস্থান। এই সমন্ধে প্রবাদ এই 
যে, শিবাজী রাঁজার দিল্লী প্রবাসকাঁলে রাজকুমারী তাহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী 
মুসলমানধর্ম স্বীকার করিলে তাহার সহিত কন্তার বিবাহ দিতে বাদনাহের কোন 
আপত্তি ছিল না কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে 
অনেকে উতস্তক ছিল কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অবিবাহিত 
অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় এবং বিপ্রাপুর বিজয়ের তিন বৎসর পরে এ স্থানেই তিনি 
সমাধিস্থ হন। | 

গোরস্থান ভিন্ন মসজিদ অট্টালিকা অনেকানেক আছে-কতক তাল. কতক বা 
ভগ্মীবস্থায়, প্রাচীনের এই স্বৃতিচিহ্ন সকল যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। গোরের 
মধ্যে যেমন গোলগুত্জ, মসজিদের প্রধান তেমনি জুল্মা মসজিদ । 

দাক্ষিণাত্যে জুম্মা মদজিদের মত সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্প- 
কৌশল ও কার্যকারিতা ইহা সর্ধপ্রকারেই প্রশংসার্ই। এ মসজিদ একজনের রচন! 
নহে। প্রথম আলি আদিল সা হইতে গুরঙ্গজীব পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্ন সকল 
ইহাতে ব্তমান। প্রধান দ্বার দিয়। চতুষষোণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিবে তিন দিকে 
মসজিদের গৃহাবলী, প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শু ফোয়ার৷। মসজিদের খিলান, ্ত্তময় 
সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুঘজ, সুরঞ্জিত তজনালয় (মেহরাব) সকলি চমতকার । চকচকে 
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মেজের উপর এক একজন উপাঁসকের বসিবার ত্াচড়কাঁটা আসন আছে, সে সকল 
গণনা করিলে দেখা যায় উহাতে প্রায় ৪০** উপাদকমগুলীর বসিবার স্থান সঙ্ুলান' 
হয়। মেহরাবে কতকগুলি শিলা লেখ আছে, তাহার চারিটি বচন দিওয়ান হাঁফেজের 
গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত) অবশিষ্ট ছুইটি লেখ হইতে জানা বায়, যে, সুলতান মাহমুদের 
আদেশে তাহার ভৃত্য মালিক কাফুর কর্তৃক ১০৪৭ ( ১৬৩৬ ) অবে এই মেহরাব নির্মিত 
ও অলঙ্কৃত। 

আর একটি মসজিদ কারুকাধ্যের জন্য বিখ্যাত--তাভাঁব নাঁম “মেহতর মহল”। 
ইহার কারুকার্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দোতলার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা 
সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঁঠ বল! ঠিক হয় না, কেনন! উহা! 
প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়! আছে তাহা 
বোঝা যায় না। পৃথিবী বাস্থকীর পৃষ্ঠে-বাঁস্ুকির আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ 
সম্বন্ধেও এই প্রছেলিকা»__ইংরাজ এঞ্রিনিয়রদেরও ধীদা জাগিয়। যায়। এই গৃহের 
শিল্পকাধ্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি নানারকম 
নক্া। ফরগসন সাহেব বলেন যে, অলঙ্কার ও শি্পচাতুর্যে এই বাঁড়িটি মিশরের 
কায়রোর কোন বাঁড়ীর নিকট হার মানে না। 

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দ মহলের সন্নিকট মক্কী মসজিদ । মক্কায় যে মসজিদ 
আছে তাহার আদর্শে নির্মিত বলিয়৷ এ নাম। ইহা বেশ একটি স্থন্দর ছোটখাট মসজিদ, 
ঠিক যেন একটি খেলানাঁর 'জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র স্ন্দররূপে খোঁদিত ও 
অলঙ্কৃত এবং মসজিদটি উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত। 

প্রাসাদের মধ্যে "আসার মহল' অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান 
মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের জন্ত নির্মিত হয় বলিয়! ইহার নাম “আদালত 
মহল' অথবা 'দাদমহল' ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত 
ছিল, পরে এক নৃতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্তন ও ইহ] কার্্যান্তরে 
নিয়োজিত হয়। মহম্মদের শ্রশ্রুর ছইটি কেশ ইহার ভাগীরজাত হওয়াতে ইহাঁর 
পদোন্নতি হইয়াছে। অন্ঠান্ত ইমীরতের স্তায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন 
উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্বাশ্রর প্রসাদে দে অনেক বিশ্ববিপত্তি হইতে উদ্ধার 
পাইয়াছে। আসার মহল চতুফোণারুতি, ১৩৫ ফুট প্রস্থ দবিতলগৃহ। দ্বিতীয় তলের 
একটি ঘরে মহম্মদের শ্শ্রু রাখা হইয়াছে। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বাধিক 
উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য কেবল একবারমান্র খোলা হয়--আর কতকগুলি ঘর 
কার্পেট, বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণো সামগ্রী সকলের ভাগার ঘর। এই 
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সকল ঘরের প্রাচীর ও ছাদ বিচিত্র লতাপাতা ও মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে 
প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদশার ছবি মোগল সম্মাটের বর্ধর হস্তে পড়িয়! নষ্ট হইয়াছে। 
আরো! অনেকগুলি চিত্র কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিনুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। 

পুর্বে বল! হইয়াছে যে, আর্ক কেল্লা ইমারতরাঁজির রত্রভাগ্ডার। এই কেন্লায় যে সকল 
বিশাল সুন্দর ইমাবত একত্রীকৃত তাহার একভাগ চীন মহল। চীন মহলের সৌধম।ল!| 
জজের আদালত, কলেক্টর মাজিষ্েটের কাছারীতে পরিণত হইয়াছে । এই মহলের এক 
কোণে এক সরোববতীরে সপ্তঠতল প্রাস।দ (সাতমজলী ) গগনভেদ করিয়া উঠিরাছে। “গগন 
মহল” রাঁজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে বিশাল খিলানদ্বাব (1০1) ) মুখবাদান 
করিয়া আছে তাহ। বিজাপুরের সর্বোত্রুষ্ট থিলান। উগ্ঠ।নসংযুক্ত সুসজ্জিত “আনন্দ মহল” 
রাজাদের বিহারভবন ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড তৃতলগৃহ । রানীদের বাধু সেবনের 
জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ ছাদের উপর হইতে অদৃশ্তভাবে বাহিরের তামাস। দেখিবার 
স্ুবিধা। এই গৃহে কত সিড়ি, খুপরি খুপবি ঘর তাহার অন্ত নাই--বোধ হয় যেন 
ইহ! রাজারাণী মিলিয়! লুকাচুরি খেলিবাঁর জন্ত নিন্মিত। 

বিজাপুরে এইরূপ যে কত অষ্রালিকা, কত কত গোর, গুত্বজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ 
রহিয়াছে তাহার ইয়ন্তা নাই। তাহাদের সবিস্তার বর্ন করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া 
যাঁর, অতএব এইখানে শেব করি। যাহ! কিছু বল! হইয়াছে তাহাতে যদি কাহারে! 
কৌতুহল উন্দীপন হইয়৷ থাকে তাহা হইলে তিনি একবাঁর বিজাপুরে গিয়৷ চক্ষুকর্ণের 
বিবাঁদভগ্তন করিরা আস্ন, এই আমার অনুরোধ । 

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমর যেন নিজ সহবটুকু বিজীপুর বলিয়। কল্পনা ন! 
করি। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি, সহরের শাখা প্রশাখা অনেকদুর বিস্তৃত ছিল। 
আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের ব্নতির বিবরণ শুনিতে পাই, সে সহর সহরতলি 
সবটা ধরিয়া। বিজাপুরের প্রীন্তবন্তী জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, সাহাঁপুর 
ইত্যার্দি পুররাজির মধ্যে সাহাপুরই প্রধ।ন। এই সাহাপুর বিজাপুর মিলিয় স্থান 
জুড়িয়া যে প্রদেশ তাহাই সাধারণভাবে বিজ্রাপুব সংদ্কায় অভিহিত। ইহার মধ্যে 
প্রার দশ লক্ষ লোকের বমতি ছিল। 

সাহাপুরের অন্তর্গত অ।ফজুলপুর স্ুবিখ্যাত আফছ্ুল খাঁর বাসস্থান ছিল__সেই 
আফজুল খা ঘিনি রাজ! শিবাীকে মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। গ্রামের কিয়দ,রে 
নবাব পরিবারের কতকগুলি গোর দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে এক লোমহ্র্ষণ গল্প আছে। 
গোরগুলি সকলি স্ত্রীলোকের গোর। এক লাইনে সতটি গোর, এমন এগারো লাইন। 
সকলেরই আকার প্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফছুল যখন শিবাজীর 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্র/ করিবেন, তখন গণৎকাঁরেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তীহার 
শেষ যাত্রা, আর তাহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তীহাঁদের কথায় প্রত্যয় করিয়৷ 
তিনি পুর্ব হইতেই গুহ কার্যের ব্যবস্থ। করিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তীহার 
সপ্ত সপ্ততি বেগম ছিল, তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, 
বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়৷ পুকুরের ধারে তাহাদের সারি সারি গর দিয়া, 
নিশ্চিন্ত হইয়! যুদ্ধ যাত্রায় নিজ্্ান্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া তাহাই করিলেন। 
গল্পটা সত্য কিনা ঠিক বল! যাঁয় না, কিন্তু সারি সারি একই ধরণের এতগুলি 
স্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। 

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজীপুব ছাড়িয়া এই এক নূতন 
রাজধানী পত্তনের সংকল্প করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশে এ স্থানে ১৬০৭ অন্দে অনেক 
বড় বড় ঘর বাড়ী নির্মাণ আরন্ত হয়। স্থানটি গিবিকানন পরিবুত, বিজাপুর অপেক্ষা 
দেখিতে স্থদৃশ্ত । ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের 
অন্তরায়। তীহার1 তাহাকে রাজধানী পরিবর্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি 
সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহপ করিলেন না। তাহার সে সংকল্প পরিত্যক্ত 
হইল। 

বিজাপুরের স্থখ সম্পদের পূর্ণাবস্থার মধ্যে এক একজন পরিত্রাক আসিয়া 
বিশ্ময়ানন্দ উচ্ছাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া! গরিয়াছেন, তাহ! হইতে সেকালের অবস্থ। 
কতকটা অবগত হওয়া যয়। দুষ্টান্তস্থলে আসাঁদবেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে 
পারে । আসাদবেগ লোকট। কে তাহা জানা আবগ্তক। ১৬০০ সালের প্রারস্তে 
ইব্রাহিম আদল সা ও সম্রাট আকবর-- ইহাদের মধ্যে এক সন্দিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে 
সঅ।টের পুত্র রাজকুমার দীনিয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্ঠ।র বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। এই সময়ে আসাঁদবেগ মোগল সম্রাটের দূত হইয়া বিজাপুর আসেন। তথায় 
সুলতান যথোচিত আতিথ্য সৎকার সহকারে অভ্যর্থনাপুর্বক বহুমুল্য উপহার দিয়া 
তাহাকে রাজকুমারী সমভিব্যাহ!রে বিদীয় করেন। স্থপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তাও 
কন্াযাত্রী দলে ছিলেন । এই স্ঙ্গে মোগল সম্্রটের জন্ত বহুমূল্য মণি রত ও বাছা 
বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। এই বিবাহে রাজকুমারর নিজের ইচ্ছা ছিল 
না। তিনি ভীম! তীর পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাছিলেন। রাত্রে এক প্রবল 
ঝড় উঠিল, তাণ্ু কাঁনাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকেরা ছড়িভঙ্গী হইয়া পঙ্িল। এই 
অবসরে রাঁজকুমীরীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাহাকে ধরিয়া আনা হয় 
এবং আসাদবেগ যথানির্দিষ্ট স্থানে তীাহ।কে পৌছিয়। দেন। এই আসাদবেগ বিজাপুর 
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দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাহার সহর বর্ণনা এই £-_বিজাপুর প্রাসাদ অট্টালিকা- 
পুর্ণ স্থবিস্তীর্ণ নগর । বাজার যাট হস্ত প্রস্থ, ছুই ক্রোশ বিস্তৃত। প্রত্যেক দৌকানের 
সামনে এক একটি ছায়াতরু ও হাঁটবাজাঁৰ সকলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? এই সকল 
দোকাঁন যে সকল পণ্য সাঁমগ্রীতে সজ্জিত, তাহা অন্তত্রে সচরাচর দেখা যায় না। 
গহনা, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মত্ম্ত মগ মাংস ফল মিষ্টাননের ও অন্তান্ত লোভনীয় জিনিসের 
দোকান, পান্থশালা, নাট্যশাল। এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন--কোন স্থানে সহস্র 
সহস্র লেক নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদে রত, বিবাদ বিসম্ঘাদ নাই, অবিরাম আঁনন্দ-ধার1) 
এরূপ স্থুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্ত কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তাহার বর্ণনা পড়িয়া 
মনে হয় _মর্ত্যে যদি কোথাও বেহস্ত, (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা এই 
অগর বেহস্ত, অন্দর জমীন হস্ত. 
হমীনস্ত, হমীনস্ত, হমীনন্ত | 
স্বর্গ দি কেথাও থাকে মর্ভ্য ধামে, 
সে তবে এইখাঁনে এইখানে-__এইখানে । 


বিজাঁপুরের ইতিহাস 


বিজাপুর-রাজ্য-সংস্থপক যুনফ আদিল সা' তুরষ্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 
১৪৪৩ সালে তাহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটিমাত্র পুত্রসন্তান জীবিত রাখিয়া 
অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে স্থলতান মহল্মাদ 
সিংহাঁসনারূঢ হইবামাত্র তাহার অবশিষ্ট ভ্রাত্গণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন 
--যুসফ তাহাদের মধ্যে একজন। ঘুসফের মাতা সন্তানেব প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা 
দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রুতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়৷ তিনি 
এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্রীন নামক জনৈক পারস্ত বণিক স্তাখুল সহরে বাস 
করিতেন; তীহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থনে অপর একটি বালককে সাজাইয়া দিয় 
যুনককে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাহার জীবনরক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়! 
যুনফকে পারস্ত দেশে লইয়া! যান ও তাহাব বিগ্যাশিক্ষার স্ব্যবস্থা করিয়৷ দেন। সেখানে 
তাহার জীবনরহস্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। অবশেষে 
অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর যুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষ-প্রয়াণেই তাঁহার কল্যাণ,-_সেই 
স্বপ্নান্গসাঁরে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে ( রত্বগিরি ) উত্তীর্ণ 
হইলেন। তখন তীহা'র বয়ঃক্রম সতর বংসর-_তিনি রূপবান বিদ্যা বিনয়দম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। 
জনৈক পারস্ত বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহমন-রাজধানী বিদুরে গমন 
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করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের অনুগ্রহে সৈনিকপদে নিযুক্ত হয়েন। সত্বর 
তাহার পদোন্নতি হইল। বিদুর হইতে বন্াডে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও 
আদিল খা আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহল্ম্দ গওয়ান তীহাকে দৌলতাবাদের 
গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বাহমণী রাজার অধীনে তাহার 
কর্ম হয়। ১৪৮৯ অব্ে তিনি অধীনতা-বসন পরিত্যাগপূর্বক রাঁজপদবী গ্রহণ ও 
বিজাগুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮ অব দক্ষিণ সুলতানের! বাঁহমণী রাজ্য 
আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়। ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশ যুসফেব্ব 
ভাগ্যে আইসে। যখন ভাস্কো-ডি-গাঁম! ভারতবর্ষের নৃতন পথ আবিষ্ষারপুর্বক কর্ণাটক- 
তীরে আবিভূ্তি হন, তখন যুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর। পোর্ড,গীনদের সঙ্গে গোওয়া 
লইয়৷ তীহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোর্ত,গীসদের রাজপ্রতিনিধি আলবুকর্ক 
বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়নগর রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের 
হস্তে বিজাপুর সৈস্তের পরাভব হওয়ায় গোওয়ায় পোর্ত,গীস রাজ্য সংস্থাপিত হয়। 

বিজীপুরে ছুই শত বৎসরের মধ্যে নয়জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন; কিন্তু 
তাহার। নির্বিঘ্ে রাঁজাভোগ করিতে পারেন নাই। €স কাল স্তখশাস্তিভোগের কালই 
নহে। ঘোর উপদ্রব-_তুমুল বিপ্লব - গভীর অশান্তির মধ্যে তাহাদের রাঁজত্ব করিতে 
হইত। হয় বৈরী নির্যাতনের চেষ্টা, নয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তন-_-ইহাঁতেই 
তাহাদের দিন কাটিয়া যাইত। সিয়া ও স্তুনী মুসলমানে যুদ্ধ__প্রতিবাসী স্থুলতীনদের 
সহিত যুদ্ধ__বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ব_মোগলের সহিত যুদ্ধ-_এই 
সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিজীপুর রাজারা কখন্‌ যে রাজ্যশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও 
শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাঁইতেন তাঁত৷ ভাবিয়৷ ওঠা যায় না। 

বুসফ আদিল সা পারস্তে বাস ও শিক্ষালাঁভ করিয়। পিয়া ধর্মে অনুরক্ত হইয়া- 
ছিলেন। স্বীয় রাজ্যে পিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারট। নিতাস্ত 
সহজ নয়। তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্কজাঁতীয় অনেক সুন্নী মুসলমান ছিল, আর 
প্রতিবাসী স্থলতানেরাঁও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই স্ত্রে যে 
যুদ্ধ ঘটন! হয় তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্যুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, 
বিদুরের স্ুলতানগণ তাহার বিরুদ্ধে ধর্যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে পর যুসফ অনেক কষ্টে 
এই ষড়যন্ত্র ভেন করিয়৷ পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোড়া সিয়! ছিলেন 
না-+ম্বরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুরীদের ধর্্ানুষ্ঠটানে হম্পক্ষেপ নিষেধ 
করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাহার উদার মত ছিল। তিনি বলিতেন, যেমন স্বর্গের নানা 
নিকেতন, তেমনি ইসলামের নান! সম্পরদায়।” হিন্দুদের উপর তাহার বিশেষ মমতা ছিল। 


সোলাপুর হূর্গ 
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তিনি একজন মারাঠী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দু জাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় 
দিলেন। 

মারাঠী মহিষীর গর্তে তাহার এক পুত্র জন্মে_-নাম ইন্ময়েল। যুসফের মৃত্যুর পর 
ইন্মায়েল আদ্দিল সা সিংহাসনে অধিরূঢ় 'হর়েন। রাজ্যাভিষেক কালে তিনি সিয়া, 
তাহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুনী। রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রীর 
মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্ীধন্দ প্রত্যানয়ন করেনা 

বালক সুলতান ও তীহার মাত, কমাল খা কর্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। 
ম্ত্রী স্বয়ং বলপূর্বক রাজ্যলাভেব অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গণিয়া' বলিল 
এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজ গৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়! রহিলেন। 

রাজ্জী তাহার পুত্রের সমূহ সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়। একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমাল খাঁ 
বধে নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক মন্কীযাত্রীর ভান করিয়! মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। 
মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা! করেন। মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত 
বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের হ্যার ত্বরিতে লুকায়িত খড়নী বাহির করিয়া মন্ত্রীর 
বুকে বসাইয়া দিল; মন্ত্রীর অনুচরেরাঁও সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়৷ ফেলিল। মন্ত্রী ও তাহার 
হস্তা দুজনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন। 

মন্ত্রীর মাঁতাঁও সুলতানা সদৃণী সাহসিকা এবং দৃটটপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র 
হারাইয়৷ আপন পৌন্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিধার মানন করিলেন। প্রচার করিয়! 
দিলেন যে তীহার পুত্র কমাল খা মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র । মৃতদেহ বসন 
ভূষণে সাঁজাইয়। বারান্দা পাঁলক্কের উপর শোয়াইয়া রাখিলেন_-যেন লোকেদের 
অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিরা আছেন। এদিকে সফদর খা একদল সৈন্য লইয়া 
সুলতানের প্রামাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন। 

রাজ্জীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তত। দিলসদ নামক রমণী তার সখী এবং তিনি নির্জে 
যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দ্রিতে লাঁগিলেন। ঘরে লোকজন বড় 
বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ ধাহির হইতে একদল পিয়াপক্ষপাতী সৈম্তের প্রবেশ লাভে 
তীহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খ তাহার স্নীদের লইয়া যেমন প্রাসাদ আক্রমণ 
করিলেন, অননি উপর হইতে তাহাদের উপর গে।লাগুলি প্রস্তর বর্ণ আরম্ভ হইল। 
সিয়া সুনীদের ঘোরতর সংগ্রাম। অনেকে হত ও আহত হইয়৷ পড়িল, পরিশেষে 
সফদর খা দরজা ভেদ করিয়া! অঙ্গনে প্রনেশ করিলেন। এই সময়ে একবাণে তার 
নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই 
প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপবিষ্ট। শক্রর প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ ইন্মায়েলে এক 
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বৃহৎ প্রস্তরথণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা! সফদার খাঁর মাথায় পড়িয়া 
তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইম্মায়েল নির্বিিন্নে' 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

ইন্মায়েলের রাঁজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্ত- 
রাজ! তাহার সম্মানার্ঘে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন। 

ইন্মায়েলের পুত্র মন্ত্র তীহার উত্তরাধিকারী । মল্লু উগ্রচণ্ড ছুরস্ত নরপতি ছিলেন। 
রাজ্য উচ্ছন যায় দেখিয়! স্বয়ং তাহার মাতামহী তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন। 
ছয় মাস রাজত্বের পর মল অন্ধীকৃত বন্দীরুত হইয়া! তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিমকে 
সিংহানন ছাড়িয়। দ্রিতে বাধ্য হইলেন। 

ইব্রাহিম সুর্ী ছিলেন। সুন্লীদের মানবর্ধন, পিয়াঁদের নির্যাতন ও অপাস্থ করা, এই 
তাহার কাজ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসলমান তাহার রাজ্য ছাড়িয়। বিজয়নগর 
রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৫৭ খুষ্টান্বে তীহাঁর মৃত্যু হয়। অমিতাচাঁরই 
তাহার মৃত্যুর কারণ। তাহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাঁজচিকিৎসকের 
মুণ্ডচ্ছেদ ও হস্তী পদমর্দনে প্রাণদণ্ড হয়। 

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরে ঘোরতর রাঁজ্যবিঃব সংঘটন হয়। 
চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিংশবৎসর পরে হককা ও বুক ছুই ভাই শৃঙ্িরি মঠাধিপতির সাহায্যে 
দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৩৫৫ সালে হক হরিহর রায় নামে বিজয়নগত্রে 
রাজা হইয়৷ মুকুট ধারণ করেন। তরী সময়ে আবাব হসন গাঙ্ক নামক জনৈক পাঠান 
আল্লাউদ্দীন নাম ধাঁবণপুর্্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাঁজ্যের স্ত্রপাত করেন। 
হসন গাঙ্ু একজন ব্রাঙ্দণ গণক ঠাকুরের উপকার খণে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি “বামণ” পদবী গ্রহণ করিলেন। তাহার বংশ “বাহমণী” 
বলিয়া বিখ্যাত। বিজয়নগর ও বাঁহমণী স্থলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। 
নিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দীড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়! উঠিল। 
ইব্রাহিম বাঁদসাহের সময় দেবরাঁয় ব্জয়নগরের রাজা তিন্মা নামে তাহার মন্ত্রী ছিল। 
দেবরায়ের মৃত্যুকালে তাহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বাঁলক 
ব্বাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্যশার্সস করিতে লাগিলেন। রাঁজা যৌবন প্রাপ্ত 
হুইবামান্র তাহাকে বধ করিয়। আর একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয় )-_ 
এইরূপ উপযুপরি তিনজন বালক রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিন্ম 
দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রাঁমরায়ের বিবাহ দিয়! রামরায়কে 
সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্মল করা ভি্মার অভিপ্রায়। সে 
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অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্মল নামক একজন আধপাগল! 
"জীনোয়ার আর কন্তাকুলের একটি রাজকুমার এই ছুই রাজবংশধর অবশিষ্ট রহিল। 

রামরায় অবাধে রাজ্য লাভ করিলেন কিন্তু নিফণ্টক রাজ্যভোগ তার ভাগ্যে 
ছিল না। রাজপদ পাইয়৷ তিনি প্রগল্ভ ও গর্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রজার! তাহার 
উপর চটিয়৷ তীহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল-_তাহারা বলিতে লাগিল, ইনি 
কোথাকার জালরাজ!, আমরা একজন খাঁটি রাঁজা চাই। রামরায় বেগতিক দেখিয়! 
অবশিষ্ট রাঁজকুমারটিকে সিংহাসনে বসাইয়। মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাহার অরিকুল ধ্বংস 
করিয়া রাজাকে সরাইয়। পুনর্বার স্বয়ং রাঁজ্যভার গ্রহণ করিলেন। 

ইহাঁতেও রাজ্যের শাস্তি হইল না। এদিকে আবার আধপাগলা তিন্মল গোলযোগ 
আরম্ভ করিল, তাহারও রাজ হইবার চেষ্টা। তিশ্মল ও রামরায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব 
বাধিয়া গেল। অনেকে রামরার়ের পক্ষ হইয়া তির্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। 
তি্মল এই সঙ্কটে বিজাপুরের স্থলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরঘ্ব উপহার পাঠাইয়৷ তাহার 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন । 

ইব্রাহিম আহলাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকা রপুর্ব্বক সৈম্তসামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়নগরে 
উপস্থিত হইলেন, তির্মল তাহাকে স্বাগত বলিয়া! বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। 

হিন্দুদের মধ্যে হুলস্থল বাঁধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবনরাজের হস্তক্ষেপ 
সকলেরই অসহা হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীর লোকেরা তিশ্মীলকে স্থুলতান বিসর্জনে 
অনুরোধ করিল-_-বলিল, আমাদের কথামত কাজ করিলে আমর! চিরকাল আপনার 
অনুগত ভৃত্য হইয়! থাকিব। তির্শল আশ্বীস পাইয়৷ লক্ষ লক্ষ টাঁক! দক্ষিণ! দিয়া অনেক 
কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানের যেমন কৃষ্ণা পাঁর হইল প্রজারাও 
আপনাদের বচন ভুলিয়া দত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজার! ক্ষেপিয়া 
উঠিয়। তির্মলকে ধরিতে আসিতেছে । এই সংবাদে তির্মঈল একেবারে অধৈর্য ও 
কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনাশৃন্ত হইয়৷ পড়িলেন। অশ্বগজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটার গহনাপত্র 
জ'তায় পিষিয়। চুর্ণীকরণ, এইরূপ ক্ষিপ্রের স্তাঁয় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রর! 
রাজভবনে প্রবেশে করিবার উদ্ভোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যা করিয়া 
বিপদ-রাঁশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। 

রামরায় এখন নির্কিষ্নে রাজত্ব করিতে লাঁগিলেন_-তাহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব 
সমৃদ্ধি ফিরিয়া আঁসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ধ্যাা ও ভয়ের সঞ্চার হইল। . 

এদিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল খাঁ বিজাপুরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন। হিন্দু মুসলমানদের 
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এরূপ মিলন আর কখনও শুনা যায় নাই। রামবারের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়- 
নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যন। বিজয়নগবের রাজ! ও রাণী আলিকে' 
পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদনগরের সহিত আলির ষথন যুদ্ধ হয়, তখন রামরায় 
বিজাপুর সুলতানের সহায়তা করেন। 

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধীৰদ[নের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া 
যবনরাঁজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাঁগিলেন-মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর 
নাই। মুসলমানদের উপর দৌরায্য আরম্ভ করিলেন। মপজিদে ঘোড়ার আস্তাবল, 
তাহাদের ধর্মের অপমান। তখন ম্ুলতানেরা চটিয়৷ উঠিয়া প্রগল্ভ হিন্দুরাজাকে দমন 
করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাহার! পরম্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জন দিয়া বিদুর ও 
আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ড_এই. চতুঃস্ুলতান বিজাপুরে আসিয়া একক্র 
“হইলেন। তথা হইতে চারি সুলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণানদী পার 
হইলেন। নদীতীরে আসিয়। দেখেন রামরায়ের সৈম্তদ্ল পরপাঁরে সম্মিলিত। নদীর 
ঘাট সুরক্ষিত, পাঁরাঁপ।র বন্ধ। স্ুলতানের| এক ফন্দী করিলেন। তাহারা নদীর কিনার! 
দিয়া কতকদুর চলিয়া গেলেন, যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। 
তদ্র্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়৷ পরপারে শক্রর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিতে 
লাগিলেন। তিন দিন এইন্প চলিল। তৃতীয় রাত্রে সুলতানের! সত্বর প্রত্যাবর্তনপূর্বক 
পুর্বস্থনে আসিয়৷ নির্ধিন্নে নদী পাঁর হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা 
রামরায়ের সৈম্তের পাঁচ ক্রোশ দূরে আপিয়। বিশ্রাম করিল। 

প্রভাতে ছুই প্রতিত্বন্দী দল পরম্পর সম্মুখীন হইল। উভদ্মেই বন্দুক কামান ও 
নান! অন্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত | হিন্দুরা মহারোখে আক্রমণ করিয়| মুসলমান সৈশ্গের বাহুদ্ধয 
ভাঙ্জিয়। ফেলিল কিন্তু মধ্যতাঁগ অটল। মধ্যভাঁগের নেত| আহমদনগবের “দিওয়ানা” স্থলতান 
হুসেন নিজাম সা শীন্রই রামরায়ের সৈশ্তদলের উপর আসি পড়িলেন। তীহার সঙ্গে 
যে কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরি! হিন্দুদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন-_সেই 
মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দুসৈন্তের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন 
হইক্সা পড়িল। রামরায় তাহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দুরে যাইতে আদেশ 
করিলেন। বেহারাগণ খানিক দুরে গিয়। পাঁলকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় 
পন্থীরোহণে পলায়নোগ্ত, এমন সময়ে ধৃত হৃইয়। হুসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন । 
হুসেন সা তাহার “দিওয়ানা, পদবীর উপযুক্তরূপ কার্যকরতঃ মুগুচ্ছেদের হুকুম দিলেন-__ 
তংঙ্গণাৎ মে আজ্ঞ। পালিত হইল। সুলতানের অনুচরের! রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড বর্ষা বিদ্ধ 
করিয়া সৈগ্তের সন্মুখে তুলিয়৷ ধরিল1 রাজার এই দশ! দেখিয়া হতাশ্বাসে পলায়ন 
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পরায়ণ হিন্দুসৈম্তগণের পশ্চাতে মুসলমানেরা ধাবমান হইয়া তীহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া 
দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষের লোক মিলিয় সমরক্ষেত্রে ন্যনাধিক 
তই লক্ষ সেনার সন্মিলন হয়। হিন্দসৈ্ত বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজরীদের লুণ্ঠন- 
জাত প্রচুর ধনরত্ব লাভ হয়। অতঃপব বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগবে প্রবেশপুর্ববক 
নগরমধ্যে জয়পতাকা উড্ভীন করিল। সেখানকাব লুটপাটে ব্যাপাব বর্ণনাতীত। 
নগরের বাড়ী ঘর দুয়ার লওভণ-_হিন্দু কীন্তির চিহ্ন সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল । 
রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড জয়স্তস্তম্বরূপ আহ্মদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা 
বিজাপুরে স্থাপিত হর। এই প্রস্তর মুণ্ড আর্ক কেল্লায় সেদিন পর্য্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। 
তাঁলিকোঁটের যুদ্ধেই বিজয়নগবের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার 
উত্থানশক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্লুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয়সাগরে ডুবিয়! 
গেল । 

১৫৮০ অন্দে আলির মৃত্যু হয়। ইমারত নির্মাণে তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। 
জুম্মা মসজিদ, তাঁজ, বউড়ী, সহরের প্রাচীর, জলগ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাহার 
সময়কাব। ইহার রাঁজত্বেব শেষভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েকজন দূত 
বিজীপুরে আগমন করেন, তাহাদের কি গৃঢ় অভিপ্রায় ছিল প্রকাশ পায় নাই। 
মোঁগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, 
অচিরাঁৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল। | 

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম 
নর বৎসর মাত্র। তাহার নাবালক অবস্থায় আলির মহিষী চটাদবিৰি রাঁজ্যভার গ্রহণ 
করেন। কমাঁল খ! সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে 
টাদবিবি তীহার প্র।ণ্দণ্ডের আদেশ করেন। তীহার পরে কিশোর খা প্রধান পদে 
আরুঢ় হইয়া চাদবিবির শক্র হইয়া দ্াড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্জীকে সাতারার 
ছুর্গে নির্বাসিত করিলেন। মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। 
টাদনিবি স্বপক্ষীয় সৈম্ভ সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন, কিশোর খা প্রাণভয়ে পলায়নানস্তর 
গোলকুণ্ডীর একজন হস্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অতঃপর মন্ত্রী দিলাবর খা 
দক্ষতা ও বিজ্ঞতাঁর সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাহার সুশাসনে রাজ্যের 
শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল। তিনি আহমদনগর ও গোলকুগ্ডার স্থলতানের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিলেন এবং গৌলকুণ্ডী-স্থলতানের ভগিনী চাদ সুলভানার সহিত ইব্রাহিমের 
বিবাহ দিয় দ্িলেন। দ্িলাবর খা ইব্রাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। মন্ত্রীর 
অধীনত! সহা করিতে না পারিয়! রাজ! ঠাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাহাকে 
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পদচ্যুত ও নির্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্বক রাজ্যবিস্তারে ব্রতী হইলেন। 
১৫৯৪ সালে তাহার ভ্রাতা ইম্মায়েল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোৌগে আহমদ- 
নগর সুলতান বহাঁন নিজাম স! বিজাপুব আঁক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল 
না) প্রত্যুত এই যুদ্ধই তীহার রাজ্যনাশের মূল। যুদ্ধাবস্তের অনতিকাল পরে বহানের 
মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও রণক্ষেত্রে বিজাপুব সৈন্ত হস্তে নিহত হন; আঁহমদনগরে 
ঘোর বিপ্লব বাধে। 

বান নিজাম খাঁর মৃত্যুর পর আহমদনগব ছুই দলে বিভক্ত হয়, টাদবিবি তন্মধ্যে 
এক দলের অধিনাধিকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন 
হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে 
ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল অন্বেষণ করিতে- 
ছিল, তাহার! এই সুযোগ ছাঁড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটের আবেদনে ক্রমে মোরাদ 
আহমদনগরের সম্মুখে সসৈম্ঠ উপনীত হইলেন । মোগল আক্রমণ হইতে হদেশ রক্ষার 
একজন প্রধান উদ্যোগী টাদবিবি। তিনি কব্চ ধারণপুর্বক তরবার হস্তে স্বয়ং 
ছুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহ্দান ও ছুর্গরক্ষণের তত্বাবধান 
করিতেছেন। তিনি আপন ভ্রাতুগ্পুত্র বিজাপুর স্থলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়। পঠাইলেন ; 
ইব্রাহিম আদিলেন বটে কিন্তু সময় মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন 
যুদ্ধ শেষ হইয়। গিয়াছে। চাদবিবির যত্ব ও চেষ্টার মৌগলেরা প্রথমবার অল্পে তুষ্ট 
হইয়! ফিরিয়া যাঁয়। যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বড় প্রান্ত (13918) ছাড়িয়া 
দেওয়া! হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। টাদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে 
হতাঁশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন । এবধারকার মত যেন কোন প্রকারে 
নিস্তার পাঁইলেন, কিন্তু ছুই ব্খসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ 
করিলেন তখন আর শক্র-হস্ত এড়ীইতে পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন কিন্ত তাহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শক্র, তাহার 
উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ ; উপায়াস্তর না দেখিয়া মৌগলদের সহিত সন্ধি সাধনের উদ্যোগ 
দেখিতেছেন এমন সময় সৈম্তের| ক্ষেপিয়া উঠিল । একজন বিজ্রোহী সৈনিকের খড়গাঘাতে 
রাণী প্রাণ হারাইলেন ; তীহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শক্রর হস্তে নিপতিত 
হইল। টাদবিবি ভারত-বীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ব; দাক্ষিণাত্যে তাহার নাম ও 
যশ' চিরল্মরণীয়। 

দ্বিতীয় ইত্রাহিন শিল্পবিদ্ঠাবিশীরদ স্থশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। মহারাস্্রী ও 
পারস্ত ভাষামিশ্রিত ত্রজভাষ! সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়। তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্খের 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ১৬১ 


প্রতি তাহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্‌্গুর তাহার আখ্যা_লোকে তাহাকে 
ইব্রাহিম জগদ্গুরু বলিয়া মানে। বিজাপুর মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, তিনি ইসলাম 
পরিত্যাগ করিয়৷ প্রকা্তরূপে হিন্দুধর্মানুষ্ঠান করিতেন। তাহার সময়কার কোন কোন 
দলিলের উপর ক্শ্রীসরম্বতী প্রসন্ন” শিরোনাম৷ দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের 
পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থ/__রাঁজভীওার পুর্ণ _ প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন-ছুই লক্ষ পদাতিক 
৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্তবল। 

ইব্রাছমের পর মাহমুদ আদিল সা। মাহমুদের রাঁজত্বকাল চল্লিশ বসর। ইনি 
যুদ্ধে অন্ুরক্ত ছিলেন না, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাহার সময়ে 
বাপী, সরোবর, জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইব! সহরের জলপৌকর্ধ্য সম্পাদিত হয়। 
জুম্মা মসজিদের স্ুবর্ণরঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তস্তাবলঘিত উচ্চ ছাদ, 
চিত্রিত প্রকোষ্ঠসমন্বিত আসার মহল তীহারই কীন্িস্তন্ত। আর বিজাপুরের বিশেষ 
ভূষণাম্পদ যে গোলগুধ্বজ তাহা! তীহারি সুযোগ্য সমাধি মন্দির । 


শিবাজী 


মাহমুদের রাজত্বকালে মহাঁরা্ট্ীয় বীর শিবাজী আবিভূতি হন। তাহার পিতা সাহাজী 
বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম করিতেন। পিতার সর্ধবাদিসম্মত রাজভক্তির আড়ালে 
এবং মাতার উৎসাহবাক্যতলে তিনি এক একটি করিয়া পাহাড় ছুর্গ অধিকা রপূর্ব্বক 
বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন বিজাপুর রাজার হইয়া কার্ধ্য 
করিতেছেন। তাহার নিগুঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত 
গ্রদেশ আত্মসাৎ করিগ্া লইলেন। ১৬৪৬ সালে পুনার নিকটবর্তী তোরণ। ছুর্গের 
অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে 
স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকনস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া 
এক দল লোক আদিতেছিল, শিবাজী সে ধন লুন করিলেন এবং ক্রমে অন্ান্ত দুর্গ 
দখল করিয়৷ রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সকল কাও দেখিযা রাজা! তাহাকে 
রাঁজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাঁহাজী তখন কর্ণাটকে-তীহাকে বিজাপুরে 
আনাইয়। জেলখানায় বন্ধ করিয়। বলা হইল যে, তাহার পুত্র যতদিন ধরা না দেন 
ততদিন তীঁহার মুক্তিলাভ নাই। শিবাজী মোগল সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া 
অনেক কষ্টে পিতার মুক্তিসাধনে কৃতকাধ্য ভয়েন ও আবার পুর্ববৎ লুটপাটে রাজ্যবৃদ্ধি 
করিবার সন্ধি লাভ করেন। মাহমুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড ।-_দ্বিতীয় 


আলি আদিল সার সময়ে তীর দৌরাত্ম্য ক্রমিক বুদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও 
এট ৯ 
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মহারাদ্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্তের জন্য স্ুস্থির হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল)' 
১৬৫৪ অব্দের পুর্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্থ অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন 
ও মোগল সম্রাট ওরঙ্গজজেবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ এবং 
কায়েম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দন করিবার ভার বিজাপুর ফেনাপতি 
সাফজুল খার হস্তে সংন্তস্ত হয়। 


আফজুল খ৷ 


আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রার পরিণাম জানাই আছে। ঘটনাট গ্রাণ্ট ডফের মারাঠী 
ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত £-- 

আফন্ুল শিবাঁজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০ ঘোঁড়সওয়ার ও কামান অস্ত্রশক্দি 
লইয়৷ মহা! আড়ম্বরে কুচকরতঃ প্রতাপগড় পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিল উত্তীর্ণ হইলেন। 
শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণে প্রস্তত, প্রতাপ- 
গড়ে তাহাদের সাক্ষ।ৎকার ধার্য হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাহাদের সম্মিলনে 
অন্ত লোকজন উপস্থিত না থাকে । নবাঁন সাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া! সৈন্তসামস্ত 
পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটি মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে অন্তর্পণে পা ফেলিতে দেখিয়। নবাব সাহেব তাহাকে 
আগ্রহের. সিিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে ব।ঘনখ গ্রচ্ছন্ন 
ছিল, 'কোলাকুলির সময় সেই খপ্তান্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণপূর্বক তাহাকে 
ধরাশারী করেন ও ভবানী খড়গাথাতে কর্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এদিকে তাহার 
সৈম্তগণ ঝৌপ ঝাপ অন্তরাল হইতে নিক্্রান্ত হুইয়া নবাব-সৈন্তের উপর পড়ুয়া! তাহাদের 
ছারখার করিয়া চলিয়। যাঁয়। এইরূপ ছলে থলে কার্ষ্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাস্ট 
রাজ্যের মূল পত্তন করিলেন। ত্হার যশোরব চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার 
পরেও বিজাপুরের সহিত তাহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাহার হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ নাই। এক স্থানে যদি পরাজিত হন, অমনি অপর স্থানে ফুড়িয়া 
উঠিয়া পুর্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে 
বিজাপুর রাজ! হার মানিয়া তাহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্য় হইলেন। শিবাঁজী 
যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তীহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন 
কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্যন্ত সমুদয় কোঙ্কনতীর ও ভীমা হইতে বর্ণানদী পর্যন্ত 
৯৩* মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রস্থ সহাদ্রির উত্তরস্থ ভূমিখণ্ড। সুদ্ধ তাহা নহে, 
শেষে এমন হইল যে শিবাঁজীর বর্গী নিম্পীড়িত চৌথাই-কর হইতে অব্যাহতি লাভের 
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আমার বোদ্বাই প্রবার্স ১৬৩ 


জন্ত বিজাপুর তীহাকে বাধিক তিন লক্ষ টাকা ঘুম দিতে প্রতিশ্রুত হইল'। মারাঠীগণের 
অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ খুষ্টাব্দে সম্রাট 
ওঁরঙ্গজেব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। স্মালি 
যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন যে ছূর্দাস্ত 
ছু্দর্য মোগলদের হস্ত হইতে তার রাজ্যরক্ষা কর! সুকঠিন। ছুই বংসর পরে মোগল 
সম্রাটের সহিত তীশাার এক সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ 
ছাড়িয়া দিতে বাঁধ্য হইলেন। ীঁটিয়৷ ছু'টিয়া ভীমা নদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত 
হইল। ১৬৭২ অন্দে ১৬ বংসর বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ রাঞ্জত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা 
ইহলোক হইতে অপহ্থত হইলেন। 

আলির মৃত্যুকালে তাহার পুত্র সেকন্দরের বয়ঃক্রম পাচ বসর। সেকন্দর আদিল সা 
বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাট ওরজজেব বিজাপুর আক্রমণ 
করেন। এ 

অনেক দিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাহার সাধ। যদিও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ 
ফললাভ হয় নাই, তাহার সেনাপতিগণ বারঘ্বার বিফল-প্রযত্বে বিজাপুরের দ্বার হইতে 
শৃন্য হস্তে ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি সে চিরপোধিত রাজ্যলোভ নিরন্ত 
হইবার নহে। ১৬৮৩ খুষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ বিজয় উদ্দেশে অসীম সৈগ্ঠসামস্ত সমভি- 
ব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্্রান্ত হইলেন-সেই যে দিল্লী ছাঁড়িলেন আরু ফিরিবার 
অবকাশ পাইলেন না। তখন তাহার বয়ংক্রম প্রীয় ৬৩ বৎসর--তীহার জীবনের 
অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তান্ধুতে তাণ্থুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের 
মুসলমান রাজ্য সকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মারাঠীদের দমন চেষ্টায় তাহার সমস্ত 
বলহানি, সমস্ত আযুক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ৬৯ বৎসর রাজত্বের 
পর অশেষ বিদ্ব বিপত্তির মধ্যে তিনি দ্েহত্যাগ করিলেন। তখন তাহার কি শোচনীয় 
অবস্থা! অতীতের দৃশ্ত কি ভয়ঙ্কর, ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী, উৎপীড়িত 
হিন্দুরাজগণ প্রতিগীড়নে সমুগ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ স্থুলতাঁনদের সহিত মিলিয়৷ মহারাহীদের 
দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহ! হইলে হয়ত কৃতকাধ্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের 
মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাম করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহন্তে প্রলয়ের 
বীজ বপন করিয়া গেলেন--অগ্নকাল মধ্যেই তাহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্রচুর্ণ হইয়া 
ধুলিসাৎ হইল। ২ 

১৭৯৫ খুষ্টান্দে কারেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ওঁবঙ্গজেবের ক্যাম্প দেখিতে 
যান, তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধপ্রবাসের কতক আভাস 


১৬৪ আমার বোথাই প্রবার্স 


প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারেরি রাজদরবারে সমাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ওরঙগজেব 
কশাঙ্গ, খর্বকায়, বৃহন্নাসা, বয়োভারে অবনত, শুভ্রবেশ পরিহিত ও মুক্তীজড়িত জরির 
কিরীট বিভৃষিত তীক্ষবুদ্ধি সম্রট। তীহার শ্ঠামমুখে শুভ্র দীড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
দরবার-তান্বুর মধ্যে নুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন-_চারি কোণে চারিটি রজত স্তত্ত--উঠিবার 
একটি রূপার পাঁদপীঠ। সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট, আমীর সভাসদের1 - তাহার 
আশে পাশে বিনম্রভাবে উপবিষ্ট-ছুইজন ভূত্য চামর ব্যজন করিতেছে, আর একজন ছত্র 
ধারণ করিয়! দণ্ডায়মান। সম্রাট সহাস্তবদনে নিজহস্তে প্রজাদের আর্জী সকল গ্রহণ 
করিতেছেন-_বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লাখতেছেন। কারেরি বলেন 
সম্রাটের সঙ্গে সৈম্তবল দশ লক্ষ পদাতিক--অশ্ব ৬০,০০০, মালবহনের জন্য ৫০,০০০ উষ্ 
আর হান্তী ৩০০০; সেনানিবাস ত্রিশ মইল বিস্তৃত। এতত্িন্ন ব্যাপারী দোকানদার 
কারিগর কর্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়। জনসংখ্য। সর্বশুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে; নানাবিধ 
খাছাদ্রব্য ও অন্তান্ত সকল প্রকার সামগ্রীসমাকীর্ণ সমাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম 
পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচরবর্গের জন্য 
প্রত্যেক আমীরের আলাদা আলাদা হাট বাজার। সম্রাট ও রাজাদের তান প্রায় 
তিন মাইল স্থান জুড়িয়৷ অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত; তীর ধন্থুক বর্ষা তরবার 
পিস্তল বন্দুক-_গুরু ও লঘু কামান এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্ড গীস 
ওলন্দাজ জন্দ্ন ফরাসিস্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত । বিদেশীগণ একবার 
মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না--পলায়ন ভিন্ন অন্ত উপায় 
নাই। | 

এই এক দৃশ্ত আর মারাঠী সেনাদের ধরণ দেখ। সহজ সহস্র অশ্বারোহী সেনা_ 
তাহাদের কোন নিয়ম নাই, বন্দেজ নাই--পুর্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোঁন বিজন 
প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যকিঞ্চিং খোরাক; ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল 
মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল পুরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম 
করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত_-দিবসে গাছতলায় কিঘ্বা কম্বলের 
আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্াম__রৌদ্রের উত্তাপে জ্রক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বীধা 
এবং-অশ্থের সামনে ভূমিখনক এক একটি বল্পম। এই সবসামান্ত সরঞ্জাম লইয়৷ মারাঠী 
বীরের! যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইতেন, মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে 
পারিয়া উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সমাট আপনার ক্যাম্পেই 
বন্দী হইয়৷ পড়িলেন, মহারাষ্ট্র সেনাগণ যুমূর্য সম্রাটের চতুদ্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে 
করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহ!ল করিয়৷ তুলিল। 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ১৬৫ 


১৬৮৯ সালে রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়। বিজাপুরবিজয় যুদ্ধ 
'আরম্ত করেন। সোণাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিঙ্গাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্ত 
সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাঁধা পড়িল। মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা কলহ 
বিবাদ দলাদলি সব ভুলিয়া এঁক্যধন্ধনে মিলিত হইল। বিজাপুর সৈম্তের প্রতিঘাতে 
মোঁগলের! বিপদগ্রস্ত হইয়! ভীমা নদীর উত্তরে হটিয়। গেল। বর্ষ শেষে আজম পুনর্বার 
সৈন্তসহ প্রত্যাগত হইলেন। এবার বিজাপুর সেনাগণ আর এক কৌশল অবলম্বন 
করিল। তাহার! সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না! করিয়া রাজধানী মধ্যেই বল সঞ্চিত 
রাখিয়া, তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই 
ফলিল। বিজাপুরের উত্তবাঞ্চলে ধান্ত শশ্ত জলের অভাব-_-মত-বড় মোগল সৈগ্ভের 
আহার যোগানো বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ 
করিতে হইত-_এদ্িকে বিজীপুরের অশ্বারোহীদ্ল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে-- 
মহ। উৎপাত! অবশেষে আহমদনগর হইতে অনেক কষ্টে এক বোঝাই ধান্ত আমদানী 
হওয়ায় মোগল সৈম্ত রক্ষা পায়। ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। 
তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন-_তাহা! কোনমতে 
তালিতুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্ত যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইলেন। আসিয়! দেখেন যে 
তাহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর একপ্রকার ঘিরিয়৷ দাড়াইয়াছে--সে সৈন্তের যে 
সমস্ত অভাব ছিল তাহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচীর-ভেদ- 
যোগ্য কামানসজ্জ প্রস্তুত হইল ও তাহার ব্লপ্রয়ৌোগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত 
বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই--ভিতরে অন্নকষ্টেই 
কার্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা । “পবুরে মেওয়া ফলে” এই বাক্য স্মরণকরতঃ পরিণম 
প্রতীক্ষ/ করিতে লাগিলেন। তীহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। অন্নাভাব যেমন 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল, বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল। 
১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবরে নগরপালের! হার মানিয়৷ সম্রাটের চরণে আত্মসমর্পণ 
করিল। ওরঙ্গঙ্জেব তাহার আমীর ওমরাও এবং প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত 
হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজীপুরে প্রবেশ করিলেন। গ্রজাবর্গের বিলাঁপধ্বনির মধ্যে 
আর্ক কেল্লার গগন-মহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সর্দারদের নজরানা গ্রহণ 
করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার স্তায় সম্মানিত হওয়৷ দূরে থাকুক, 
বন্দীকৃত বিদ্রোহীর স্তায় রজতশৃঙ্খলে সমাট সমক্ষে সমানীত হইলে সম্রাট তীহাকে 
বসিবার আসন ও অভয় বচনে সাস্বনা দিয়! তাহার এক লক্ষ টাক! বার্ষিকী বাধিয়। 
দিলেন। ইহার কয়েক বখসর পরে সেকন্দর লোকান্তরে গমন করেন। তাহার 
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ইচ্ছামতে সহরের উত্তর পুর্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকটে এক সামান্ত গোরস্থানে 
তাহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবদ্বশার অনুরূপই তীহার চরমগতি। তাহার প্রবল-' 
গ্রতাপ পূর্বপুরুষদের সমুন্নত সমাধি মন্দির সকল সগর্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
দণ্ডায়মান, আর আদদলসাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মুতদেহোপরি 
অস্ত্েষ্টির চিহনম্বরূপ একটি প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্ট হয় না। 

এই সময় হইতে স্বতন্ব রাজ্য বলির। বিজগাপুবের নাম ইতিহ।সের পৃষ্ঠা হইতে অপ- 
নোদিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষমী ছাঁড়িয়৷ গেল আর ফিরিল না। ওরঙ্গজেৰ 
তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিজাপুর সৈনিকদের আশ্রয় 
দান, আমীর ওমরাওদের মানমর্ধ্যাদ|। রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি ও বিবিধ ইনাম দানে 
প্রজাদের মনোরঞ্জন, বসতি বিস্তারের উত্তেজজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত. হইল 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল ন।। ভাঙ্গা যেমন সহজ, গড়া তেমন সহজ নয়। স্বাধীনতা 
নষ্ট হইয়া অবধি সহরের জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীসম্পদ চলিয়া গেল। মানুষের 
অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব। ওরঙ্গজেব থাকিতে থাঁকিতেই এমন এক 
ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে 
সহর ছাড়িয়৷ পাঁলায়। ওুরঙ্গজজেবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়! 
প্রাণত্যাগ করেন। তাহার গোঁরের কথা পুর্বে উল্লেগ করা গিয়াছে। মড়ক থামিয়। 
গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়। দেখা গেল যে লোকসংখ্যা সর্ধস্দ্ধ 
দশ লাখের কিছু কম) মাহমুদ আদিল সার রাজত্বকালে বিজাপুর ও তংপ্রান্তবর্তী সাহাপুর 
মিলিয়।৷ যে-লোকসংখ্যা নিরীত হয় তদপেক্ষ। প্রীয় ১০ লক্ষ ১৩ হাজার লোক কমিয়া 
গিয়াছে । মোগল হইতে মারাঠীদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদ- 
হিমে শ্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা! কিছু অবশিষ্ট 
ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। পেশোয়ার অধিকার গিয়৷ সাতার! 
রাজাদের আমল আরস্তভ। সাতারাঁর শেষ রাজা নহাজী। ১৮৪৮ খুষ্টান্দে সাহাজী 
অপুত্রক মরণানন্তর ইংরাঁজের সাঁতাঁরা আত্মসাৎ করেন, সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজরাজ্যে 
মিলিত হৃইল। 

এই বিখ্যাত প্রাচীন সহর এইক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত. হইয়াছে । জিলায় 
রাজধানী হুইয়। বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া লৌহপথ মুক্ত হওয়াতে 
বাণিজ্য ব্যবসার উত্তেজনা হইছে, তাহার ভগ্ন জীর্ণ গুহাবলী, কতক বাসোপযোগী 
কনক বঝ| সরকারী কা্যালয়রূপে রূপান্তরিত হইয়ছে, মুসলমান রাজভবনগুলি জজ 
কলেক্টর মাজিষ্্রেট পুলিসাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্মচারীদের বাঁসগুহ, জেলখানা, পোষ্ট আফিস 
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"এই সকলের জন্তঠ পুরাতন গৃহ নূতন করিয়! নির্মিত হইয়াছে, ভজনালয় গোরমন্দির 
পর্্স্ত অবৈধ ব্যবহারে কলস্কিত। ভূতপুর্র্ব বড়লাঁট [.01৫ 08120 এইরূপ অত্যাচার 
নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দান করেন, তাহার শাসনে ইনারতগুলির অপব্যবহার 
কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ হইয়াছে । সে যাহা হউক, এই সকল উপায়ে এই শবপুরীতে কি 
প্রাণসঞ্চার হইবে? এ আশা ছুরাশা মাত্র। লোকদের সে জীবন্ত ভাব, সে স্বাধীন 
্ক্তি কোথায়? এই পুবীর ভগ্রগৃহ্ের উপর কারিগিরি মৃতদেহে পুষ্পসজ্জার মত 
বিপঙ্গত বোধ হয়। আর আধুনিক কারিগরের স্বীয় কাঁককার্য্যের বাহার যতই বাহির 
করুক না কেন, কল্পনা এ সকল ছাড়ির! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্রস্ত পের উপরেই অতীতের 
সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়। * 


গুজরাট ও গুরজাটা 


গুজরাটের আবহাওয়া আমার তেমন পছন্দ হয় নাই কিন্তু গুজরাটাদের মধ্যে 
অনেকের সহিত আমার হ্ৃগ্ভতা জন্মিয়াছিল। কি ভাষা, কি লোকর্দের রীতি বাচত্র, 
গুজরাঁটা ও বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, বেন বাঁঙ্গলার একথখও্ড পাঁশ্চম 
ভারতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 

ব্রিটিব গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ আমার প্রথম কর্মস্থান। এই সহর 
সাবরমতী নদীতীরে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য ও শিল্পকলার দিক্‌ দয়! 
দেখিতে গেলে ইহা! দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য। সহরের প্রাচীর পূর্বপশ্চিম প্রায় 
এক মাইল বিস্তৃত, ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, ইহার চৌদ্দটি প্রবেশদ্বার আর অনেকগুলি 
বুরজ ও স্তন্তে এই প্রাচীর সুসজ্জিত। আহমদীবদের উপর দিয়া বহুতর রাজবংশের 
উপদ্রব গিয়াছে-_মুসলমান, 'মাগল, মাঁবাঠী- অবশেষে পেশওয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয় (১৮১৮ )। 

আহমদাবাদ জরির কাজ, বেশমের কাজ আব যন্ত্র ও হাতচরখায় তৈয়ারি সুতার 
কাপড়, এই তিনের জন্য প্রসিদ্ধ। কথায় বলে ইহার ভাগ্যগ্রন্থি তিন সুত্রে বাধা__ 
সোনা, রেশম ও তুলা। অনেকগুলি কাপড়ের মিলে সহ্ত সহস্র শ্রমজীবি জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছে। 
_. প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন সকল স্হরের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে 
কারুকাধ্যময় মসজিন, সমাধি মন্দির, তিন দরজ।, কুপবাপী প্রভৃতি অনেকগুলি দর্শনীয় 
জিনিস আছে। 


পাপ ০৮৯ ২ 
পাস পপি জিপ পাপ 





সীট শিস সপ ০ পে? পপ পপর পপ আদ পি শপ সপ পাপা পা আপ সা, ১ 
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১৬৮ আমার বোশ্বাই প্রবাস 


আমি প্রথমে বখন আহ্মদাবাদে যাই সে সময়ে আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন,' 
তাহারা সকলেই একে একে চলিয়৷ গিয়াছেন। তাহাদের দুইজন আমার বিশেষ 
স্মরণীয়, ভোলানাথ সাঁরাভাই ও রণছোড়লাল ছোটালাল। ভোলানাথের নামে আহমদা- 
বাদের প্রার্থনা সমাঁজ মনে পড়ে, যাহার সহিত তীহার কর্মজীবন সংগ্রথিত। তিনি 
এই প্রীর্থনা৷ সমাজের অধ্যক্ষ, সর্বময় কর্তা, ইহার উন্নতি সাধনে সর্ধতোভাবে যত্রণীল 
ছিলেন। এখানে আমি যে সকল বক্তৃত৷ দিতাম তিনি তাহ! শুদ্ধ গুজরাটীতে লিপিবদ্ধ 
করিয়া প্রচার করিতেন, এই স্ত্রে তীহাঁর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে । 
একবার তিনি তাহার কন্তা জিতোবাকে সঙ্গে লইয়| কলিকাতায় আসেন, আমরা 
আমাদের এক বহির্বাটীতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিরা দিলাম, তাহার সহিত 
আলাপ করিয়া আমার পিতৃদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাহার সরল সাঁধুভাবে 
সকলেই আকৃষ্ট হইত। তাহার কন্তাও আমাদের অন্তঃপুরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া- 
ছিলেন। তিনি গুজরাটা ধরণের রুটা ও তরকারী করিয়া খাওয়াইতেন, আমাদের 
খুব ভাল লাগিত, এমন পরিপাটী মোলারেম রুটী কি কৌশলে তৈয়ার হয় সবাই 
জানিতে উৎসুক) মেয়েরা অবশ্ত সে গুপ্তমন্ত্র শিখিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই, ত। 
বলা বাহুল্য । 

উপরে ভোলানাথের সহযোগী রণছোঁড়লালের নাছোল্লেখ করিয়াছি--ধর্্প্রাণ 
ভোলানাথ আর ব্ণিকবুত্তি রণছোড়লাল এ'র৷ ছুজন স্বতন্ত প্রকৃতির লোক ! রণছোড় 
লাল বিষয়বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য বণিক, সহরের শ্রীসমৃদ্ধি-বর্ধনে কাঁয়মনে তৎপর 
ছিলেন। ভোলানাথ ভাইয়ের ছুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ নরসিংহ রাও প্রাদেশিক সিবিল 
সর্বিসে ছিলেন; অনেক সময় আমরা এক ্টেসনে, তিনি রেবেনুযু আমি জুডিস্তাল 
বিভাগে কন্দ করিতাম, এক্ষণে তিনি কর হইতে অবসর গ্রহণ ফরিয়াছেন। কনিষ্ঠ 
কৃষ্ণরাও (মন্ভাই ) ব্যারিষ্টর হইয়া আসিয়া আহমদাবাদে কর্ম করিতেছেন। 
রণছোঁড়লাঁলের পৌত্র চিন্ুভাই তাহার পিতার বিয়োগে পিতামহের আসন অধিবার 
করিয়াছেন। চিন্ুভাই স্প্রতি স্বজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারণেট পদবী লাভ করিয়াছেন, 
প্রথম হিন্দু ব্যারণেট বলিয়া তিনি অভিননদনীয় তিনি যে নাইটের পদ হইতে ব্যারণেট 
পদে অধিরূঢ় হইলেন সে তাহার নিজগুণে। দেশহিতৈষিতা, কর্মক্ষমতা, দনশীলতা, 
এই সকল গুণে তিনি রাজ্দ্বারে সম্মানিত হইয়াছেন। | 

এদেশে যে ভাগ্যবান পুরুষ সর্বপ্রথমে ব্যারণেট উপাধি পান তিনি বোম্বায়ের 
খ্যাতনাম। পাঁরসী, স্তার জমসদজী জিজিভাই। তাহার নামে সাআাজীর যে আজ্ঞাপত্ত 
গ্রচারিত হয় তাভার তারিখ ১৮৫৮ সাঁল।. দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যারণেট-_-তাহারাও বোম্বাই- 


চিন্ুভাই মাধবলাল 





আমার বোম্বাই প্রবাস ১৬৯ 


বাসী পারসী। চতুর্থ ব্যারণেট করিমভাই ইব্রাহিম বোম্বাইবাসী মুসলমান, ১৯১* সালে 
তাহার এই পদোন্নতি হয়। উল্লিখিত চিন্নুভাই মাধবলাল পঞ্চম ব্যারণেট। ইহার! 
পাচজনেই ব্যবসাদার ধনপতি -দানে মুক্তহস্ত। পাঁচজনেই বোম্বাই প্রেসিডেম্সির লোক । 
আশ্চধ্য এই যে বোম্বায়ের কপালে এই স্পৃহনীয় রাজটাকা পড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত এ 
প্রেসিডেন্সির বাহিরে যায় নাই। 


মেরি কার্পেন্টার 


আমি আহমদাবাদ যাইবার কিছু পরে স্বনামখ্যাত [1155 01917 0910610161 
আমাদের বাড়ী আসিয়! উপস্থিত। ব্রিল নগ.র তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় 
হয়। রাজ! রামমোহন রায় তাহার শেষ জীবনে কার্পেন্টার পরিবার মধ্যে বাস করেন 
এবং যখন তিনি রোগাক্রান্ত হইয়! মৃমূর্যু হইয়া পড়িলেন তখন তাহাদের স্ত্রীপুরুষ 
সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রধায় কাঁয়মনে তৎপর ছিলেন। সে সময়কার কথা 
কুমারী কার্পেন্টার তীহার [85 085 ০01 [২৪0৭ [২8701001521 [২৪৮১ গ্রন্থে প্রকাশ 
করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইয়া অবধি দেশের লোকের প্রতি তাহার একট! 
টান জন্মে। আমি ও আমার বন্ধু মনোমোহন ব্রিষ্টলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাই, তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি তীহার আন্তরিক 
অনুরাগ দেখির! আমর। প্রীত হইলাম ও আমাদের দেশের তখনক।র সামাজিক অবস্থা! 
তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। এই সকল বিষয় লইয়া তাহার 
সহিত আমাদের অনেক কথাবার্তা হইত। তিনি এদেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছ। 
জানাইলেন। তখন তিনি তাহার মধ্যবয়স পার হইয়াছেন; এ পরিণত বয়সে এদেশে 
আস তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে, এই বলিয়া অনেকে তাহার মতি ফিরাইবার চেষ্টা 
করিত কিন্তু কিছুতেই তাহার মন বিচলিত হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই তাহার 
: মনোবাঞ! পূর্ণ হইল। তিনি বোম্বায়ে আপিয়! আমাদের আহ্মদাবাদ ভবনে কিছুকাল 
অতিথি হইয়া রহিলেন। নাগরিকের। সাধ্যমত তাহার আদরসৎকারে তৎপর হইল। 
তাহার সহিত পরিচিত হইতে সকলেই ব্যগ্র, সকলেই তাহাকে নিজ নিজ বাঁটীতে আমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়া বাইতে উৎসুক। একজন আঁহেল।বিলাতি র্ণী, এদেশ সম্বন্ধে ধার কেবল 
পুথিগত বিদ্যা, তাহার নবীন চক্ষে আমাদের দেশীয় ভাব কেমন লাগে স্থানে স্থানে 
তাহার নিদর্শন পাইতাম। তীহাকে সেখানকার দেবালয় সকল দেখিতে লইয়া যাইতাম, 
তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিতেন-_"বুৎপরস্ত” ভারতবর্ষ দেখিয়া 
তাহ।র মনে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত। কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে গিয়৷ বাড়ীর 

ই ১ 


১৭০. আমার বোথাই প্রবাস 


মেয়েদের দেখিতে চাহিলে গৃহকর্তী তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রী ও 
কন্ঠাগণের সহিত আলাপ করাইয়া দ্রিতেন। অবশ্য স্বভাষায় আলাপ করিবার সুবিধা 
হইত না, দৌভাষী রাখিয়। যতদুর সম্ভব তাহাই হইত। মনে পড়ে একদিন তিনি 
সহরের একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
গৃহন্বামী তাহাকে আপন স্ত্রী পুত্র পরিবাঁবের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছেন-- 

ইনি আমার ভ্ত্রী-0115. 13. (০. 1) 

মিস কাপেন্টার সহান্ত ব্দনে তীহাঁর সহিত 51)815011810 করিলেন। 

ইনি 1115. 3. তব০. 2) 

মিস কর্পেন্টার চমকিয়া উঠিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, হাঁত বাঁড়াইতে আর 
রাজী হইলেন না। 

এই 1১, 1২. (০. 3) 

মিস কার্পেন্টার মুঙ্ছিত প্রায়-কিঞ্চিৎ প্রর্ৃতিস্থ হইয়৷ বাহিরে গিয়া হাপ ছাড়িয়৷ 
বাচেন। মনে মনে ভাবিলেন_-170% 91090151791 কি বীভত্ম্ত কাণ্ড । তিনি যদি 
বাঙ্গল৷ দেশে বহুপত্বীক কোন জলঙজ্য।ন্ত কুলীন দেখিতেন-_-না জানি কি করিতেন--! 
তাঁহাকে বাযুগ্রস্ত উন্মাদ ভাবিয়া তাহা হইতে শত হাত দূরে যাইতেন সন্দেহ নাই। 

[1155 02119011167 যখন কলিকাতায় আসেন তখন অনেকে তাহাকে ষ্টেশনে গিয়া 
অভ্যর্থনা করিলেন। তখন কলিকাতায় পাঁলকী করিয়! যাওয়া-আসার রীতি ছিল। 
এক জায়গায় তাহাকে একট! স্ু'ড়ী রাস্তায় যাইতে হইয়াছিল, সেখানে পালকী করিয়া 
না গেলে যাওয়া যায় না) কিন্তু 21155 (7109170৮ কোন মতে পালকীতে উঠিতে চান 
না, মানুষের কীধে চাপিয়! যাওয়া কিছুতেই তাহার মনঃপূত হইল না। তিনি গাড়ী 
হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন, পালকী চড়িতে রাজী হইলেন না। 

কলিকাতায় আসিকা একদিন আমাদের এক বন্ধুর বাঁড়ী গিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত 
দেখা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাঁশ করেন। বন্ধুটিকে অনেক সাধ্যসাধন কর! গেল 
কিন্ত তনি বাঁকিয়৷ দাড়াইলেন। বলিলেন-_-«11155 081000161) 1] 210. 9015 700 
৮111 19 01590190117060--- 

21155 0.কি, তুমি বল কি? আমাদের দেশের লোকের আপনার স্ত্রীর কথ 
কত গর্ব করিয়া বলে-তাদের চোখে আপনার স্ত্রী রমণীকুলের সেরা, অন্য কোন নারী 
রূপে গুণে তার সমান নয়। 

1.--ক্ষিত্ত দেখুন আমাদের দশা অন্তরূপ। 

[1155 ০.-কেন? 
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জৈনমন্দির- _আহমদাবাদ ( ১৭১ পুষ্ঠা ) 


আমার বোম্বাই গুবাঁস : ১৭১ 


1).-- আমরা ত আর পছন্দ করে বিয়ে করি না, আমাদের বাপ মা মেয়ে পছন্দ 
করে এনে আমাদের বিয়ে দিগে দেন। 

0155 ০ --আঁচ্ছ। বল দেখি, কোন্‌ নিরম ভাল? বিয়ের জন্য পরের চোখে মেয়ে 
পছন্দ করতে কি কোন পুরুষের মন যায়? তার চেয়ে নিজে দেখে শুনে মনের মত 
মেয়ে বিয়ে করাতে কত স্থখ! 

1.--কি করি নাচার ! দেশাচারে আমাদের হাত পা বাধা। 

11155 091001051-কে কাজেই নিরুত্তর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল । 

সে যাহাই হৌক্‌ 1৬119 ৮210921769-এর মত ভারত-হিতৈষিণী বিদ্বধী নারীরত্ব 
হুর্লভ। সেই দূর দেশ হইতে এই বয়সে কেবল আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে এদেশে আসাই 
তার ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। উ(র খুব ইচ্ছা ছিল, আমাদের সঙ্গে মেলা 
মেশা করেন। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতি হয়, 
সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিতে প্রস্তত কিন্তু তিনি যে বদ্ধ সংস্কার লইয়৷ এষ প্রো 
বয়সে এদেশে আপিয়াছিলেন তাঁহার সহিত দেশবাঁপীগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
প্রত্যাশ। কর! বৃথা । রামমোহন রায়কে বাঙ্গালীদের নমুনা ভাবিয়া তাহার মনে যে 
উচ্চ ধারণ জন্মিয়াছিল, এদেশে তাঁহার অনুরূপ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়া- 
ছিলেন এক--দেখিলেন আর, তীহার স্ুখন্বপ্ ভঙ্গ হইল। 


জৈন সম্প্রদায় 


আহমদাঁবাদে অনেক জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। পঞ্জাব, 
রাঁজপুতানা ও অন্তান্ত স্থানে জৈনপন্থীরা ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে-গুজরাট তাহাদের এক 
প্রধান আড্ডা । সব মিলিয়৷ জৈন সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ হইবে। তাঁহাদের অধিকাংশ 
লোক বাণিজ্য ব্যবসার ব্যাঞ্কিং কাজে নিযুক্ত। জৈন চাঁষা প্রার দেখা যায় না, 
জীবহত্যার ভয়ে তাহারা লাঙ্গল ধরিতে নারাজ। আহমদাবাদে দেখিলাম জৈন ও 
বৈষ্ণবেরা মিলিয়া মিশিরা সপ্তাবে বাস করিতেছে ; তাহাদের পরম্পর বিবাহ সম্বন্ধও 
বিরল নহে, কেবল ওরূপ মিশ্র বিবাহে বরকন্তা! উভয় পক্ষের একটা বোঝাপড়া করিয়া 
লইতে হয়, যেমন রোমান ক্যাথলিক্‌ ও প্রটেষ্ট্যাপ্ট বিবাহে হইয়! থাকে কতকট! সেইরূপ । 
প্রকৃতপক্ষে কন্তঠকে বরের ধর্ম স্বীকার করিতে হ্র়। হিন্দুঘরের কন্যা বিবাহের পর 
হইতে জৈন মন্দিরে ও জৈনকন্যা বৈষ্ণব মন্দিরে পুভার্চনা করিয়া .থাকে। 

আহমদাবাদের নগরশেঠ প্রেমাভাই হেমীভাই নামে একটি সন্ত্ান্ত জৈনের সঙ্গে 
আমার আলাপ ছিল--তীহাঁর সহিত জৈনধর্ম লইয়া অনেক আলোচনা হইত। তিন্নি 


১২ আমার বোম্বাই প্রবাস 


নিরীশ্বরবাদের পক্ষ হইয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন--তাহার কথার ভাবে বোধ হইত, 
যে জৈনের! হীনযাঁন বৌদ্ধদের মত নিরীশ্বরবাদী--জগৎ অনাদিকাল হইতে আপনাপনি 
চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন স্ষ্টিকর্তী তাহার! স্বীকার করে না। কিন্তু জৈনদের 
দার্শনিক মতের ঠিক নাই। তাহার! বলে, কোন বিষয়, হা, না, ছুইই হইতে পারে; 
যেমন জগৎ নিত্য ও অনিত্য, প্রসঙ্গ ও সময় অনুসারে ছুইই বল! যাইতে পারে। 
এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে কোন তথ্যের মীমাংসা হয় না। তাহাদের এই বৈধ 
ভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়৷ সর্ধদর্শন সংগ্রহকার তাহাদিগকে ্াদ্‌-বাঁদী” অর্থাৎ 
বিকল্পবাঁদী বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। জৈনদের দার্শনিক তত্ব যাঁহাই হউক, মানুষের 
স্বাভাবিক আরাধন! প্রবৃত্তি কোথায় যাইবে? দেখা যায় যে ঈশ্বরারাধনার পরিবর্তে 
তাহাদের ধর্মে বীরপূজ৷ স্থান পাঁইয়াছে। তাহাদের আদিগুর যে মহাবীর, তিনিই 
তাহাদ্দের দেব্তা হইয়| দীড়াইয়াছেন। জৈনধর্ম্ে বোধ হয় যেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম 
মিশ্রিত, ৌদ্ধধর্মের জ্ঞানকাঁণ্ড ও হিন্দুধর্মের পৌরাণিক ভাগ উহার মতে অনুস্যাত। 
জৈন মন্দিরে ত্রাঙ্গণ পুরোহিত গিয়া পুজাচ্চন! করে, এমনও দেখা যায়। 

বৌদ্ধ ও জৈনধর্্, উভয় ধর্মই কর্ম্মফলের নৈতিক প্রীধান্ত মানিয়। লয়। আপন 
আপন কর্ম অনুসারে জীবের যৌনি-ভ্রমণে উভয়েরই বিশ্বীস। যে সকল সাধু পুরুষ স্বীয় 
কর্মগুণে জিতেন্দত্রিয় হইয়া নির্তি লাভ করিয়াছেন তীহাঁরাই জিন, জিনের অনুচর 
জৈন। জিনের অপর নাম তীর্ঘঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪ জন তীর্থক্কর উদয় হইয়াছেন 
এবং ভবিষ্যৎ যুগে আরে! ২৪ জন উদয় হইবেন। জৈন মন্দিরে এই সকল তীর্থস্করের 
পাষাণ মৃত্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ জিনদয়, পরেশনাঁথ ও 
মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পুজার দেবতা । এই সকল তীর্থফ্কর-উদ্দেশে পরেশনাথের 
পাহাড়, গিরনার, শক্রঞ্য়, আবুর পাহাড় প্রভৃতি নানা স্থানে সুর স্থন্দর জৈন মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

“অহিংস পরমে। ধর্ম, ইহা বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উপদিষ্ট ধর্ম কিন্তু ইহাঁর মধ্যে 
একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্ম অনাত্মবাদী, তাহার বিপরীত আত্মবাদদ জৈনধর্ম্ের 
সারতত্ব। জৈনদের বিশ্বাস যে, জীবজন্ব, এমন কি বৃক্ষলত! উত্ভিদ কোন কোন জড় 
পদার্থও আত্মসতীয় পূর্ণ, এই হেতু অহিংস! ধর্ম তাহাদের বিশিষ্টরূপ পালনীয়। পণ্ড 
পক্ষীদের আহার যোগানো জৈন গৃহস্থের নিত্য নিয়মিত কর্দ। জৈনদের উদ্বোগে 
বোম্বাই, কলিকাতা. ও ভন্ঠান্ত স্থানে পশুর হাসপাতাল (পিঞ্জরা পোল) স্থাপিত 
হইয়াছে । উচ্চাঙ্গের জৈন সাধক আপনার শরীরের রক্ত দিয়! মশা ছারপোকা পোষণ 
করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। পাছে দ্রীপালোকে কাঁটপতঙ্গের প্রাণহানি হয়, এই আশঙ্কায় 
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আমার বোন্বাই প্রবাস ১৭৩ 


তাহাদের রাত্রিভোজন নিষেধ, সূর্যাস্তের পুর্ধবে আহারের নিয়ম। জৈনঘতিরা সুখে 
কাপড় জড়াইযা রাস্তা ঝাট দিয়। চলে, পাঁছে তাহাদের নাদারন্ধ দিয়! কোন জীবাণু 
প্রবেশ করে, পাছে পদদলিত হইয়া কোন কীট মার! পড়ে। কথিত আছে যে এই 
অতিমাত্র অহিংসা নিয়মপ।লনই জৈন রাঞ্য নাশেব মূল। অন্হলবাড়ার শেব রাজ 
কুমারপাল গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে জীবহিংসার ভয়ে তিনি নিজ সৈম্যসামন্তের 
চলাচল বন্ধ করিয়৷ মহ! অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন । 

ধন্মনীতিতে অনেকট| সাদৃণ্ত থাকিলেও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত ছুই ধর্মে বিস্তর 
প্রভেদ। উভয় ধর্মই সংযম ও অন্তঃশুদ্ধি উপদেশ করেন কিন্তু সাধন! এক নহে। 
বৌদ্ধধর্্মেরে যোগপ্রণালী মিতাহার, মিতাঁচার, জৈনপস্থ। অন্ততর। বুদ্ধদেব তপশ্চ্ধ্যায 
চূড়ান্ত সীমায় গিয়া মধ্যপথে ফিরিয়া আসেন- ইন্দ্রিয়সেবা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই ছুই 
গ্রান্তের মধ্যবর্তী পথ । জৈনগুক মহাবীর ১২ বখসর কঠোর তগন্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করেন ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তপঃসাঁধনে নিধুক্ত ছিলেন-_জৈনদের আচার অনুষ্ঠান 
সেই আদর্শে নিয়মিত; দীর্ঘ উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণের নিয়ম ধতিদের জীবনব্ুত। 
তাহারা আর সকল জীবের জীবন রক্ষণে তৎপর, কেবল নিজের শরীরের প্রতি দয়! মায়' 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সক্ষোচ করেন না। 

জৈনপন্থীর দুই শাখা _শেতাম্বর ও দ্রিগন্বর। শ্বেতান্র জৈন শ্বেতবস্ত্রধারী, দিগম্বর 
নগ্ন সন্াসী, আকাশ যাহার বস্ত্র, গ্রীকেরা 07009001019 বলিয়া ধুদের বর্ণনা 
করিয়ছেন। একালে উভয় পন্থীই বস্ত্র ধারণ করেন, কেবল দিগম্বর জৈনেরা বিবস্ত্র 
হইয়া আহার করিবার নিয়ম এখনে পর্য্যন্ত রক্ষ। করিয়া আদসিতেছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক 
শাস্ত্রে দিগন্থর সন্যাসী নিগগ্ঠ (গিগ্রন্থ ) অর্থাৎ বন্ধনশূন্ত বলিয়। বর্ণিতি। বৌদ্ধ শাস্ত্রের 
বর্ণনা হইতে পাওয়া, যায় যে, বুদ্ধের সময় এই সন্ন্যাসী দলের দলপতি ছিলেন নিগগ্ঠ 
জ্ঞাতিপুত্ত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর, জৈন শাস্ত্রে ধাহার নাম বর্ধমান মহাঁবীর-_ইহা! 
হইতে দিগন্বরদের প্রাচীনত্ব এবং মহ।বীরকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়। স্থির কর! 
যায়। সম্ভবতঃ থুষ্টাবের প্রারস্তে তাহাদের শাখাঁভেদের স্ুত্রপাত। | 

জৈনধর্মের উৎপত্তি নিয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পগ্ডিতের মত এই 
যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের শাখা মাত্র, কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতের অস্বীকার করেন। 
তাহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম 
চলিয়া আসিতেছে । জৈনের! নিজে তাহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু 
বলিয়। বিশ্বাস করেন। বৌদ্বমত ভ্রান্ত বলিয়! তাহাদের অগ্রাহা। ইতিহাসে পাওয়া 
যায় যে, বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্টঠ লাভ করে। 


১৪৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


কান্তকুজাধিপতি শ্রীহর্ষ প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কোঁন সময়ে 
বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। | 

কিন্ত আগে পরে যিনিই আসুন, দৈনধর্্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিত! পুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক উভয়কে পরস্পরের 
জাতভাই বলিয়৷ মাঁনিতেই হইবে । উভয়েই এক মাতার সন্তান__কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম 
পৃথক হইয়া পড়িয়৷ বিশ্বজগতে ব্যপ্ত হইয়া! গিয়াছে); জৈনধর্ম মায়ের কোল ছাড়িয়া 
দুরে যান নাই আবার তাহার সহিত মিলিত হইতে ব্যগ্র। 


বল্লভাঁচার্্য 


গুজরাট হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্য। বিস্তর। বছুতর বণিক ও ব্যবসায়ী লোক 
বল্পভপন্ঠী বৈষুণব। বল্লভাচার্যের উত্তরাধিকারী আচাধ্যগণ “মহারাজ, উপাধি ধাঁরণ 
করিয়াছেন। খুষ্টাবের- পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষ ভাগে বল্লভাচাধ্য চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ 
করেন। তীহাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহার মেধ! 
এমনি তীক্ষ ছিল যে প্রবাদ এই যে, সাত বপর বয়ঃক্রমে তিনি বিগ্যাভ্যাস আরম্ত 
করিয়! চতুর্মাসের মধ্যে চতুর্কদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কঠস্থ করেন। তিনি 
বৈষ্ণব ধর্মশীস্ত্রের নৃতন সংস্করণ করিয়৷ শীঘ্রই ধর্মগ্রচারে দেশবিদেশে বাহির হইলেন। 
ইতিমধ্যে তিনি একবার বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের রাজসভায় গিয়া ম্মার্ত ব্রাহ্মণদের 
সহিত দার্শনিক তত্ব লইয়। তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তীহাঁদিগকে বিচারে পরান্ত করিয় 
বৈষ্ণবদের প্রধান আচাধ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে নয় বংসরকাঁল ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্বক অবশেষে কাশীবাঁসী হইয়৷ জীবন যাপন করিতে থাকেন। 
সেখানে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য বল্লভপস্থীদের 
বিশেষ আদরের সামগ্রী। দর্শনক্ষেত্রে তাহার মত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বল৷ 
যাইতে পারে। কাঁশীবাসেই তিনি দ্েহত্যাগ করেন। 

বল্পভের ধর্ম বিলাসের ধর্্ম-_-ভোগৈশ্র্যপরায়ণ গৃহস্থের ধর্শ। অন্তান্ত পণ্ডিতের 
বলেন যে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের গায় ছুর্গম-_ 

দক্ষুরস্তধার! নিশিতা ছুরত্যয়। ছুর্গং পথন্তৎ কবয়ে| বস্তি” 

বল্লভনির্দিষ্ট মার্গ অন্ততর-_তাহ! ত্যাগের মার্গ নহে, পুষ্টিমার্গ। উচ্চাঙ্গ বৈষ্বধর্থে 
রাধাকষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত-_-তাহ! পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেমের প্রতিরূপ ) 
বল্লতধর্্দে এই স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব ধুলি দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে । 
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আমার বোম্ব।ই প্রবাদ ১৭৫ 


করসনদাস মূলজী 


ব্ল্লভধন্ম্নের এই অনীতিদুর্গ ভেদ করিতে গুজরাট হইতে এক ধর্মবীর অভ্যুদিত 
হইলেন-_-তীহার নাম করসনদাস মূলজী। এই মহায্মার জীবন-কাহিনী এইস্থলে সংক্ষেপে 
বল! আবম্তক। ইনি ১৮৩২ অন্দে বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইহার 
মাতৃবিয়োগ হয়--পিত| দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়। আপন ভ্রাতার পরিবারে বালকটিকে 
সঁপিয়া দেন। করসনদাস বোম্বায়ে এলফিনিষ্টন বিছ্ব।লয়ে শিক্ষালাভ করেন। তীহার 
বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-সংস্করর-সমন্তার প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট 
হয়। ঘটনাক্রমে এই সমাজ-সমস্ত! তাহার জীবন-সমস্ত। হইয়া দাড়াইল। 

যখন তীহাঁর বয়স একুশ বৎসর, বিধবা বিবাহের উপর একটা পারিতোধিক প্রবন্ধের 
বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার লেখার কিয়দংশ কে একজন 
দুষ্ট লোক চুরি করিয়া তীহার কাকিমার হাতে আনিয়৷ দেয়_তাহার এই লঘুপাপে 
গুরুদণ্ড হইল। অভিভাবকের কোপানলে পড়িয়া তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। তাহার 
লেখাপড়। বন্ধ হইল, তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়। পথের ভিখারী হইয়া দ্রাড়াইলেন। 
অন্ত কেহ হইলে এই প্রচণ্ড আঘাতে এখানে থামিয়া যাইত, নিজন্ব মতামত একদিকে 
রাখিয়া! তাহার অন্নদাতার মন যোগাইয়! চলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না কিন্তু 
করসনদাস তেমন পাত্র ছিলেন না-_ঘ! খাইয়া তাহার মনের আগুন দ্বিগুণ জলিয়৷ উঠিল। 
ভাগ্যক্রমে বিছ্া(লয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষ। 
পাইলেন। তাহার অন্নচিন্তা দুর হইল এবং সমাজ-সংস্কার-সমস্য। পুরণেরও অবকাশ 
পাইলেন। 

তখনকার কালে *বোন্বায়ে দেশীয় সংবাঁদপত্রের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। 
তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল যেমন সারহীন, ভাষাও তেমনি অশোভন ও দোষাশ্রিত। 
পারসীদের মধ্যে গুজরাটা ইংরাজী মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ী ভাষা প্রচলিত ছিল। 
এই অভাব মোচন করিবার জন্ত কয়েকজন কৃতবিগ্ভ পারসী “রাস্তগোপ্তার” নামক এক 
সাপ্তাহিক গুজরাঁটী পত্র বাহির করেন। করসনদাগ তাহার লেখকের মধ্যে একজন 
ছিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার মর্মকথা সকল প্রচার করিবার যথেষ্ট প্রসার না পাওয়াতে 
“সত্য-প্রকীশ” নামে তিনি নিজে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন তখন হইতে 
সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাহার লেখনী চালনা করিবার স্থযোঁগ পাইলেন। হিন্দু সমাজের 
ক্ষতস্থান সকল উদ্ঘাটন কর; মহারাজদ্দের অনীতিগর্ভ অমানুষী কাণ্ড সকল লোকমাঝে 
রাষ্ট্র করিয়৷ দেওয়া, এই তাহার ব্রত; এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়৷ «সত্য-গ্রাকাশ” 
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গুজরাট গগনে ধূমকেতুর স্তাঁ় উদয় হইল। তাহার সামাজিক প্রবন্ধ সকল হিন্দু 
সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া! দাড়াইল, বিশেষতঃ তীহার ভাটিয়া জাতভাইদের তীত্র বিযদৃষ্টি 
তাহার উপর নিপতিত হইল। 

ভাটিয়াদের অধিকাংশ লোক বল্লতপন্থী বৈষ্ব। তাহাদের -ব্যবসাবুদ্ধি যেমন তীক্ষু 
ধর্ম বিষয়ে গৌড়ামীও তেমনি প্রবল। তাহারা মহারাজের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত 
শিষ্য । গোসীইজী মহারাজ তাহাদের চক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, ভক্তগণ 
তন্থমনধনে তাহার সেবায় রত। মহারাজ তাহার অনুচরবর্গের রাজভক্তি গ্রহণ 
করিয়াই তুষ্ট নহেন, তাহাদের নিকট হইতে দেবপুজার দাবী করেন। তাই তীহার 
আরতি বন্দনা, তাহাকে নৈবেছ্ধ অর্পণ, বসন ভূষণে তাহার দেহমণ্ডন, তীহার আঁগন 
পাঁছুকা অর্চনা, তীহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণাঁমৃত পাঁন,-এক কথায় বিষু-মন্দিরে 
মহারাজ দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এসকল তবুও ত পদে আছে, 
ইহ অপেক্ষা সহঅগুণে নিন্দনীয় জঘন্ত পাপাচার যাহা! উল্লেখ করিতেও অঙ্জ শিহরিয়া 
উঠে, তাহা এই যে, বৈষ্ণব কুলবধূগণ এই পার্থিব কৃষ্ণসেবাঁয় আপনাদের সতীত্ব উৎসর্গ 
করিয়৷ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। 

করসনদাস এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড অবারিত করিয়! ভাঁটিয়ামগলীর মধ্যে মহ| হুলস্থুল 
বাধাইয়! দিলেন। তাঁহার তীব্র কশাঘাতে তাহার! নিতান্ত অস্থির হইয়। পড়িল। 
তাহাকে নানা প্রলোভন দ্রেখাইয়৷ থামাইবাঁর চেষ্টা হইল-_হিন্দু সমাজের অমোঘ বাঁণ 
যেজাঁতি বহিষ্কার, সেই বাণ সন্ধানের উদ্চোগ হইতে লাগিল কিন্তু মহারাজের অনুচর 
বর্গের মন্ত্রতন্ন সকলি ব্যর্থ হইল। 

১৮৬০ সালে গোর্সীইজী মহারাজ সুরাট হইতে বৌঁথায়ে পদার্পণ করেন। ওশহার 
আগমনে “সত্য-প্রকাশের” মতামত লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহারাজ যুক্তি 
তর্কে না পারিয়। অশাস্ত্ীয় পাষণ্ড মতের পরিপে!ষক বলিয়া সম্পাদকের উপর কটুকাটব্য 
বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। করসনদাস তাহাতে পিছপাও হইবার পাত্র নহেন, তিনি 
তাহাদের আপনাদের অস্ত্রেই তাহাদের সহিত যুদ্ধে ওবৃত্ত হইলেন। বেদ উপনিষদ 
পুরাণাদি শাস্ত্রের বচন হইতে বকল্পভী মত খ্গুন করিতে লাগিজ্নে এবং তাহ'দের 
অশাস্ত্রীয় ঘ্বণিত আচার ব্যবহার সর্বত্র ঘোষণা করিয়! দিজেনে। অক্টোবর ১৮৬০ সালের 
এক প্রকাশিত প্রবন্ধ এই নিন্দাবাদের চুড়াস্ত সীমায় পৌছে। তাহাতে বিপক্ষদল কৌন 
উচ্চবাচ্য না৷ করিয়া কিছুকাল ধৈর্য ধরিয়! রহিল, কয়েক মাঁসান্তে কোথাও কিছু নাই 
হঠাঁৎ “সত্য-প্রকাঁশের” সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে স্থপ্রিম কোর্টে এক লাইবেল মকর্দমা 
আনিয়। উপস্থিত। তাঁহার উত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, তাহার গ্রবন্ধে লাইবেল 
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,কিছুই নাই, তিনি ষে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা অক্ষরশঃ সত্য ও সমাজের 
হিতার্থে সেই নকল অভিযোগ প্রচাঁর করিয়াছেন। বৈষ্ণব কুলবাঁলাঁদের প্রতি ব্যভিচার 
বল্পভী ধন্মনীতির অঙ্গ একথ! তিনি তাহাদের ধর্মশান্্র হইতে দেখাইয়৷ দিতে প্রস্তত। 
এদিকে ভাটিয়ারা জোট বীধির়া স্থির করিল যে, তাহার! কেহই মহারাজের বিরুদ্ধে 
আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না--তাহাঁদের সভায় এই মর্মে এক প্রতিজ্ঞাপত্র একবাক্যে 
স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না, প্রত্যুত তাহারা আপনাদের 
জালে আপনারাই ধরা পড়িলেন। করসনদ[স এই সকল লোকের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণার 
ফৌজদারী চার্জ আনিয়৷ তাহাদের বাণ কাটিয়া দ্রিলেন। বিচারে তাহাদের অপরাধ 
সাব্যস্ত হইয়া কাহারও এক হাজার কাহাঁবও পাঁচ শত টাক! অর্থ দণ্ডে তাহাদের পাঁপের 
বিলক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল । 
স্ঙ্লীম কোর্টে এই লাইবেল মকদ্দমার বিচার চলিতে লাগিল। চল্লিশ দিন ধরিয়া 
এই মকদ্দমা চলে। চীফ জঙ্টিস 51: 7০95০01) £11701 বিচারপতি, স্বিখ্যাত বিতওা- 
কুশল 475০5 প্রতিবাদীর কৌন্সলী। বিচারে প্রতিবাদীই জয়ী হইলেন, বাদীর পক্ষ 
লজ্জায় অধোঁবদন । 31: 79501)1, তাহার ভ্তাঁয়াসন হইতে মহারাঁজদের বীভৎস কাগড- 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাযোগ্য তিরঙ্কার এবং প্রতিবাদীর অসম সাহস ও বীরত্বের 
যথাযোগ্য সাধুবাদ দিয়! ধর্মের জয় এবং অধর্ম্ের বিনাশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। 
আমাদের শাস্ত্রবাক্য সফল হইল £-_ 
অধন্মেণেধতে তাবৎ ততে৷ ভদ্রানি পশ্ঠতি 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্ততি। 
অধর্মে সমৃদ্ধি লভে, পুরে অভিলাষ, 
পরে রিপুজয়, শেষে সমূলে বিনাশ । 


“পাঁপের পথ চিরদিনই ধ্বংসমুখী” 
(73০০1 01 1১5211705) 


এখনো করসনদাসের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয় নাই; এবারকাঁর পালা--বিলাঁত 

যাত্রা। এই উপলক্ষ্যে তাহার শক্রুপক্ষ তাহাদের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি করিয়া জালাতন 

আর্ত করে,_এই স্থানে এ সকল কথা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু 

বলাই যথেষ্ট যে, করসনদ্রাস মুলজী জীবনের শেষপর্যন্ত অসীম ধৈর্ধ্য ও সাহসের 

সহিত ধর্মযুদ্ধে ব্যাপুত ছিলেন- কর্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। অবশেষে 

তাহার জীবনের কার্ধ্য সমাপন করিয়া ১৮৭৪ জালে এই বিঞ্লব্ময় সংসার হইতে অপস্থত 
হইয়া! শীস্তিধামে চলিয়া যান। 
ও ৪ 
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স্বামী নারায়ণ 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সমস্ত অনীতিগর্ড আচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বাষী 
নারায়ণ ধর্ম সমুখিত হয়। সহজানন্দ স্বামী এই ধর্মের প্রবর্তক। গুজরাটে তাহার অন্যুন 
হুই লক্ষ অনুচর। সহজানন্দ রামমোহন রায়ের সমসামগ্িক ছিলেন।* যে সময়ে 
রামমোহন রায় বাঙ্গল! দেশে মুক্তিপুজার স্থানে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করিতে 
কৃতস্কল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাটে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনীতি-কলঙ্ক অপনোদন 
করিয়! বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, 

মী উদ্দারচরিত সাঁধুপুরুষ ছিলেন। সহজানন্দ অযোধ্যার অন্তর্গত চপাই গ্রামে 
১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারস্তে জন্মভূমি পরিত্যাগ- 
পূর্বক গুজরাটে জুনাগড় নবাবের অধীনস্থ একট গ্রামে আসিয়া রামানন্দ স্বামীর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। ১৮০৪ অবে স্বামীর সহিত আহমদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

"তাহার কি এক সরল মাধুর্য ও আকর্ধণী শক্তি ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
-তিনি অন্ুরক্ত শিষ্যদলে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি দিন দিন বর্ধিত 
হওয়াতে আহমদ|বাঁদের ব্রাঙ্গণগণের ও কর্তৃপক্ষীয়দের ঈর্যানল প্রজ্ঞলিত হইল। তিনি 
অত্যাচার ভয়ে আহমদীবাদ ছাড়িয়৷ তাহার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ জয়তলপুর গ্রামে চলিয়া 
যান এবং তথায় এক মহাষজ্ঞের আয়োজন করিয়! পার্খবস্তী ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমন্ত্রণ করিয়া 
পাঠান। তাহার এই সকল উদ্ভোগে গোলযেগ আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপুরুষের! স্বামীকে 
ধরিয়৷ কারারুদ্ধ করেন কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল। লোকের হৃদয় তাহার প্রতি 
সনধিক আকৃষ্ট এবং তাহার আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত 
হইলেন ও তাহার চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ আসিয়া জুটিল। সহজানন, তখন "স্বামী নারায়ণ 
নাম গ্রহণ করিলেন। 

এই সময়ে বিশপ হীবর গুজরাটে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তীহার 
7০872] নামক গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা! এইরূপ £__ 

"এই সাধুপুরুষ মধ্যমারুতি, কৃশাঙ্গ, প্রায় আমার সমবয়সী, সাদাসিদে সহজ মানুষের 
মতই বিনীত নমঅন্বভীব--তাহার আকার প্রকারে কোনরূপ অসাধারণ প্রতিভার চিহ্ন 
দেখিলাম না। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন,- আমি ভাবিয়াছিলাম 
এক, দেখিলাম অন্য দৃশ্ত--তিনি প্রায় ছুই শত ঘোড়-সোয়ার সঙ্গে মহা! ঘটা করিয়া 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ছুইজন ধর্মীধ্যক্ষ এইরূপ সৈন্সামস্ত লইয়া 








* রী্মোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩ 
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,পসহর তোলপাড় করিয়া তুপিলেন, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম 
আমার সৈম্তদল যদিও অল্পসংখ্যক তথাপি শিক্ষা ও শস্্বলে বলবত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এই ছুইয়ের মধ্যে অন্ত হিসাবে কত তফাৎ! আমার সেনাগণ আমাকে জানে না 
চেনে না, যন্ত্রের স্তায় আমার কাজ করিয়! যাইতেছে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের 
কোন সহানুভূতি নাই। ন্বামীর রক্ষকগণ তীহার শিষ্য, অনুরক্ত ভক্ত, তাহার উপদেশ 
অবণের জন্য দূর দূর হইতে স্বেচ্ছাপূর্বক সমাগত হইয়াছে, তাহার কোন বিপদ হইলে 
শরীরের রক্ত দিয়া তাহার সংরক্ষণে প্রস্তত-_হাঁয়, খুষ্টান পাঁদ্রীদের প্রতি ভারতবর্ষীয়দের 
প্রীতি ও অনুরাগ এইরূপ কবে হইবে 1” 
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সহজানন্দ শ্ীপ্বই বুঝিলেন যে তাহার বিচ্ছিন্ন শিষ্যদের লইয়া একটি দলবন্ধনের 
প্রয়োজন, এই উদ্দেশে তিনি শিষাগণসহ বর্তীল নামক এক বিজন পল্লীতে গিয়৷ লক্ষী- 
নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠ। করেন এবং তথ| হইতে ধর্ম-প্রচার আরম্ত করিলেন। 
এইক্ষণে বর্তাল গ্রামে স্বামী নারায়ণ-পন্থীদের ছুইটি মন্দির দৃষ্ট হর। মন্দিরের ভিতর 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামে স্বামী নারায়ণের প্রতিমুত্তি। কেমন সহজে তিনি 
কলিকালের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন-_আঁশ্চ্ধ্য! আমাদের দেশে সাধু পুরুষের দেবাসন 
অধিকারের জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। ৪ 

এই ধর্মপ্রাণ স্বামী তাহার জীবনের শেষপধ্যন্ত প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
স্বামী নারায়ণ-ধর্্ম ক্রমে গুজরাটে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামিজী স্বীয় কাধ্য পরিদর্শনার্থে 
ভ্রমণে বাহির হইন্েন_ ত্রমণপথে অকন্মাৎ জররোগে আক্রান্ত হইয়৷ কাঠেওয়াড়ে মানবলীল 
সম্রণ করিলেন। 

স্বামী নারায়ণ-পন্থীর ছুই শ্রেণী--সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া 
বসন-ধারী সন্যাপী। তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ইহার! সমুদায় সংসারবন্ধন 
ছেদন করিয়া ধর্-প্রচারেই জীবন উৎসর্গ. করিয়াছেন। জাতি নির্বিশেষে সর্বত্রই 
তাহাদের গতিবিধি-_চাষ! কুলী প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের মধ্যে এই ধর্ম প্রবিষ্ট হইয়া 
সমাজে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। স্বামী নারায়ণ ধর্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। 
ইহা! স্বামী কর্তৃক সংস্কৃত ও প্রাক্কৃত ভাষায় ছুই শত দ্বাদশ শ্লোকে বিরচিত--কতকগুলি 
তাহার নিন্সের রচনা, 'অন্তগুলি সংস্কত শান্্রাদি হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থথানি স্বামী 
নাঁরায়ণী “বাইবেল, । ইহার আগ্যোপাস্ত এ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের কণস্থ ইহার 
সার কথাগুলি নিম্নে লিখিত হইল ;-- 


১৮০ আমার বোশ্াই প্রবাস 


জীবহিংন! করিবেক ন|। 

মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; মদ্য অপেয়, অগ্রাহ্য, ওধধার্থেও সেবন করিবেক ন|। 

চৌর্ধ্য, ব্যভিচার, আত্মগ্রশংসা, পরনিন্দা, অশ্লীলবাক্য পরিহার করিবেক। 

স্বধন্ম পালন করিবে--পরধর্ম্ে হস্তক্ষেপ করিবে না। শ্রুতি স্থৃতির বিধানই ধর্্ম। 

অর্থলোভে ধর্মরষ্ট হইবেক ন1। 

প্রত্যুবে উঠিরা কুঞ্চনাম জপিবে-_ল্রীরুষ্চঃ শরণং মম”, এই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করিবেক। 

সেই অন্তর্যামী পুরুষ ঘিনি জগতের আদ্িকাঁরণ, তীহাকে কুষ্ণ ভগবান পুরুষোত্ম 
পরব্রহ্ম যে নামেই হৌক্‌ স্মরণ ও ভজনা করিবেক। মন্দিরে গিয়া তাহার গুণকীর্ভন শ্রবণ 
করিবেক। তিনিই আমাদের উপাস্ত দেবতা, তাহার প্রতি ভক্তিতেই আমাদের মুক্তি। 

দেবভক্তি ও কর্তব্য পালন-_ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 

সধন গৃহস্থ অর্জনের দশমাংশ এবং নির্ধন বিংশভাগ শ্রীকষে অর্পণ করিবে। 

আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে ধাহার। এই সকল নিয়ম পালন করিয়! চলিবেন, চতুর্ববর্গফল 
তাহাদের অব্যর্থ পুরস্কার ।* 


কড়ুয়া কণবী 


গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভত্ত-_ 
লেওয়া কণবী,ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়৷ কণবী একত্রে পানভোজন করিতে 
পারে কিন্তু উহাদের মধ্যে পরম্পর বিবাহের আদ।ন প্রদীন নাই। 

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই 
দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, একদিন হর-পার্ধতী বনের মধ্যে বিচরণ 
করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়৷ বিশ্রীম করিলেন। মহার্দেব, উমাকে কহিলেন, 
প্রিয়ে, তুমি এই স্থ।(নে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপন্তা করিতে চলিলাম, 
দ্বাদশ বংসর পরে আদিব। এই বলিয়। মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহ-বিধুর! 
উমা কথঞ্চিৎ কাঁলহরণ করিবার জগ্ত মৃত্তিকার পুস্তলী গড়িয়া পুজা করিতেন। বার 
বদর পরে মহাদেব ফিরিয়া আদমিলেন এবং উমার অনুরোধে এর সকল পুত্তলীকে 
জীবনদানকরতঃ সচেতন করিলেন, তাহা! হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই 
হেতু কণণী জাতি উমার বিশেষ ভক্ত। যে স্থানে মহাদেব বার ব্ৎথমর তগন্ত। 
করিয়াছিলেন, তাহা গাইকুয়াড় পরগণার উম! নামক গ্রাম বলিয়! নিদ্দি্ট । সেখানে 
একটি ছূর্গামন্দির প্রতিষ্িত, এই দেবীর আদেশক্রমে কড়ুয়া কণবীদের বিবাহ লগ্ন 


স্পা 
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স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির 
সমাগম হইলে তাঁহাদের বিবাহের সমর উপস্থিত হয়। উম! সম্মতি দান করিলে পুজারীগণ 
বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহ! গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্তৃক 
ঘোঁধিত হইয়া থাকে । 

এই বিবাহের দ্রিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্তা 
থাকে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া সেই একই দিবসে সম্পন্ন হয়। মাঁসেকের হুগ্ধপোষ্য হইতে 
যোগ্যবযস্কা কন্তা পর্য্স্ত সকলেই এক-একটি বরের সহিত পরিণয়স্থত্রে বদ্ধ হয়। এই 
অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসরকাঁল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত 
পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদ্দি কারণবশতঃ কোন কন্তার পাত্র না 
পাওয়া যায় ত পুষ্পরাশির সহিত তাহার নামমাত্র বিবাহ দেওয়া হয়, পর দিবস সেই 
সকল ফুল কৃপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিরা বরের মৃত্যু সমান পরিগণিত হয় এবং 
তৎপরে সেই কন্ঠার “নাত্রা, অর্থাৎ পুনর্বিবাহ হইবার কোন বাধা হয় না। ইদৃশ 
আর একটি প্রথার নাম “বাহুবর” বিবাহ। অর্থাৎ যদি স্বজাতীয় কোন পুরুষ পুর্ব 
হইতে অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে এই কন্যার বিবাহের পর আমার 
কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে বিবাহিত 
কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্তাদ্দানের অব্যবহিত পরেই 
বিবাহবন্ধন হইতে বর কন্তা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যেস্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় 
তাহার “নাত্রা, অর্থ।ৎ পুনর্ব্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার 
বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দিষ্ট কাল ভিন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। 
কিন্তু একবার নামমাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্রিবাহ সম্ভবে এবং এইরূপ বিবাহের 
কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে । “বাহুবর বিবাহক্রিয়া 
সম্পন্ন হইবার পর-ক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্তা পিতৃগৃহে আসিয়া 
হাতের চুড়ি ফেলিয়৷ দিয়া ্নান করে, যেন তার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা 
হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রার ব্যবস্থা করিয়৷ দেন। 

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দুগণের সেইরূপ নাত্রা। নাত্রাতে বিবাহের 
অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয়বাছল্যও নাই। 
অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্বেই যে রমণীর বৈধব্য হয় অথব! পূর্বোক্লিখিত 
প্রকারে নামস্থ বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনর্ধ্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত 
আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও বস্তার সাড়ীর অঞ্চলে 
গাঠ দেওয়া হয়, এবং এইরপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া! জনতার মধ্য দিয়া গীত- 
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বাছের স্ঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহাদিগকে গণপতি পুজা, 
করাইয়৷ বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা। 

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্ত।নদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন 
কখন স্থির হইয়! থাকে । ছুই প্রতিবেশীর নিজ নিজ পত্রী গর্ভবতী হইলে তাহারা 
এইরূপ যুক্তি করে যে, তোমার পুত্র আমার কন্তা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্তা 
হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধাঁধ্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক 
সত্রীর কন্তা ও অপরের পুত্র জন্মে ত অঙ্গীকার মত উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের বিবাহ 
দেওয়া হয়। 

সকলের কুল সমাঁন নহে। পূর্বপুরুষের কৃতি ও স্ুখ্যাতিবশতঃ কোন কোন 
বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে । এক্ষণে অনেকটা জন্মভূমির উপর বংশমধ্যাদা 
প্রতিষ্ঠিত দেখা যাঁয়। আহমদাঁবাদের আদিমবাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্টরূপে প্রখ্যাত। 
কুলীনের সহিত কন্তার কিসে বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। 
নীচকুলে কন্যাদান মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় 
তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে তাহারা দশম বর্ষীয়৷ বালিকার 
বিবাহ দিতে কুণ্টিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাঁইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন 
এবং বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যর। এই হেতু কুলাভিমানী নিধন কণবী এবং 
রাজপুতদের মধ্যে কন্তাহত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্ত' ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক 
ুপ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্তাদায় হইতে. নিষ্কৃতি পাইতেন, এই প্রথার 
নাম “ছুপ্ধপীতি” ৷ ইহা! বলা বাহুল্য যে ইংরাজ রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও 
অন্তান্ত নিষ্ঠুর প্রথার স্তায় রাজশাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বর নীচবর্ণ হইলে তাহাকে টাঁকা দিয় কন্তা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে 
আপন পরিবারস্থ কোন কন্তার বিনিময়েও কন্তা পাওয়া যায়। মনে কর রণছোড়ের 
এক ভগিনী ও দাঁজীর একটি কন্তা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার 
ভগিনীর বিবাহ দিয়া! দাজীর কন্তাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার 
তিন ভাগনী থাকিলে তাহার! প্রত্যেকে আপন আপন ভর্গনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী 
পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইন্ধপ বিবাহকে সষ্রা বিবাহ বলে। 

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরম্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধন হইতে 
বিযুক্ত হইতে পাঁরে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপন অভিলধিত 
নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত 
সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হুইয়! ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত 
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করে; কিন্ত আইন অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়ককেই দণ্ডভোৌগ করিতে 
হয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে এই সকল মকদদম। কোর্টে যাইবার পূর্ব প্রায় 
পঞ্চারত কর্তৃক নিষ্পত্তি হইর! থাকে। এই সমস্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জাতীয় 
শাসন বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। জাতীয় পাচজন মিলিয়া থে বিধান করেন তাহা উভয় 
পক্ষেরই শিরোধাধ্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর একজনের সংসর্গে বাঁস 
করে-স্বামী স্বজাতীর লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত 
করেন। জাতির মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে । এই আদেশ 
লশ্বন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কত করা হয়, ইহা হইতে 
গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হঈল যে, পরব্ত্রী গ্রহণের 
দণগডস্বরূপ ৩০০ টাক! দণ্ড দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রপ্ন করিতে হইবে ত অগত্যা তাহাই 
কবিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন 
হইতে ভয়। 

যে সকল কণৰীর মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্য। পুকষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের 
বিনাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্তারত্ব পাঈনার জন্য 
তাহাদের প্রভৃত অর্থব্যয় করিতে হয়, এবং অর্থাভ'বে অনেক বংসর পধ্যন্ত কাঁজে 
কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল বিবাহার্থ পুকষদিগকে মিথ্যা প্রলোভন 
দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাঁসর্বপ্প অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোঁন 
প্রবঞ্চক এক এক কন্তা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্তা হয় ত অন্ত 
জাতীয়, অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্তার জন্ত বুভুক্ষিত 
মতস্তের ন্যায় তাকাইয়৷ আছেন, টপ, করিয়া টোপ পাড়ল কি অমনি তাহা কঃস্থ 
করিয়া আটুকাইয়! পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্ত গ্রামেব দুই 
একজন ভদ্রলোক হয় ত জামীন হইল, তাহাদের চক্ষে ধুলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে 
তাহাদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্তাঁকর্তীর হাতে টাকা গণিয়। দরিয়া মহা উল্লাসে 
উদ্বাহ-শৃঙ্খল গলে পরিলেন_পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে কন্ঠা নাই, কন্তাকর্তাও 
অন্তহিত হইয়াছে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ -পরে সন্ধান পাইলে হয় ত আদালতে এক 
প্রকাণ্ড মকদ্ধমা আসিয়া! উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদিয়। পরব-ন্ত্রীর পাণিগ্রহণ 
করিলেন _এদ্রকে সেই স্ত্রীর যে স্বামী তাহার বাটাতে হুলুস্থল পড়িয়া গেল। তাহার 
সতী কোথায় পলায়ণ করিল, গ্রাম হইতে গ্রামাস্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার 
অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে গিয়া কন্তাকর্তীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। 
সত্য নিরূপণ করিতে বিচারপতির মাথা ঘুরিয়! যায়। স্বামী চান তাহার স্ত্রী, উপস্বামী, 
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প্রতারকদল সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন, আমার স্বামী আমায় ম 
বোন্‌ বলিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়! দিয়াছে আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন__ 
এই জ্্রীর স্বামী বর্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত 
টাক! দিয়া কন্তা ক্রয় করিতাম? প্রতারকদল বলিতেছে, আমর! কিছুই জানি না, 
আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়৷ আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়াছে, বর কন্তা 
আমর! কাহাঁকেও চিনি না--আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে 
পুলিশের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষী 
আনিয়া হাজির। পাঠকগণ বিবেচনা! করিয়! দেখুন এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য 
নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার? 


গরবা 


গুজরাটা রমণীগণ সুরূপা, মিশুক ও আমোদপ্রিয়। গুজরাটে গরবা বলিয়া একরকম 
গান নারীমহলে প্রচলিত। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির উত্ধবের আরন্ত হইতে পূর্ণিমা 
পর্্যস্ত এই গরবা গানের ধুম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ বরদা স্থরাট প্রভৃতি 
গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে কুলস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া গরবা গানে মাতিয়। যাঁয়। 
গীতের প্রধান বিষয় রাধারুষ্ণের প্রেমলীলা। বিবাহাদি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে গরব গান 
উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। নাগর ব্রাঙ্ষণ রমণীরাই এই গানের 
ওন্তাদ। তাহাদের মধ্যে বারা সুগায়ক-_বন্ধুবাটাতে গান গাহিবার জন্য তীহাঁদের 
নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাহিতে পারে কিন্তু সচরাচর নারীমণ্ডলী মিলিয়! গাঁয়। 
গরব! গাহিবার রীতি এই ।--একদল গায়িকা চক্র বীধিয়া করতালি দিতে দিতে গীত 
আরম্ভ করে। আরম্তের সময় প্রধান গায়িকা ধিনি তিনি ছুই এক তান ধরেন, 
পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রত্যেক চরণ হুইবার করিয়৷ গীত হয়। 
এমনও হইতে পারে যে গীতের প্রধান অংশগুলি প্রধানা কর্তৃক গীত হয়, কেবল 
ধূ়াতে আর সকলে স্মস্বরে যোগদান করে। এইরূপ চক্র/কারে তালে তালে করতালি 
ধবনিতে নাগরিকাদের মধুর সঙ্গীত গুজরাট ভিন্ন আর কোথাও শুনি নাই। ন! 
. শুনিলে ইহার প্ররুত মাধুর্য বোঝা যায় না। 


পেশাদারী শোক-প্রকাশ 


গুজরাটে একটা অদ্ভুত রীতি আছে--শোকের ভান করিয়া বুক চাপড়াইয়৷ 
পেশাদারী শোক-প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্ত শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রীলোক 
ভাড়া! করিয়া আনা হয়, তাহার! বক্ষা্থাত করিয়া মহা আর্তনাদ আরম্ত করে। পথে 


নী 
সপ নীল ও পরা সপ সপ পুত 25554 ১৯০ 
০ ঞস * 2১ শিপ ৮৮ পাত পভ পিপি প্ী এ টি , 

রর 
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*ঘাটে এইরূপ শোকাভিনয় দেখিতে পাইবে । দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি 
সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু এই শেককারী নারীদিগের তালে তালে ব্ক্ষাঘাত, 
অশ্রুহীন বিলাপধবনি এবং কৃত্রিম ভাব্ভঙ্গী দেখিয়। শীঘ্বই সে ভ্রম দূর হয়। 


ভাড়ের যাত্রা! 


শোকের কাহিনী হইতে একটু আমোদের কথা বলিয়। এই ভাগ শেষ করি। 
আমি যখন প্রথম আহমদাব।দে যাই তখন ৫সশানে একট! পার্টি দিয়।ছিল।ম--তাহাতে 
অনেক ইংরাজজ ও দেণীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমোদের যে সব সরঞ্জাম 
ছিল তার মধ্যে ভাবইয়। নামে ভাড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত 
ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরন পটু । তাহার! যে সময়কার চিত্র প্রদর্শন 
করিতেছিল তখন বোন্বায়ে “সেরার মেনিয়া” রোগের বিশেষ প্রাছুর্ভাৰ। আবাল বুদ্ধ 
বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিবার জন্ত পাগল। নিঃস্ব কাঙ্জাল-_যাহার ঘরে অন্ন জোটে না 
সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্‌ হইয়া উঠিবে- লোকের এইরূপ উচ্চাকাজ্ষার সীমা 
নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই 
বৌকে ইংরাজ ও দেশায়দের বিলক্ষণ মেলামেশা! হইত । নেটিব তখন ইংরাঁজের অবজ্ঞার 
পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলগলে ভাব দেখে কে? সেয়ার বাজারের রাজা 
ছিলেন প্রেমঠাদ রার়টাদ, তাব তজ্জনীর ইঙ্গিতে সেয়য় বাজারের উত্থান পুন 
হইত। ইংরাজের তখন তীহার দরবাবে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে 
অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পধ্যন্ত কথন কথন সেয়ার ভিক্ষা করিতে 
তাহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাটি ভীড়ের। সুন্দর নকল 
করিয়াছিল। সাহেব তাহার মেমকে লইয়া সেয়ার আবদারের জন্ত বাহির হইয়াছেন 
দেখিয়া! দর্শকমগ্ডলীর মধ্যে হ।সির ফোরারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ 
উপস্থিত ! চটাপউ চপেটাধাতের শব্দ! একজন ইংরাঁজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার স্বজাতির 
ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে 71 পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম 
প্রহার আর্ত করিলেন, সে গ্রে!লমালে মজলিস ভাঙ্গিয়। গেল। ভাড়ের খেল! 
বিয়োগাস্ত নাটকে পরিণত্ত হইল। আমরা হাসি কি কীাদি-__কিছুই ঠিক করিতে 
পারিলাম না। - 

গুজরাট আমার সর্ধিসের প্রথমকালের বিহরক্ষেত্র । সে দেশের লোকের সঙ্গে 
আমার প্রথম প্রণয়বন্ধন । সেই নবান্ুরাগের সাঁভ। আমাব ম্বৃতিমন্দিরে নিরন্তর প্রদীপ্ত 
থাকিবে। 

৪ 
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মারাঠা দেশ (দক্ষিণ) ও মারাঠী 


গুজরাটের চেয়ে মারাঠা দেশের সঙ্গে আমার সমধিক পরিচয়। আমার সর্বিসের 
প্রথম ভাগ গুজরাটে কাটানে। যায়, অবশিষ্ট ভাগ সিন্ধুদেশ, কানাড়া, কোঙ্কণ ও 
দক্ষিণে অতিবাহিত হয়। পুণ!, আহমদ্নগর, নাঁপিক, ধুলিয়া, সোলাপুর, সাঁতীরা এই 
সকল প্রদেশ দাক্ষিণাতের অন্তর্গত, কোর্টের ভাষা মারাগী। 


পণ] 

পুণানগরী মুলা ও মুঠা এই দুই নদীর সঙ্গমে সংস্থাপিত, এই পুণ্যসঙ্জমে পুণার 
বিশেষ মাহাত্ম্য । একটি বীধ বেঁধে আোতের জল আটকে রাখা হয়েছে, তাই নদী 
ছুটি এ অঞ্চলের আর আর নদীর মত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় না, বার মাস পুর্ণ 
থাকে। বর্ষায় বাধের উপর দিয়ে নদীর জল উথলে পড়ে, দেখতে জলপ্রপাতের 
হ্যায় সুন্দর দেখার । বাঁধের ধারে ছোটখাট একটি স্থন্দর বাগান পুরবাসীদের সান্ধ্য 
সম্মিলনের স্থান। পুণ! পেশওয়াদের রাজধানী ছিল, সেই প্রাচীন পেশওয়াই ভাগ 
সহরের অভ্যন্তরে । সেকালের কতকগুলি ইমারতের মধ্যে আসল যে রাঁজবাটা 
(বুধবার বাড়া) তা কোন ছুরাতআ্মার কুচক্রে পড়ে পুড়ে গিয়েছে--এ্র ভাগের আর যা! 
কিছু অবশিষ্ট আছে তাতে পুরাণে! পেশওয়াই গৌরবের কোন চিহ্ন নেই। প্রশস্ত 
পথ ঘাট, কলেজ জেল হাসপাতাল সার্ধজনিক সৌধসমন্বিত যে অঞ্চল তাই নব্য পুণা 
সহর। উহার প্রান্তবর্তী এঁতিহাসিক ক্ষেত্র খিড়কী ও পার্ধতী-মন্দির উল্লেখযোগ্য । 
খিড়কী এইক্ষণে ইংরাজ-সেনানিবাস। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের মূলে যে 
সকল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, খিড়কীর যুদ্ধ তার মধ্যে গণনীয়। এই যুদ্ধে পেশওয়ার পতন 
ও পুণ। ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। যে স্থান হতে পেশওয়া বাজিরাও এই শেষ 
যুদ্ধের বাজী সোৎম্ক নয়নে নিরীক্ষণ করছিলেন সে এই পার্ধতী-মন্দির । বাঁজী হেরে 
পেশওয়ার চির-বনব।স! 


পুণার বিদ্যামন্দির --ফরগ্যুসন কলেজ 


পুণার ভূষণাম্পদ অনেক জিনিস আছে, আর সব ছেড়ে দিলেও এই বিগ্যালয়গুলি 
তার অক্ষয় কীত্তিস্তস্ত বল! যেতে পারে । পুণায় কলেজ চারিটি-_দক্ষিণ, ফরগ্যসন, 
কূষি ও এঞ্জিনিয়ারিং। 

দক্ষিণ কলেজ ভারতের অপরাপর ইংরাজি কলেজের উীচে গঠিত, ফলগ্যসন 
কলেজই এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ অনেকটা আমাদের বোৌলপুর বিদ্যালয়ের 
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মারুতি-মন্দির 


মামার বোম্বাই প্রবাস ১৮৭ 


প্রতস্ছথবি বলে আমার মনে হয়) গুরুকুলে অধ্যরনের যে উপকারিতা এর ভিতরে তা 
কতক অংশে লাভ করা যাঁয়। এই কলেজের বিশেষত্ব এই যে, এর যে কুড়ি জন 
অধ্যাপক আছেন তারা সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে সুগগ্ডিত, অথচ প্রত্যেকে আপনার 
যৎসামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্ত বেতনেই সন্তষ্ট। এঁরা সকলেই কুড়ি বসর 
কাল স্বল্প বেতনে অধ্যাপন-কার্য্যে প্রতিশ্রত। কলেজটি প্রেসিডেন্পির অন্ঠান্ত কলেজের 
তুলনায় কোন অংশেই হেয় নয়--এর ছাত্রসংখ্যা নৃনাধিক ৯৫০। অনেকানেক ছাত্র 
কলেজ সংলগ্ন হোষ্টেলে বাস কবে-_-অধ্যাপক কানিটকর তাদের তত্বাবধানে নিষুক্ত। 
আশপাশে ভূমির অভাব নাই। তাতে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার জন্তে ত্রীড়াক্গেত্র 
রয়েছে--তা ছাড়! বাকী জায়গায় ছয়জন অধ্যাপকের বাসগৃহ নিম্মিত হয়েছে এবং 
উদ্ভিদতত্ব শেখবার জন্তে একটি ছোটথাঁট বাগান আছে। এই সকল পবিত্র চরিত্র 
সদ্‌্গুরুর সহবাঁসলাভ বিদ্যার্থীদের সামান্ত লাভ নহে। অধ্যপকদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত 
ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ কার্যকর হওয়! অবশ্ঠস্তাবী। ছাত্রগণ যাঁতে সংযম অভ্যাস 
করতে পারে, আত্মনির্ভর শিক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপকদের বিলক্ষণ দৃষ্টি 
আছে। ছাত্রজীবনের য| কিছু প্রয়োজন তা যোগাবার ভার তাদের নিজেদের হাতেই 
অর্পিত--তাদের আপন আপন কাঁজকন্মের ব্যবস্থা আপনাদেরই করে নিতে হয়। 
একটি ব্যায়াম-সভ। তাঁদের হাতে ভালরূপই চলছে। তাঁদের পুস্তকাঁলয় পাঁঠগৃহ তার! 
নিজেদের ভিতরেই দেখে শুনে পরিচালন করছে । বোলপুর বিদ্যালয়ের কাধ্যব্যৰস্থাও কতকটা 
এইরূপ। 17795 06 [17419 পত্রের পুণার সংবাদদীত| এই কলেজ সম্বন্ধে লিখছেন-_ 

“ইউরোপে শিক্ষাশাস্ত্রের যেমন উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির আদর্শে ফরগ্যসন 
কলেজে শিক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তত হইতেছে । উহ! ক্ষুদ্র স্কুল নহৈ কিন্তু বাস্তবিক 
একট| বড় কলেজ,। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করাই ইহার লক্ষ্য নহে; কিন্ত 
ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি অধ্যাপকদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়। এই কলেজ 
পরিদর্শন করিলে মনে হয় যেন পাশ্চাত্য বড় বড় ইউনিবদিটির উচ্চশিক্ষার বিশুদ্ধ 
বায়ুসেবন করা৷ যাইতেছে । এই প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে যে, এ কলেজে এইক্ষণে 
পনর জন ছাত্রী অধায়ন করিতেছে । তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হোষ্টেলের বন্দোবস্ত 
কর! হইতেছে ।” 


এপ্রিনিয়ারিং কলেজ 


ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার যে সকল স্থান আছে তার মধ্যে পুধা-এগ্রিনিয়ারিং 
কলেজ একটি প্রসিদ্ধ। এই কলেজের অধীনে ছুতার, কামার ও আর আর বড় বড 


৯৮৮ আমার বোম্বাই প্রবাস 


কলকারখানার পোকান আছে, তাহাতে ছাত্রগণ নানাবিধ শিল্পকারধ্য শিক্ষা) করে 
এবং তাদের হাতের কাজ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য । দেখতাম অনেক বাঙ্গালী ছাত্র 
এখানে এসে অধ্যয়ন করছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
আমাদের একটি আত্মীয়কে সেই কলেজে দেবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে তাকে ভর্তি 
করে দেওয়া গেল, পুণায় থাকবার এমন সুবিধা করে দিলাম যা অন্ত কোন বিদেশী 
ছাত্রের সহজে হয় না-_ম্বয়ং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছেলেটিকে নিজ বাটীতে আশ্রয় 
দিতে স্বীকৃত হলেন। সবই হল কিন্তু দৈব প্রতিকুল। তাঁকে কি একট! রোগে 
ধরলে, বৈগ্যশান্ত্রে যার ব্যাখ্যা পাওয়! যায় না। শেষে জানা গেল সে রোগের নাম 
[7070৩ 51010555, কিছুতেই ওদেশে তার মন টিকলে। না। মার কোলে ফিরে এসে 
ছেলে তবে নিস্তার পায়। পৃথিবীতে ছু রকম লোক আছে, কেউ কেউ প্রতিকূল 
অবস্থার বিরুদ্ধে উজান বয়ে যেতে অক্ষম। কেহ বা অবস্থা যেমনই হোক তাকে 
আপনার মনের মতন করে গড়ে নিতে পারেন, যিনি আত্মবলে আপনি আপনার 
ভাগ্যবিধাত।। প্রকৃতি ও আত্মশ'ক্ত, দৈব ও পুরুষকাঁর, মানুষের এই ছুই ভাগ্য-হুত্রধার | 
এদের মধ্যে আত্মবান্‌ পুরুষই ধন্য। 


“দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা” 


এই উপদেশ মত কাঁধ্য কর, কৃতী হবে-_মানুষ হবে। 


গোবিন্দ বিঠঠল কড়কড়ে 


গোবিন্দ কড়কড়ে পুণা (দক্ষিণ) কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । তিনি 
আমাদের অনেককালের বন্ধু। যখন প্রথম বিলাতে গিয়ে জ্ানেন্্রমোহন ঠাকুরের 
বাড়ীতে বাস করি তখন তার সহিত সর্বদা দেখা গাক্ষাৎ হত--সে ত পঞ্চাশ বংসরেরও 
আগেকার কথা। আমার বোম্বাই প্রবাসকালে আমর! বরাবর বন্ত্বন্ত্রে বাঁধা 
ছিলাম--আজ পর্য্যন্ত তা অটুট রয়েছে। 

মারাঠী জাতির অনেক পদবীই বাঙ্গীলীর পক্ষে কৌতুকাবহ কিন্তু নাম ছাড়াও 
গোবিন্দ কড়কড়ের অনেকগুলি ভাবসাব হাস্তরসাত্মক। তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ, ধর্ে 
খৃষ্টান, ব্যবসায়ে অধ্যাপক, এবং স্বভাবে কিঞ্চিৎ পাঁগল। এমন কি, চাঁকর এবং 
ছেল্লেদের মহলে তিনি “পাগল! সাহেব” বলেই খ্যাত ছিলেন। “ছিলেন” গুনে. যেন 
কেউ না মনে করেন যে বেচারা গোবিন্দ ইহলোকে নাই। আশা করি আমাদের 
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আমার বোন্বাই প্রবাস ১৮৯ 


এই পুরাণে বন্ধুটি সুস্থ শরীরে ও শান্তচিত্তে তার নিজ্জন অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাঁপন 
করছেন। তবে বহুদিন হল তার কোন খবর পাইনি । এক একবার তার সহাস্ত 
গৌরব্দন দেখতে এবং তার সঙ্গে পরিবারের নবাগতগুলিকে পরিহয় করিয়ে দিতে 
ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বয়সে তার খিড়কিস্থিত কোটর থেকে তাকে কলকাতায় টেনে 
আন শক্ত ব্যাপার । 

গোবিন্দের জীবনী একটু নতুন রকমের। তার পিতা বোম্বাই প্রদেশের কোন 
আদালতে সেরেন্তাদার ছিলেন কিন্তু এক সময়ে তহবিলের কিছু গোলযোগ হওয়ায় 
তিনি ফেরাব হন। সেই সময়ে বালক গোবিন্দ সহরের কলেক্ট্রর সাহেবের নিকট 
যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। এই জুদর্শন বালকটিকে দেখে কলেক্টর 0০61 
সাহেবের মমতা হয় এবং তিনি গর শিক্ষার বন্দোবস্ত করে দেন এবং অর্থের সাহাধ্য 
করেন। পরে ছুটিতে বিলাত যাবার সময় বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে যান-বিলাত গিয়ে 
গোবিন্দ কেম্িজ ইউনিবগিটিতে অধ্যয়ন করেন। সেখানে সম্মানের সহিত অঙ্কের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে অনেক চেষ্টার পর তিনি পুণার দক্ষিণ 
কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই পদেই জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন। 
অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপত্বীক হন এবং পুনরায় কখনে। দাঁরপরিগ্রহ করেন নি। 
তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা. পিজ্ঞেন করলে ছেলেদের বলতেন--“সে খবর পেয়ে আমি 
ুচ্ছা যাই!” আর তার গুটিকয়েক দাতের অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে , বলতেন, স্ত্রী 
ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে তাঁর সেই বাল্য-সঙ্গিনীকে অস্পষ্ট ছায়ার স্তায় 
মনে আছে মাত্র, ত| অন্য সময় স্বীকার করতেন। পরে এক সময়ে কোন স্বদেশিনীর 
পাঁণিগ্রহণের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন। পেই হ্থত্রে বলেন, «1 180 & 119110% 
05০৪1১০--]13 8111 985 50 ৮0140110 &70 01210059131 1 

বিলাতে সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্তই হোক কিম্বা যে কারণেই হোক, তিনি 
খৃষ্টান হয়েছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস কি জানি না কিন্ত পোষাক 
ও আচার অভ্যাসে পাহেব হলেও তিনি মনে মনে অনেক বিবয়ে স্বদেশী, এবং 
পুণার হিন্দু সমাজের অনেকেই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু--বিশেষতঃ স্বদেশী সঙ্গীতের তিনি 
যথার্থ অনুরাগী ভক্ত। তার উদ্ভোগে আমরা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক ভাল গাইয়ের 
গান শুনেছি। গান শুনতে শুনতে তিনি যেরূপ উৎসাছে মত্ত হয়ে বাহবা দিতেন, 
এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করতেন, তা দেখে হাস্ত সম্বরণ কর! 
ছু্ষর হয়ে পড়ত। তাঁর নিজের বেশ সুর-জ্ঞান আছে, গলাও ভাল। কিন্তু হলেকি 
হবে, কোন গানের ছু লাইন, কোন গানের আস্থায়ী মা গেয়ে হুঙ্কার দিয়ে শেষ 
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করে দেন, অর্থাৎ তার বিগ্া এ পর্যযন্ত। এক একটা তান কিছুদিন পর্য্যন্ত তার 
মুখে লেগে থাকত, তার পরে থেমে যেত। আমাদের একেলে বাঙ্গল! গান বা গল! 
তার পছন্দ হত না! এবং আমাদের মধ্যে যাদের ভাল গাইয়ে মনে করি তাদেরও 
গন শুনে তিনি ব্ঙ্গনহকারে নকল করতেন ও বলতেন, “সপ্ত স্থুরের” তোমর। 
কিছুই জান না। আমাদের পরিবারকে তিন আরো নানা প্রকার ঠাট্টা করতেন; 
যথা,--0050 1115 ০ 18৫91091061 0005 ঢাঃছোংওে ভোঃ। 01061506 0170890- 
[70105 90 00০ 52,00৩ 01106. ইত্যাদি | 

তার নিকট-আত্মীয়ম্বজন যদি কেউ থাকে, তাদের কাউকে আমি দেখিনি, তবে 
শুনেছি বটে যে বিপদ আঁপদে তাদের সাহাধ্য করেন। নিজেই বলতেন যে তাদের 
আমি নিয়মিত টাক। পাঠাই এবং বলে দিয়েছি যে আমার কাছে এসে কেউ জালাতন 
করো না। মুখে যাই বলুন পরছুঃখে তিনি কাতর আব দানে মুক্তহস্ত। আঁমাদের কোন 
জামাতীকে নতুন বিবাহের পর দেখে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন এই 
করলেন ফে “তোমার গরীব আত্মীয়দের সাহাধ্য করতে হয় কি না?” বোধ হর নিজে 
সে বিষয়ে ভুক্ততোগী। বহুকাল একক জীবন যাঁপন করায় ইংরাঁজসমাজ-খ্যাত চিরকুমারার 
স্তায় তার কতকগুলি পারিপাট্যের অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে । ঘরের আসবাবগুলি 
একটু এদিক ওদিক হবাব জো নেই। আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে যার বিয়ে আগে হবে 
তাকে অমুক. আসবাবটি দেবেন বলে লোভ দেখাতেন। তাদের সঙ্গে কতরকম মুখভঙ্গী 
করে ঠাট্রাতামাসা করতেন তা বলে শেষ করাযায় না। পঞ্চাশোর্ধেও কতকগুলি বিষয়ে 
তিনি যেন নিতান্ত ছেলেমান্ুষ ছিলেন। কতবার আমর! তার আতিথ্যস্বীকার করে 
তার সঙ্গ উপভোগে আমোদে দিন কাটিয়েছি । তার ঘর দুয়ার, খাবার বন্দোবস্ত 
সকলই পরিফার পরিচ্ছন্ন। “আজনা” ( অজ্জুনা ) একটি পুরাতন ভূত্য--কথায় কথায় 
তার ডাক পড়ে। সন্ধ্যাবেল৷ তাঁর সাজটিও দেখবার জিনিস! গায়ে কোট নেই, 
মাথায় একটি লম্বা রাজটুপী, পায়ে চটিজুতা, আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত নাটেকর নামক 
তার স্থগায়ক বন্ধু গৃহে উপস্থিত; গায়কের গানের সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাঁহও সপ্তমে 
চড়ে উঠেছে । আমর! এক একবার মনে করতেম, এ পাগল কলেজে গন্ভীরভাবে 
অধ্যাপনা! করেন কিরূপে! কিন্তু মন্তিফ্ধের গোলে তার কাজের কোন প্রকার গোল 
হয়েছে বলে ত কখন শুনিনি। ছাত্রের তীঁকে খুবই ভালবাসত দেখতুম। তার 
সংসারে ভালবানার জিনিসের মধ্যে ছিল কতকগুলি গরু বাছুর। বারান্দায় দরমার 
বাড়ার জানলার মধ্য দিয়ে তার কথনো কখনে! মুখ বাড়িয়ে দিত আর তিনি 
তাদের কত আদর করতেন-_-আঁর ছেলেদের বলতেন, “এই দেখ, একেই ত রলে 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ১৯১ 


সংসার !” বাস্তবিক, এ ভিন্ন তিনি অপর কোন সংপার কখনো করেন নি। কোন 
একটি বন্ধুর ছে'ট ছেলেৰ মৃত্যু হওয়ার বড় ছেল্টেকে তার বাপ মা সিবিল সর্বিস 
ছাড়িয়ে কাছে রাপবার জন্য ব্যস্ত শুনে গেবিন্দ বলেছিলেন, “এ আবার কি পাগলামি। 
ছেলে ত ঘান্ুবের গিয়েই থাকে ।” তার পর যখন তাঁকে ব্ঝানে। হল যে তাঁর গরু 
বাছুরের মধ্যে সবে-ধন-নীলমণি একটি বাছুর যদি মারা যায় তার কি রকম কষ্ট 
হয়ঃ তখন তিনি পুত্রশোকের মর্ম কতকট| উপলব্ধি করতে পারলেন । 

আমাদের কাছে তিনি মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন, বিশেষতঃ কোন স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে 
হাঁওয়। বদল করতে যাবার সময় সানন্দে সঙ্গ ধরতেন। এইরূপে একবার সিমলা 
পাহাড়ে অবস্থানকালে তাঁর গল রক্তব্্ণ হয়েছিল। তার গাল লাল হয়েছে বলে তার 
মহ! ভাবনা উপস্থিত এবং আঁয়ন!য় মুখ দেখে আমাদের গাল দেখিয়ে ক্রমাগত বলতেন 
৭]. 52 15 21010 0100৭ ৯০ 1৫৮- যেন ভারি একট অস্থখের চিহ্ন! আমর! 
তার সঙ্গে ইংরাজিতেই বাক্যালাপ করতৈম, আর আমাদের বাঙ্গলা কথা গুনে তিনি 
“হচ্ছ কচ্ছ* বলে ঠাটা করহেন। আপনার মনে বকা তার এক পাগলের অভ্যান। 
বেঁটেপাগে। স্থন্দর মানুষটি, হাট কোট পরে, লাঠিটি ছুই হাত দিয়ে আড়ীভাবে কোমরের 
পিছনে এ'টে ধবে ঘখন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে নেরতেন, তখন পাহাড়ে রাস্তায় 
বাদরগুলি দেখে তাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হতেন-_-“আরে, ক্যায়সা হ্যায়, তবিয়ৎ 
আচ্ছি হায়” ইত্যাদি । না হয় একলাই অগ্রলর হয়ে মাথা নীচু করে “্অন্তমনস্কভাবে 
বকে ঘষতেন-কখনেো সেকালের কোন নামজাদা সাহেবের গালভরা নাম, যথা-511 
45103251091 (0011) কিন্বা নিজের জীবনের ঘটনা স্বরণে “1 ০৯০ ০৮০1? 000106 [ 
19৬০1 61034 ৮০110 €0 81. 1[001501,  সেই যে টকার সাহেব তার সাহাধ্া করে- 
ছিলেন, সে কথ! ভিনি জীবনে ভোলেন নি, এবং চিরকাল তার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা 
পোষণ করেছেন। এ বড় সাধারণ সদ্গুণ নয়। তার টাকা শোধ করে দিয়েছেন, শুধু 
তা নয় তাছাড়া টকারের ছেলেমেয়ে যার যখন কোন টাকার দরকার, জানবামাত্র 
অকাতরে তাহাদের সাহাধ্য করেছেন। এরূপ যাবজ্জীবন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত 
আজকালকার দিনে বিরল। পাওন।দার খণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে উ্টো৷ তার 
উপরেই খণীর তথী, উপকারের প্রত্যুপকার অনেকস্থলে এইরূপই দেখা যায়। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের উপর কেউ কোনরূপ অসদ্বাবহার করলে তিনি বলতেন, “কৈ, আমি ত 
ওর কখ/ন। কোন উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না, তবে আমার পরে চটেছে 
কেন ?” 

গোবিন্দ কড়কড়ের জীন, মন; ধরণ ধারণ সবই একটু অলাধারণ। তীর মজার 
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রকম সকম দেখে আমর! মুখে তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে পাগল 
বেহারী চক্রুবত্তীর গানের “পাগল মানুষ” ম্মরণ করিয়ে দেয়-__ 
পাগল মানুষ চেনা যায়-- 
ও তার হাসি হাঁসি মুখশশী, 
খুসী ফোটে চেহারায়। 


সাতার! 


সোলাপুর' হইতে সাতারাঁয় আমার বদলি হয়। সাতার! শিবাজী ও তাহার বংশধর 
রাজগণের বাসস্থান । এই এ্রতিহাসিক ক্ষেত্রে আমার সর্বিসের শেষ তিন বৎসর 
অতিবাহিত হয়। সেখানেই আমি কাধ্য শেষ করে ১০৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি। 
শতাববীর শেষ পর্যান্ত এ দেশে কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিস্ত ভগবানের মর্জী অন্তরূপ। 
মানা কারণে কর্মত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য ছলেম। গৃহে আমার জীবনআ্রোত 
অন্ত দিকে ফিরে গেল, সেই জোঁতে আমার এখনকার এই বয়সে এসে পৌছেছি। 


আহার প্রণালী 


সাতারায় মারাঠীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখ। শুনা ও বন্ধুভাবে মেলামেশ। 
হত। কখনো বা কোন মাঁরাঠী বন্ধুর বাড়ী ভোজনের নিমন্ত্রণে যেতে হত। এদেশের 
্রাঙ্ণ মাত্রেই নিরামিষভোজী, মাছ মাংসের কোন পাঠই নেই। সামান্ততঃ বলতে 
গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের 
বাতিত্রম আছে। কোষ্কন, কানাঁড়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বর্ষার * প্রাচূ্যবশতঃ প্রচুর 
ধান জন্মে-ভাতই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার । তদ্যতীত বাজরী, জোয়ারী, 
গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্ত ভন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তৰে 
এট! মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভদ্রলোকদের ভাত ও “বরণ, 
(ডাল) ভিন্ন চলে না। রান্ন! অনেকটা আমাদের ধরণ, কেবল তরকারিগুলি ঝাল- 
গ্রধান আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের 
সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত 
হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েখ, একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিঠি ঝাল লোস্ত। 
যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই । মিষ্টে অরুচি হলে টক ঝাল, 
ঝালে অরুচি হলে আবার মিষ্টি, ঝালের মুখ মিষ্ট করে আবার লোস্তায় এসে পড়া 
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আমার বোন্বাই প্রবাস ১৯৩ 


ফায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজর।টী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কখন কোন্‌ জিনিস 
খেতে হবে--কোঁথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমন্তা। থাগ্য সামগ্রীর 
মধ্যে তরকারী আর নান! রকম চাটুনী, অন্বলের জায়গায় “পঞ্চামৃত”, €এক রকম 
পাঁচ মেশালে৷ অম্নমধুর ঝোল), আর “কড়ি” এক রকম মসলামাথা টক দধির পাক। 
মিষ্টাননের মধ্যে "শ্রীথণ্ড মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামঞী, জাফরাণযুক্ত মিষ্ট দধি 
দিয়ে প্রস্তত। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার 
চলন নেই, সুতরাং ওর! সন্দেশ রদগোলা প্রভৃতি ভ্‌ল ভাল মিষ্টান্ন হতে বঞ্চিত। 
কোন বাঙ্গালী ময়রা ও-অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান খুলে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত 
লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পষ্টবন্ত্র (সোল! ) পরিধান 
করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের £0০1-0101197 50০৪০-এর ধরণে কিছু বলা 
একটা মারাঠী রীতি আছে, সেটা! আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক কোন 
স্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিন্বা গীতের একচরণ--এইরূপ ধার যা ইচ্ছা আবৃত্তি করেন, 
তাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতমগুলীর বেশ আমোদ হয়। ডাক্তার লে যে, আহারের সময় 
হাঁসিথুসি মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উত্ত নিয়ন” »-দ্শীস্ত্রম্মত বলতে হবে। 

বিবাহ ও ভোজন-বিচার হিন্দুয়ানীর এই ছুই হূর্গপাল। বাঙ্গলা দেশে ভোজন-বিচারের 
নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়--অন্ততঃ কলকাতায়। আমরা সহুরে 
মানুষ কলকাতার কথাই ব্লতে পারি। কিন্তু বোম্বায়ে দেখতে পাঁই এই "আন্তর্জাতিক 
ভোঁজনের সবে মাত্র স্ত্রপাত হয়েছে । “আধ্য-সজ্ব” 15817. 13190501109) নামে 
ও-দেশে মাননীয় জষ্টিস চন্দবারকরের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। তার! 
জাতভাঙ্গা পণে কাঁধ্যারস্ত করেছেন। তদের উদ্যোগে সম্প্রতি এরূপ একটা মিশ্রভোজ 
দেওয়া হয়__প্প্রীতিভোজন”। কিন্তু এই প্রীতি-ভোজন তাদের জাত-ভাইদের অপ্রীতিকর 
হয়ে উঠেছে। তারা সভাসমিতি ডেকে তিলকে তাল করতে উদ্যত হয়েছে। মজা 
এই যে, ছুজন মাহার জাতীয় ভদ্রলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি 
তাদের নিজের জাত থেকে বহিষ্কীত করবার হুকুম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাতি 
অস্তাজ বলে হিন্দু সাজের অন্পৃষ্ঠ। যা হোক্‌ মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা 
অতিক্রম করবার এক সহজ উপার আছে। আমি দেখেছি যে, বিভিন্ন জাতের মিশ্র- 
ভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্ততে আসন দেওয়া চাই। 
এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, খালি পংক্তিভেদের 
ব্যবস্থ। করলেই হল। এই নিয়ম আমাদের ০:৮/১০৭০৯ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হলে 
মন্দ হয় না। এই সামান্ত রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালীভ মনে করা যাঁয়। 

২ 


১৯৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরষের একত্র ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের 
ভোজনগৃহে নরনারীর মেল! দেখতে পাই । ইউরোপীয় সভাজগতের এই সাধারণ রীতি। 
পাঁরসী বিদ্ন্মগুলী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠী সমাজ এখনে! অতদূর এগোতে 
পারেনি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। 
আমাদের মত নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্রী পদ্দীর আড়ালে 
লুকিয়ে থাকেন, তীর হাতের বাঁলাগাছটি পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না। 

সাঁতারায় এখনকার রাঁজা যিনি ( শিখাজী রাজার বংশধর ) শুনতেম তিনি ছুর্বযসনরত 
নিতান্ত অপদার্থ জীব, নেশার ঘোরে কোথায় পড়ে আছেন তার দেখ' পাওয়া! ভার। 
তাঁর বসদ্বাটী দেখতে যেতেম, সেখানে এক জলপ্রাসাদ আছে আর একস্থানে শিবাঁজীর 
বাঁঘনখ ও পরিধেয় বন্ম যত্বেব সহিত রক্ষিত হয়েছে। অতীত গৌরবের সেই একটি 
মাত্র নিশান সাতারাঁয় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সাঁতারার পুরাতন রাঁজভবন এখন আদালত 
গৃহে পরিণত হয়েছে। 

সাতারায় আমর! মাঝে মাঝে পাটি দিতেম, তাতে প্রাচীন ও নব্যদলের আহারের 
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হত। নিমন্ত্রিতের মধ্যে উকিল, সবজজ আর কোঁন কোন 
বাহিরের লোকও থাকতেন। উকিল প্রধান দুইজন ছিলেন__করন্দেকর ও সহজঅববুদ্ধি | 
“সহত্-বুদ্ধি* যেমন নাম কাজেও তেমন পটু । মক্কেল জাহাজের এই ছুই মাঝি । এমন 
মকদ্দম! নেই যাতে এই ছুজনের পাঁহচর্য্য না থাকত। সবজজ বৃদ্ধ মারাঠী * ছিলেন 
তীকে বেশ মনে পড়ে । মতে তিনি ত্রাঙ্গ, প্রার্থনা সমাজে বক্তৃতার্দি দ্রিতেন কিন্তু 
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলে গণ্য নন। তিনি ও তাঁর তিন কন্তা আমাদের কাছে সর্বদাই 
যাওয়া আসা করতেন। ছোটটি এমন চুলবুলে যে ল্যাজ ধরে হাতীর পীঠের উপর 
চড়ে বসা তার এক মুহূর্তের মামলা । আমাদের সাতারা-প্রবাস' বেশ সুখে কাটানে! 
গিয়েছিল। তখন সেখানে প্লেগও ছিল না আর “সিডিস্যান” মকদ্দমারও হুত্রপাঁত হয় 
নি--এ সব উৎপাত আমি চলে আসবার পরে হয়েছে। সাঁতীর৷ একটি এ্তিহাসিক 
শৌভনপুরী। দূরে পাহাড়ের দৃপ্ত, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর, আর এক বিশেষ স্বিধ। 
এই যে মহাবলেশ্বর পাহাড় হাতের কাছে, বখন ইচ্চ৷ যাওয়। যেত। [01107 018 
ও সঙ্গীত-সমাজ, এই ছুইটি জায়গ। দেশী লোকদের মিলনের স্থান ছিল। সঙ্গীত-সমা'জে 
মাটঙ্গে বাওয়া নামক একটি অন্ধ গাঁয়ক গান শেখাতে যেতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে 
আমাদের বাঁড়ীতেও শেখাতে আসতেন । 


* ইনি মারাঠী ভাষায় বাঁলকদের জম্তে 9067059716১ রচনা করেছেন। ব!ঙ্গলায় স্কুলপাঠয 
এমন ভাল 51155 নাইঃ হওয়। আবশ্াক। 
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উসব 


মহারাষ্ট্র দেশে পুজীপার্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত, কেবল উৎসব বিশেষের 
মাহাস্্য গণনায় তারত্ম্য দেখা যাঁয়। বাঙ্গলার ছুর্গোৎসব এদেশে নাই । যদিও 
নবরাত্রি উপলক্ষ্যে কোন কোন হিন্দু-গৃহে ছূর্াপুজা হয়, তথাপি বোথ্াইবাসীদের মধ্যে 
ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়া দশমীই (দশাঁরা ) শারদোৎ্সবের বিশেষ দিন। সে 
দ্রিন হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের 
আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পাগুবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশকালে এই দিনে 
শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপুজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয় দশমীতে 
শমীপুজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথ। দেখেছি । মারাঠী দেশে দশারার 
বিশেষ মাহাক্সয, কেননা! এই সময়ে বর্গীরা শস্ত্ার্চনা করে মহাঁসমারোহে যুদ্ধষাত্রী 
বেরতো। দশারাঁয় অশ্ব সকল চিত্র বিচিত্র ফুলের মালয় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় 
লোৌকের! মেষ মহিযাঁদি বলিদানে মেতে যাঁয়। ত্রাঞ্ঘণদের মধ্যে প্রকাণ্তে পশুবলি হয় 
না কিন্ত দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? তার নমুনা 
আমি য| কারওয়ারে পেয়েছি তা যদি সত্যি হয় তার থেকে অন্মান অনেক দূর 
পর্ধ্যস্ত গড়াতে পারে । কারওয়ারে আমাৰ একটি পরিচিত ব্রাহ্মণের বাড়ী ছুর্গোৎসব 
হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাঁটার এক ভৃত্য বাঁলহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ 
হয়। বিচারস্থানে বাঁলহত্যার কারণ এই বল! হয় যে, গৃহিণী পুত্রসন্তান ক্ষামনা করে 
দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন, সেই মানত-রক্ষামানসে ভূত্যকে দিয়ে এই 
কাণ্ড করান হয়। প্রমাণ হল যে আরতির সময় বালকটাকে দেবীর সম্মুখে ধরা 
হয়েছিল, পরদিন প্রভাতে গৃহপ্রাঙ্গণে বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুনের উদ্দেশ 
চুরি নয়, কেননা বলকটির অঙ্গের আভরণ যেমন তেমনি ছিল, ত| হরণ করবার 
কোন চেষ্ট। কর! হয়নি) অপর কোন উদ্দেগ্তও প্রকাশ পায়নি--বলি অন্থুমান নিতান্ত 
অমূলক বলে বোধ হল না। 

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাইবাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল 
সম্প্রদায়ের লৌকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে । হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ 
নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধন-ত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ত 
ও অমাবন্তায় শেষ। বাঙ্গল৷ দেশে এ সময় কালীপুজা হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই 
উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা লক্গী। অমাবস্তার দিন খিক্রম সম্বসরের শেষ দিন, সেই 
দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোস্নাইয়ের ঘটা। সেই দিন 
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বণিকদের বহিপূজনের দিন। তারা! তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দানধ্যান 
দেবার্চনায় উৎসব সম্পাদন করে ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হয় । 

ভক্ত-চুড়াঁমণি পবননন্দনের পুজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠীদের মধ্যে 
খুবই চলিত) এমন কি, মাঁরতিমন্দির মারাঠী পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ 
ঠাকুরেরও মানমর্ধ্যাদ! সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্তে স্বতন্ত্র 
উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পুজী ও বিসজ্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন 
হয়ে থাকে। দৌলযাত্রীর সময় (হোলী) আবীর খেলা আমোদ প্রমোদ সর্বত্রই 
সমান। মহলার রাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে, 
তিনি একবার এক হাঁতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্তভকীর 
উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর আোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে 
পড়েছিল। 

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াকে বোৌম্বায়ে যম-দ্বিতীয়া! কহে। ভাই বোনের মিলন ও সাববর্ধন এই 
উৎসবের উদ্দেশ্ত । ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগিনী ভায়ের কপালে 
তিলক দিয়ে তাঁকে বরণ করে, অনস্তর ধনরত্ু উপহার দানে ভগিনীর স্নেহের প্রতিদান 
ও পরিতোধষসাধন করতে হয়। 


গান-বাজনা 


$ 


বাঙ্গালীরা! যেমন গান-বাজনাভক্ত আমি যতদুর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী 
আমৌদগ্রিয় সৌধীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অন্ততর। তারা ব্যবসায়ী 1)7400091 
লোক, কলাবিগ্ভার প্রতি তাদের ততট! অনুরাগ নাই । আমার একজন মারাগী বদ্ধ 
বলেছিলেন--তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তাঁমাক ও সঙ্গীতপ্রিয়, 
ষে বাড়ীতে যাও একটি হুক' ও তানপুরা । তাই বলে ও-দেশে যে গীতবাগ্ের চচ্চা বা আদর 
নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিচ্ভা প্রায়ই পেশাদার লোকেদের 
মধ্যে বদ্ধ, ভদ্রলোকের মধ্যে গীতবাগ্ভে স্ুনিপুণ অতি অন্ন লোকই দেখা যায়। 

সামান্তত বলা যেতে পারে এদেশের গীতের আদর্শ হিন্দস্থানী খেয়াল খুপদ। 
এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে স্থানে রূপাস্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠীদের মধ্যে সাকী, দিওি, 
অভঙ্গ প্রসৃতি কতকগুলি দ্িণী ছন্দে নুতন ধরণের গান ও তান শুন! যায, আর 
'লাউনী” নামক এক প্রকার টগ্পা আছে ভাহাই খাঁটা প্রাদেশিক জিনিস। আমাদের 
দেশের খোল কর্তাল সমেত সন্ীর্তনের মত সমবেত ধর্ম্সঙ্গীত ও-দেশে শুনি নাই। 
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ও-দেশের কথা কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ ছুয়ে একটু প্রভেদও 
আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে জদর়গ্রাহী উপন্তান বিবৃত করে বলা বাঙ্গল! দেশের 
কখকতা; আর এদেশের কথা আগ্গোপান্ত একটি ভাবস্থত্ধে গাথা, সেইটি বিস্তার 
করে শ্রোতৃবর্গেধ মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্তট। একটি নীতিস্ুত্র অবলম্বন করে 
গান ও উপন্তাসচ্ছলে তার ক্যাথ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে সকল 
কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। 
আমি একবার এক জায়গার কথা শুনেছিল।ম, তাতে বিনয়ের মাহা, অবিনয়ের 
অনর্থ সুন্দররূপে দেখানো হয়েছিল; যে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছিল তা তুকারামের 
এই অভঙ্গ ঃ 





লহান পণ দে গা দেবা 
মুগী সাথরেচা রব । 
এ্ররাব্তী রত্ব থোর 

ত্য।শী অস্কুশাঁচা মার ॥ 
জ্যাচে অঙ্গী মোঠেপণ 
তয় যাতনা কঠিন ॥ 

তুকা ন্ধণে জান্‌ 

হবার্বে লহান[হুনি লহান ॥ 


দেহ দেব নত্পনা, 
মুগী * পায় মিষ্ট কণা। 
ধরবত হস্তীরাজে 
অস্কুশের মার বাজে । 
যাঁর দেহে অহঙ্কার 
কঠিন যাতনা তার । 
তুক। কহে জান সবে 
ক্ুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবে ॥ 


এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপন্তান ও গান থাকে, খধুয়ায় শোতৃব্র্গ কথকের 
সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয়। অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনার্দির পর সভাভঙ্গ হয় 
মারাঠী দেশে কথ। ও কীর্তন ধর্ম-প্রচারের সঙ্গীণ অস্ত্র। কীর্তন-সভাঁয় আমোদ এবং 
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* পিঁপড়া । 
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শিক্ষ। ছুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্তনকলায় পরিপক ছিলেন। 
তার মাধুরীময় সন্ীর্তন শুণতে লোকেরা দেশ দেশীন্তর হতে আসত। শিবাজী রাজাও ' 
অবসরক্রমে সেই সভাপ় উপস্থিত হতেন। মহীপতির্ৃত ভক্তলীলামৃত গ্রন্থে আছে ষ্ষে, 
তুকারামের উপদেশ ও সংসর্ণগুণে মহারাজের বৈরাগ্যোদয় হয়েছিল; এমন কি তিনি 
রাঞ্জকার্ধ্য পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ধ্যান ধারণায় নিধুক্ত থাঁকতেন। তুকাঁরাম 
আবার সছুপদেশ দিয়ে তাঁকে তার কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। 

এক্ষণকার কালে রুচির পরিবর্তন যেমন বাঙলা দেশে দেখা যায়, ওদিকেও 
তেম্নি। এখন সর্বত্র নাটকের পাল! পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্তন এ সব কারে! ভাল 
লাগে না। মারাঠীদের মধ্যেও ভাল ভাঁণ নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুস্তলা, 
মুচ্ছকটী, নারায়ণ রাও পেশওয়! বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ও-দেশে সে সব 
নাট্যবারদের পশার ভারী। এই সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর 
নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত বথারস্ত হয়। অভিনয়ের প্রারস্তে ময়ুরবাহনা৷ বীণাঁপাণি 
নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ও-দেশে সরস্বতীর বাহন--মযুর | 

ইংরাজেরা মারাঠা দেশে অল্পে অল্নে কিরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল সে 
এক কৌতুহলপুর্ণ অপূর্ব কাহিনী; তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে মারাঠী রাঁজ্যের 
গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করা মাবগক। অন্ত সকল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া! এই স্থলে 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে; কিন্তু হাজার সংক্ষেপ করিলেও তাহা ছুই 
তিন অধ্যায়ের, কমে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পাঠকদের যদি ভাল না লাগে, তবে এ 
ভাগ ডিঙ্গাইয়। যাইতে পারেন। 


মহারাষ্র রাজ্যস্থাপন__শিবাঁজী রাজা 


সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তে মোগল সম্রাট ভারতের সর্বোচ্চশিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য 
তখনও মোগল-যুপ স্বন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সআাট দক্ষিণ-ভারতবর্ষে স্বীয় 
আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আল্লা-উন্দীন দক্ষিণের 
স্থবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া “বামন রাজবংশ সংস্থাপন করেন। তাহার দেড়শত 
বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাঁবল-পরাক্রীত্ত "বামন, বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার 
ভগ্মীবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদ্নগর, গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান-রাজ্য সমু'খিত 
হইল। ১৫৬৫ অন্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু রাঁজাকে 
তালিকোট যুদ্ধে পরভূত করিয়া দক্ষিণে মনলিম একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ 
রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় 
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ভোলানাথ পারাভাই 


( ১৬৮ পৃষ্ঠা 





শিবাজী মহারাজ 


(১৯৯ পৃষ্ঠা ) 


আমার বোশ্বাই প্রবাস | ১৯৯ 


হইতেই তাহাদের বণীকরণ চেষ্ট। প্রবস্তিত হয় এবং তাহার পৌত্র সাঁহাজিহানের 
রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্যতুক্ত হয়। 

বোম্বায়ে যখন ইংরাঁজ-অধিকাঁর স্থাপন হয়, বিজাপুর ও গলকণ্ড তখনও স্বাধীন। 
সমাট ওরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাঁজ্যদ্বয়কে 
দিল্লীাৎ করেন। ১৫ই অক্টোবর ১৬১৫ সলে বিজাপুর, এবং বর্ষেক পরে গলকণ্ড! 
মোগল-রাজ্যতুক্ত হয়, এইরূপ রাজ্যবিস্তারই মোগলরাজের অধঃপতনের কারণ হইল। 
মুসলমানদেব যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধান পাঁইল। যদি 
দক্ষিণে মুসলমান-বাঁজ্য সকল অক্ষুণ্ণ থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া 
উঠিত কি না সন্দেহ-ভারতের উতিহাঁস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত। 
ওরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সামাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়! ভগ্রদশা প্রাপ্ত 
হইল। এদিকে মোগল-হূরধ্য অস্তোনুখ, ওদকে কোথা হইতে কাঁলমেঘ উঠিয়া অল্পকাল 
মধ্যে দিথিদিকি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 


শিবাঁজী ভোঁসলে 


এ কালমেঘ শিবাজী ভৌসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বীর 
পুরুষ ছিলেন। তীহাঁর জীবনবৃত্ত উপন্তাসের মত মনোহারী। তাহাকে ছাড়িয়! দিলে 
মহারাষ্ই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তীাহ।কে দেখিতে মধ্যমাকৃতি ফ্রিস্ত স্বুগঠন ও 
গৌরবর্ণ২_লক্ষ্যভেদী জল জল চক্ষু, কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার 
শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষবৃদ্ধি, দূরদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের 
খনি, ধূর্তচুড়ামণি। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল, জননীর চরণধুলি ও আশীর্বাদ না 
লইয়া তিনি কোন* মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। 

তাহার পিতা সাহাজী বিজাপুব সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুণায় 
তাহার জায়গীর, তথায় দাদাজী কোঙু নামক আচার্যের তস্তে শিবাঁজীর শিক্ষার ভার 
সন্নযন্ত হইল। কিন্তু সেই দুর্দান্ত ঝলকের উপর দ্রোণাচাধ্যের শাসন কতদিন খাটে? 
মাওলী বংশীয় চাঁষার দল তাহার সঙ্গী- লুটপাট ডাকাতি শিকার এই সকল কাঁজেই 
তাহার বিশেষ উৎসাহ । খর্ধকায় অথচ দৃটিষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া 
শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানরসৈম্তবৎ সৈগ্ত প্রস্তত করিলেন। পাহাড়ে 
দেশে তাঁহার জন্ম--পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ঘে সকল গ্রকৃতিগঠিত ছুর্গ আছে তাহা একে 
একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় ছুর্গে তাহার বাস, লুটের মাল হইতে তাহার 
ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ যখন যেমন স্ুবিধা--কখন বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের 


২০০ আমার বোম্বাই প্রবাস 


বিরুদ্ধে, কখন মোগল-সম্রাটের অধীনে বিজীপুরের বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিয়।! নিজকার্ধ্য ' 
পাধিয়া লতেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন__যখন দেখিলেন “পাহাড়ে আগুন 
লাগিয়াছে” ( ডোঙ্গরাঁস্‌ লাবিলে দিবা) সকল প্রস্তত তখন মুখোঁষ ফেলিয়! দিয়া নিজমুত্তি 
ধারণ করিলেন। 


আঁফজুল খ! 


ক্রমে শিবাঁজীর দৌরাত্মা অসহা হইয়া উঠিল, বিজাপুর-সুলতান আর ধৈর্ধ্য রাখিতে 
পারিলেন না। শিবাঙ্গীকে দমন না করিলে সে সর্ধদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ 
দেখিয়৷ সুলতান শিবাঁজীর বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খ! 
কোমর বীধিয়া শিবাজীকে ধরিয়া আনিতে বাহির হইলেন। 

সে সময়ে শিবাজী মহাবলেশ্বর হইতে অনতিদুরে প্রতাঁপগড়ের পাহাড়ে । সেই 
পাহাড়ের উপর হূর্গ নির্মিত হইয়। প্রকৃতির বলের উপর রুত্রিম রল যোজিত হইয়াছে 
শিবাজী এই ছুর্গে ব্যাস্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন। 

আফজুল খাঁ তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ 
করিয়! হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। শ্রেচ্ছদের উপর হিন্দুর্দিগের জাঁতিবৈর 
দ্বিগুণ জলিয়৷ উঠিয়াছে। শিবাঁজী চরমুখে সকল সংবাদ পাঁইতেছেন। আঁফজুল খ! 
অনেক সৈম্তল্শমন্তে পরিবৃত, তীাহাঁর সঙ্গে সম্ুখ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে 
ও কৌশলে তাহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাঁৰ সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন 
এবং ভয়ের ভাঁন করিয়া এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন যে, তিনি নবাবের অধীনতা শ্বীকার 
করিতে এখনি প্রস্তত, কেবল প্রাণভয়ে ধর! দিতে নারাজ । খা সাহেব যদি প্রতাপগড়ে 
অধীনের সাক্ষাৎকাঁরে সম্মত হন তাহ! হইলে মুখে সকল কথ! হইবে । অবশেষে তাহাই 
সাব্যস্ত হইল। নবাব কে।ন ছুরভিসন্ধি মনে না আনিয়৷ শিবাজীর সহিত সহজভাবে 
সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন-_ একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতিলা মসলিনের 
কাপড়, আর একট সোজ। তলবার-সে শুধু অল্ঙ্কারের জন্য, ব্যবহারের মানসে 
নয়। বেহারাগণ যথানির্দিষ্ট স্থানে পাল্কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। 
দূর হইতে ছুজন মানুষ দেখা যাইতেছে-_ভয়ে ভয়ে অতি সন্তপণে তাহাদের পদক্ষেপ। 
বাহরে দেখিতে শিবাজী নিরন্তর কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি “ভবানী” তলবার ও 
'বাঘনথ, গুপ্তান্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্ত শুভ্রবেশ কিন্তু ভিতরে তিনি লৌহবর্ধে 
আঁচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন--খা সাহেব তীহার সঙ্গে দস্তর মত 
কোলাকুলি করিতে গেলেন। কিন্ত শিবাঁজীর সে ভন্তুকের আলিঙ্গন--তাহার হস্তে 
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প্রচ্ছন্ন “বাঘনখ* ছিল, তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ হইল। বাঘনখে যাহা 
হইবার বাকী ছিল ভবানী খড়েগ তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন।* 

এদিকে পূর্বসক্কেত অনুসারে ভে'পু বাজিয়া উঠিল। কামানের শঙ্ষে পাঁচবার 
দিগ্দিগন্ত ধ্বনিত হুইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তত ভাবে ছিল, শিবাজীর 
মাওলীর! চারিদিক হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। প্রত্যুষে ১৫০০ অশ্বারোহী 
সেন! সদর্পে কুচ করিয়। পাহাড়ের নীচে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
সেই ছুর্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট 
রহিল। 

এই জয়লাভে শিবাঁঙগী সৌভাগ্য-সোপানে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাহার 
যশোরব চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। শিবাজী এই জয়লাভের পর নিদ্রিত রহিলেন ন!। 
গিরিদুর্গ সকল হস্তগত করা তাহার যে সাধ তাহা! অবাধে মিটাইতে পারিলেন। 

আফজুল খার পতনের পর পন্থালার দক্ষিণ রুষ্ণানদী তীরবর্তী প্রদেশসমূহ শিবাজী 
রাজ্যসাৎ করিয়া লন। বিজাপুর হইতে দ্বিতীয়বার যে সৈম্তদল প্রেরিত হইল তাহাও 
পরাস্ত হইল। তৃতীয় যুদ্ধে শিবাজী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি সৈম্যসামস্ত 
লইয়া পন্থালা ছুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিজাপুরের প্রবল সৈন্ভ সেই ছূর্গ 
আক্রমণ করিল--পলায়ন ভিন্ন রক্ষা নাই। শিবাজী কৌশলক্রমে শত্রহস্ত এড়াইয়া 
রঙ্গাণায় সরিয়! পড়িলেন। বিজাপুব সৈম্ত তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাদ্গোমী হইল। 
সেই সঙ্কটে সেনানী বাঁজি প্রভূ এক সহস্র মাওলী লইয়া আগম নিগমের পার্বত্য স্থ'ড়ী 
পথ আগলাইয়া রহিলেন। নয় ঘণ্ট| কাল তিনি সেইখানে দীড়াইয়া। শক্রপক্ষকে 
প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন, তাহার তৃতীয়াংশ সেন! মারা পড়িল তবুও তিনি অটল। 
অবশেষে তোপধ্বনিত্বে রঙ্গাণায় শিবাঁজীর নির্বিঘ্ধে পৌছিবার সংবাদ পাইয়। নিরম্ত 
হইলেন। কিছু পরে তিনি নিজেও আহত হইয়া সহান্ত বদনে প্রাণত্যাগ করেন। 
বাজি প্রভূর এই বীরত্বকাহিনী প্রাচীন গ্রীসের 11701770702 রক্ষণের সহিত তুলনা 
করা যাইতে পাবে। রঙ্গাণ পথের এই ছূর্গম স্থান মারাঠ! সমরের (1116177791)12) 
থশ্মীপিলি। 

% নুবিখ্যাত মারাসী ইতহ।স-ংলথখক গ্রানটট ডফের এইরূপ বর্ণনা। অন্য লেখকেরা বলেন যে 
উভয় পক্ষেরই মনে মনে দুরভিনন্ধি :ছিল--কে কাহাকে ধরিতে পারে উভয়েরই এই মনোভাব। কেহ 
কেহ বলেন শিবাজীর উপর নবাবেরই প্রথম আক্রমণ--শিবাজীর আত্মরক্ষর€৫থে নবাবকে মারিতে হইল। 
কিন্তু গুপ্তাস্ত্রের: ব্যবহার ও পূর্বসঙ্কেত অনুসারে সৈশ্তের আক্রমণ--এই সকল দেখিয়া প্রচলিত প্রবাদই 
সমুপ্ূক বলিয়া অনুমান হয়। 

২ 
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! ইহার পরেও কতবার বিঞ্গাপুর রাজা শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈশ্ঘ প্রেরণ করেন কিন্তু 
তাহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়, পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তীহার সহিত 
সন্ধিবন্ধনে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলে কল্যাণ হইতে গোওয়া পধ্যস্ত সমুদায় কোস্কণ 
প্রদেশ এবং ভীমা হইতে বারণ! নদী পধ্যন্ত ঘাটশ্রেণীর প্রদেশসমূহ, দক্ষিণে ১৬০ 
মীইল. এবং পূর্বে ১** মাইল ব্যাপিয় শিবাজীর অধিকারভুক্ত হইল। 

এখনো কিন্তু সকল স্কট দূর হয় নাই-__বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষ। পাইয়৷ 
আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফণাড়। গিয়া আর এক ঘোরতর 
ফ'ড়া উপস্থিত। এই বিষম সক্গট হইতে শিবাজী কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহ! 
বর্ণনাযোগ্য। 

: ১৬৬২ সালে মোগলের সহিত তাহার যুদ্ধারস্ত হয়। অতঃপর দক্ষিণের মোগল 
প্রতিনিধি সায়েস্তা খ। শিবাজীকে শাসন করিতে সৈম্সামন্ত মমভিব্যাহণারে বাহির 
হইলেন । শিবাজীর সৈন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নবাৰ পুণায আসিয়া আড্ড করিলে 
শিরাত্বী তাহার সিংহগড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব তীহাকে লিখিয়া পাঠান__ 
“তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থঃক--যুদ্ধের বেলায় কেল্লায় বন্ধ 
থেকে এগোতে সাহস কর না, এবার আমি তোমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।” 
শিবাজী উত্তর করিলেন-_-“আঁমি বানর সত্য কিন্তু সেই রামসৈম্ঠ বানরের জাত যার! 
রাবণ বধ করে লঙ্কা জয় করেছিল। আমি তোমাকে এমন জব্দ করব যে পালাবার 
পথ পাঁবে ন11” বাস্তবিক তাহার কথাই ঠিক হইল। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন 
তাহা এক সময়ে শিবাজীর 'বাসগৃহ ছিল, নাম ল|ল মহল, তিনি তাহার অন্তর বাহির 
অন্ধি সন্ধি সকলি ভাল করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খা সেনা-পরিবুত--বাহির হইতে 
শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে কিছুই ক্রটি করেন 
নাই। শিবান্দী একরাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাহার ছুর্গ হইতে নিঙ্ান্ত হইয়া পথিমধ্যে 
স্থানে স্থানে সৈম্তদল স্থাপন করিয়া ২৫ জন মাওলীর সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে 
মিশিয়া নগরে প্রবেশলাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্ধে পিছনের এক 
দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খা এইরূপ আকস্মিক বিপদ 
দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়ন-গৃহের গবাক্ম হইতে ঝাঁপ 
দিয়া নীচে লাফাইয়। পড়িয়া খড়ী(ঘ(তে ছুইটি মাত্র জঙ্বলি হাঁরাইয়া কোনমতে পার 
পাঁইলেন। এই উপপ্লুবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ মারা প্ড়ে। শিবাঁজীর চকিতের 
স্বায় উদয়-চকিতের ভার অন্তর্ধান। তাহার অন্ুচরগণের জয়ধ্বনি ও মপালের 
আলোকের মধ্যে তিনি মহাসমারোহে স্বীয় ছুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত 
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,সাহসিক কার্যের আশাতীত ফল লাভ হইল। মোগল সৈম্ভগণ আপনাদের মধ্যে 
বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া ছড়িভঙ্গী হইয়! পড়িল। ইহার পর সায়েস্তা খা আর 
মাথা ভুলিতে পারিলেন না। 

শিবান্ীর সাহম এমনি বাঁড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র 
অশ্বীরোহীসহ হঠাৎ স্ুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট তখন বিদেশীয়দের বাণিজ্যক্ষেত্র 
ছিল। ছয় দিন ধরিয়া ইচ্ছামত নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধনরত্বে তিনি তাহার 
রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ কবিলেন। এই আক্রমণকীলে ইংরাজেরা অতুল বিক্রম 
ও সাহসের সহিত আপনাদের কুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিষ-সিংহের 
গহ্বরে প্রবেশ করে ! 


আশ্চর্য পলায়ন 


এই সকল ঘটনার কিছু পরেই দেখিতে পাই যে শিবাজী মোগল-সম্রাট গুরঙ্গজীবের 
কুহকে গড়িয়! দিল্লীতে বন্দীকৃত হইয়াছেন । মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সহিত মিলিয়া 
তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে মারাঠীরা এরূপ বীরত্ব গুকাশ 
করিয়াছিল যে, দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়। শিবাঁজীকে স্বহস্তে অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সেই 
সঙ্গে তাহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া! পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শস্তোজীকে লইয়া 
দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়! দেখেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিছুই নয়, যেরূপ 
মানমর্ধ্যাদা পাইবার আশ! ছিল তাহা পাইলেন না। রাঁজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর 
সর্দারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদসা তাহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিলেন না, 
এইরূপ ব্যবহারে শিবাঁজীর মনে এমনি মর্খ্াস্তিক আঘাত লাগিল যে, তিনি সেইখানেই 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে্। বাসায় গিয়। দেখেন তাহার গৃহের চারিদিকে সিপাই সানীর 
পাহারা, গল।ইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল 
কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থ। দেখিতে লাগিলেন। তিনি গীড়ার ছল করিয়া 
শধ্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্ভ তীহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া 
বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি আর একট! ফন্দী 
করিলেন। ফকীর কাঙ্গালীদের মিষ্টান ও আর আর দ্রব্য বিতরণ কর! নিত্য কর্দের 
মধ্যে তাহার এক কাজ হইল, এঁ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ী করিয়৷ পাঠান হইত । 
এইরূপে কিছুদিন যায়, একরাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ীর মধ্যে লুকাইয়া পুত্রটিকে 
আর একটায় পুরিয়৷ ছুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন, দ্বারপালেরা অভ্যাসবশত্তঃ 
ওদিকে বড় লক্ষ্য করিল না। তাহার শধ্যায় একজন ভূত্যকে রাঁধিয়া! দিলেন, 'অনেক ক্ষণ 
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পর্যন্ত তাহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তীহার জন্ত একস্থানে অঙ্থ 
্রস্তুত ছিল তাহাতে চড়িয়া পুত্রকে সঙ্গে বসাইয়৷ লইয়া সেই যে একটানা চলিলেন 
আর কেহুই তাহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরাঁয় আসিয়! মস্তক মুণ্ডন ও ভল্মলেপন- 
পূর্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। পুত্রকে সেখানেই রাখিয়া গেলেন, বেচার! 
এমন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়ছিল যে তাঁর আর নড়িবার শক্তি ছিল নাঁ। তথা হইতে 
আলাহাবাদ, আলাহাবাদ হইতে কাণী, কাশী হইতে গয়াতীর্, গয়। হইতে কটক, 
কটক হইতে হাইদ্রাবাদ, এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়। আসিলেন। ফিরিয়| 
আসিয়। রাজগড়ের কেল্লায় তাহার মাত জীজাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
একদিন হ্ঠীৎ দুইজন বৈরাগী জীজাবার দ্বারে আমিয়। উপস্থিত। জীজাবা তাহাদের 
ডাকিয়৷ পাঠাইলে একজন দস্তর মত তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, অন্তজন পাগড়ী 
খুলিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলেন। মাথায় চিহ্ন দর্শনে আপনার পুত্রকে চিনিতে 
পারিয় ভীজাব৷ তাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া 
জীঙাবার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেদিন কাঙ্গ।লীদিগকে অন্নদান, তোপধ্বনি 
এবং বাগ্চোগ্যমের ধূম পড়িয়। গেল, নরনারী ছোট ঝড় সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন 
হইল। 

এই প্রকারে অশেষ বিপ্ব বিপত্তি অতিক্রম করিয়! শিবাজী অল্পে অন্নে তাহার 
রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, নর্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পধ্যস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাহার 
অধীন হইল। «চৌথ” ও “সরদেশমুখী” এই দ্বিবিধ কর আদায় করিবার পরওয়ান! প্রথম 
দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, পরে রীতিমত বাদসাহী পরওয়ান! 
লাভ করিলেন। ৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাঁজ! পদবী গ্রহণ করিয়৷ রাঁজগড়ে মহ 
ধুমধাম করিয়। রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে আপনাকে ন্বণস্তপে ওজন করিয়া 
স্বীয় দেহভার পরিমাণ স্বর্ণরাশি ব্রাক্গণদের মধ্যে বিতরণকরতঃ অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি 
লাভ করিলেন। €ই এপ্রেল ১৬৮০ খুষ্টান্ধে ৫৩ বৎসর বয়সে রায়গড়ে তাহার মৃত্যু হয়। 

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাহার রাজ্যাধিকার সামান্ত ছিল না। গ্ুগাবী হইতে পাণ্ড 
পর্য্যস্ত (ইংরাজ ও পোর্তগীস্দের কৌন কোন স্থান বাদে) কোঙ্কণের স্থুবিস্তীর্ 
প্রদেশ) ওদিকে আবার পুণা হইতে জুনের পর্যযস্ত সুবিস্তৃত মার1ঠা প্রদেশ--কত 
গিরি ছূর্গ সমেত তাহার অধিকারভূক্ত ; কাঁরওয়ার অঙ্কোল! প্রভৃতি কতকগুলি সমুদ্র 
তীরবর্তী স্থানে তাহার থানা; তাহা ছাড়া দ্রাবিড়, তাঞ্জোর, কর্ণাটক, খানদেশ ও 
অন্তান্ত স্থানে তাহার বিজিত ভূখণ্ড সকল প্রক্ষিপণ্ত। দ্যুবৃত্তি হইতে শিবাজীর জীবনের 
ারস্ত-্মঅসীম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়। তিনি ভীবনযাত্র! শেষ করেন। 
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শিবাজীর শাসনপ্রণালী 


শিবাজী রাজার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাহার রাজ্যের আয়তন কতটুকু ছিল 
অল্পকালের মধ্যে সেই ব্বাঁজ্য যে কি বিপুল বিস্তার লাভ করিল তাহা ভাবিয়৷ দেখিলে 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিবাজীর শেষাবস্থায় দাক্ষিণাত্যে তাহার প্রতাপ অতুলন, 
তাণ্তী নদী হইতে কাবেরী পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজার রাজেশ্বররূপে তিনি 
একবাক্যে গৃহীত হইলেন। 

শিবাজী রাজার রাজ্যলাঁভে যেমন চাতুর্য, রাজ্যসংগঠন এবং শাপনকাধ্যেও তেমনি 
তিনি স্থদক্ষ ছিলেন। অজ্জন ও রক্ষণ ক্ষমতা ধার একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন 
মহাপুরুষ পৃথিবার ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে 
হয়। তাহার রাজ্যশাসনগ্রণালী বিচারযোগ্য, অধুনাতন সভ্যজগতের মাপদণ্ড দিয়া 
মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান কর! যার না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ নিয়ে প্রদরশিত হইতেছে £-- 


প্রথম। এক একটি খিরিছুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল 


মারাঠী ইতিহাস (বখর ) লেখকেরা বলেন, শিবাজী রাজা ক্রমশঃ ২৮০ খ্যক 
গিরিছুর্গ হস্তগত করেন। এই সকল ছূর্গ নিপ্পাণ এবং সংস্কার কার্যে তিনি বিশেষ 
মনোযোগী ছিলেন, তাহাতে ঘত পরিশ্রম তই অর্থব্যয় হউক না কেন কিছুমাত্র শৈথিল্য 
করিতেন না। শত্রু আক্রমণ বল, আত্মরক্ষাই বল, মারাঠী রাজ্য স্থাপনের সময় 
প্রথম প্রথম ছুয়েতেই এই সকল ছুর্গের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। এই সকল বন্ধনী 
মারাঠী সাআজাজ্যের বন্ধন, বিপদের সময় ইহারাই রক্ষা-কবচরূপে ব্যবহৃত হইত। এই 
সকল ছুূর্গ যাহাতে সৃরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। ছুর্ণরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার এবং তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত 
ছিল। তাহা'র দেওয়ানী ও রেবেন্যু কাধ্যভার একজন ত্রাঙ্ণ স্ুবেদীরের হাঁতে-_ 
দুর্গের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কাধ্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্মচারী 
ধান্ ও রসদ যোগাইবার এবং জীর্সংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিনবর্ণের 
লোক এক কর্মস্থত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় স্শৃঙ্ঘলভাবে কার্য চলিত। 
নীচে রামোনী প্রসৃতি নিক্জাতীয় লোকের! প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। ছুর্গের 
আয়তন ও উপকারিতা! অনুসারে হূর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে 
নয় জন পিপাই) বন্দুক, তলবার, বর্ষা পষ্টা-এই সকল অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত। ইহারা 
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সকলে আপন আপন পদ ও কর্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিছুর্গ হইতে নীচে 
সমান জমিতে আসিলে তার অন্ত প্রকার ব্যবস্থা । 

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকদের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল 
উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকপ মাত্র। পদাতিক সৈন্তদলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম 
এই $-- 

একজন নায়কের অধীনে দশ জন সিপাই--নায়কের উপর হাওয়ালদার তার উপর 
জুমালেদার--এক সহজ সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন “হাজারী'--৭০০০ সেনানায়ক যিনি 
তাহার নাম সর্ণোবং। এই গেল মাওলী পদাতিক। ঘোড়সৌওয়ার দলের নিয়্রেণীর 
নায়ক সিলেদার, পঁচিশ সিলেদারের উপর একজন হাঁওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর 
জুমালেদার, দশ জুমালায় এক হাঁজারী, পাঁচ হাজারীর অধিনারক একজন সর্ণোবৎ। 
উচ্চশ্রেণীর মারাঠা৷ সৈনিকের অধীনে এক একজন ব্রাঙ্ষণ স্থবেদার এবং অন্ত জাতীয় 
কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চ নীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্্ানুদারে বেতন নির্দিষ্ট 
ছিল। কোন জারগীর বা জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি পুরস্কাঁরস্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত 
নাধান্ত অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই সকল কড়াকড় নিয়ম সত্বেও 
শিবাজীর সৈশ্ঠসংগ্রহে কোন বাধা ছিল ন!। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের 
কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশারার দিনে মাওলী, হেতকরী, দিলেদার 
প্রভৃতি লোরেরা দলে দলে জাতীয় পতাকাতলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈশ্যদলভূক্ত 
হইত। দশারার উৎসব সৈন্তসংগ্রহের কাল,__-শিবাগী রাজা প্র উৎসব মহাসমারোহে 
সম্পন্ন করিতেন। 


দ্বিতীয় । অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা | 


সমস্ত রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আটজন কর্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ | 

১। পেশওয়। প্রধান মন্ত্রী (01176 11171506” ) রাজ্যের মুলকী, দেওয়ানী, ফৌজদারী 
প্রভৃতি সমুদায় কার্ধ্যভার তাহার হাতে, রাজার নীচেই তার আসন। 
২ সেনাপতি (সর্ণোবৎ ) (0০9707081506777-005160) সেনা বিভাগের কাধ্যাধ্যক্ষ। 

পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্াধ্যক্ষ ছুইজন স্বতন্ত্র ছিল। 

৩। অগাত্য € মজুমদার ) ( চ1097109 011015667 )। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্তা । 
টূঙাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইহার কার্যাভার 
গুরুতর | | 
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৪। স্র্ণীন (11171500106 1১0011০ 1২9০01৫5 0. 0017:051901700100 ) ইনি 
রাজ্যের পত্রবাবহার বিভাগের কর্তা । সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইহার খাতায় লেখা 
থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়। দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত। 

৫। ব্যক্কানিস €17১1৮80৩ 5৫০16091 ) ইহাকে শিবাঁজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব 
ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈম্ভদলের, তথা গাহস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের 
তত্ববধান ভার ইহার উপর । 

৬। সুমন্ত (ডবীর ) (70101201136) বৈদেশিক রাঁজকর্মচারী। বিদেশীয় 
দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর নিদেশীয় রাঁজকাধ্য ইনি নির্ধাহ করিতেন। 

৭। পগ্ডিতরাও (111015601 0£ [৭009101 ১ স্থৃতি প্রভৃতি শান্ধের ব্যাখ্যাকর্তী | 
ধর্ম দণ্ড বিজ্ঞানবিভাগ ও রাজ্যসম্বন্ধীয় ফলাফল গণনার ভার উহার উপর ছিল। 

৮। ভ্তায়াধীশ (0106 79১০০) অন্য হিসাবে (178৬1৮0070০) পণ্তিতরাও 
এবং ন্যায়াবীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। 
স্ুতরাঁং গ্ৰাহারা নিজ নিজ কর্তব্যকন্ম্ে যথোৌচিত সময় দিতে পারিতেন না। এই 
হেতু তীহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার 
প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত) 
যথা--- 

১। দেওয়ান অথবা কারবারা 

২। মজুমদার হিসাবপত্র পধ্যবে্ক্ষক 

৩। ফর্ণবীস সহকারী হিসাব পরীক্ষক 

৪। সরনিস্‌(দফতরদার ) 

৫1 কর্কনিল ( 00100015581” ) 

৬। চিটনিস্‌( 5০০:091/ ) 

৭। জাঁমদীর--নগদ টাক ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ইহার হাতে থাকিত। 

৮1 পোটননস্‌ (খাতাঞ্চি ) 

এই অষ্টপ্রধান সভা শিবাজীর উদ্ভাবনীশক্তির ফল, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
শুকাইয়। ঝরিয়। পড়িল। এই শাসনপ্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। 
শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার “পশওয়াব হস্তেই গিয় পড়িল। পেশওয়াই সব্ধ্ময় 
কর্তা, তাহার পদ বংশাম্থগামী হইল। সেনাপতি সচিব সুমন্ত, পেশওয়৷ নিজেই সকলি 
একাধারে, দে সকল পদ নামমাত্র। পদগুলি বংশগত হইল সত্য, তার আনুসঙ্গিক 
মনমর্ধ্যাদা রহিল কিন্তু কাজের বেলায় শৃন্ত। অন্যান বীরেরাও পেশওয়ার ৃষ্টাস্ব 
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অনুসরণ করিলেন। সিন্দে, হোলকার, গাইকওয়াড়, ভেখসলে ইহার! সকলে স্ব স্ব 
প্রধান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বত্ব রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বংশানুক্রমে পুত্র 
পৌত্রাদদির রাজ্যভোগের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রণালীবদ্ধ শাসনতন্ত্বেরে পরিবর্তে 
ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটল। ভাল মন্দ রাজার 
উপর প্রজার সখ ছুঃখ, রাজ্যের শ্রীসম্পদ সকলি নির্ভর। পেশওয়ার বংশধর রাজগণের 
মধ্যে ধাহার! প্রতিভাশালী যোগ্পুরুষ তাহাদের হস্তে যতদিন রাজ্যভার ছিল ততদ্দিন 
মহারাষ্্ সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌভাগা, পরে পেশওয়া বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
রাঁজ্যেরও দুর্গতি হইল। কালক্রমে মারাঠী সাম্রাজ্যের একতা নট হইল, রাজ্যের শাখা 
প্রশাখা বিস্তৃত হইয়। উহ! ছিন্ন ভিন্ন হইয়! গেল। 

তৃতীয়। যাহাতে বড় বড় পর বংশানুগামী হইয়! বিকার প্রাপ্ত না হয় সেই দিকে 
নক্্য। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপুত ছিল না--স্বাভাবিক গুণ এবং 
কর্ম্মষোগ্যতা অন্থুদারে কর্মচারী নিধুত্ত করা এই তীর রাজনীতি। উচ্চপদ বংশগামী 
হইবার দরুণ রাজ্যের যে ছুর্দশা ঘটিল, শিবাজীর পরবর্তীকাঁলের ইতিহাসে তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। যোগ্যত! অন্গদারে কার্য্যভার অর্পন ইহাই যথার্থ রাজধর্্ম। 


চতুর্থ। বেতনভুক্‌ কর্মচারী নিযুক্ত করা 


রাঁজকীয় কর্মচারীদের জীবিকানির্বাহের জন্য তাহাদের হাতে জায়গীর জমিদারী 
সঁপিয়া দেওয়া, ইহা শিবাজীর মতবিরুদ্ধ ছিল। তাহার অধীনস্থ সৈম্তাধ্যক্ষের পারি- 
তোষিকম্বরূপ জায়গীর ইনাম দিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শিনাজীর বিধানে 
পেশওয়! সেনাপতি হইতে আরম্ত করিয়৷ সিপাই কারকুন পর্যন্ত নিয়শ্রেণীর লোকের! 
রাজকোষ কিংবা ধান্তভাগার হইতে বেতন পাইত। নির্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে 
দেওয়া হইত। প্রভুত এশ্বধ্যশালী জায়গীরদার জনিদার স্থষ্টি করা' রাজ্যের হিতকর 
নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষপ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্রবর্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী 
শক্তিকে সহজেই ছাড়াইর়া উঠে--শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাপাধ্য কাধ্য করিতেন। 
এই কারণে জায়গীরদারী-প্রথার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি, জমিদারদের 
দুর্গ নির্মাণেরও নিষেধ ছিল। অন্যান্ত রায়তের ন্ঠায় অরক্ষিত গ্রহে বাস করিয়াই সন্ত 
থাক! ভিন্ন তাহাদের গত্ান্তর হিল না। শিবার্ভী যে জমিদারী-প্রথার বিরোধী ছিলেন 
তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার সময় বে সকল বড় বড় লোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহারা কেহই উত্তরাধিকারীদের জন্ত বৃহদায়তন ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন 
নাই। ভূসম্পত্তিশালী বৃহৎ পরিবার পত্তন শিবাজীর পরবর্তীকালের প্রথ | 'শিবাজী যাহা 
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কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাঁধিয়া দিগাছিলেন তাহা ধর্ক্ষেত্রে-_মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দান 
ধর্মের কার্যে নিয়োজিত হইত । 

বিগ্ভাশিক্ষার উত্তেজনার জন্ত দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে 
সংস্কৃতচর্চ। বড় একট|। ছিল ন! কিন্তু তাহ।র প্রবর্তিত দক্ষিণাদি দানব্যবস্থার দরুণ ছাঁত্রগণ 
কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন কবিয়। আসিত, এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কত শিক্ষার 
বিস্তার হইল। পেশওয়ারাঁও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 


পঞ্চম । রাজন আদায়ের সব্যবস্থ। 


রাজ! প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জমিদারের মধ্যবন্তিতা নাই, শিবাঁজীর এই নিরম ছিল। 
তাহার বিশ্বাস এই যে খাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্তী জমিদার নিয়োগ করা যত 
অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে, জমিদার বেশীর ভাগ খাজনা আত্মসাৎ করে, 
সরকারী তহবিলে অন্ন আপে, এই হেতু তিনি জমিদারী প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। 
তিনি যোগ্য বেতন দিয়া কমাবিদদার মহলকারী স্থবেদার প্রভৃতি রেবেনুযু কর্মচারী 
রাখিতেন-_রায়তদের বাহ।র যাহ! দেয় তাহার জন্য কবুলায়ৎ লগয়া হইত। ফসলের 
দ্বিতীয় পঞ্চম অংশ সরকারী খাজনার হার, অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন 
আদালতের কাজ বেশী ছিল না-__স্থবেদ।র দেওয়ানী ফৌজদারী ছুই কাজই করিতেন। 
তেমন কিছু বড় মকন্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত) 

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্টণক্ট বা ইজার! দেওয়া রহিত কর! । রাজন্বের কণ্টাট দিয়! 
জমিদার ঝ৷ ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও 
এই নিয়ম অনেককাল পর্য্স্ত রক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বাঁজিরাওয়ের রাজ্যে যখন 
অরাজকতার একশেষ তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ইজারদ[রী নিয়মে রাঁয়তের উপর 
অত্যাচারের সীম! রহিল না। ইজারদারের! প্রজ। নিম্পীড়ন করিয়া তাহার স্তাধ্য দেনার 
উপর যতটা আদায় করিতে পারে সে চেষ্টার কোন ত্রটি করিত না। 

সপ্তম। সিবিল বিভাগের অন্বীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, 
নহিলে গৈন্ত প্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়! উঠিরা সর্বেসর্বা হইয়া পড়ে। 

অষ্টম। জাতিনির্ধিশেষে কর্্মবিভাগ। ব্রাঙ্গণ প্রভু মারাঠ! উচ্চনীচ বর্ণের সন্গিশ্রণে 
রাজকাধ্য পরিচালন কর! শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির 
প্রাধান্ত নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছঙ্খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন 
অক্ষু্ থাকিয়। সুশৃঙ্খলভাবে কাধ্য নির্ধাহ হয় তাহাই উদ্দেগ্ত। শিবাজীর পরে এই 
নিয়মটা রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই আমলে ব্রাঙ্গণেরই আধিপত্য দেখ! যায়। 

২৭ 
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শিবাজীর -ষে শানপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিষ রাজ্যশাসন প্রণালী তাহার প্রতিরূপ 
বল! যাইতে পারে। দেওয়ানী এবং সৈনিক ভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর 
দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দিষ্ট বেতনে কর্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না 
করিয়া! যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্বিশেষে রাজকার্ধ্য নিয়োগ, রাস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, 
মন্ত্রীসভার মন্ত্রণায় রাজকাধ্য নির্বাহ করা, এই সমস্ত সুশাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
মুষ্টিমেয় ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে একছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
শিবাজীনির্দিষ্ট শাসনগ্রণালীর অন্তথাচরণ করির়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধংপতনের 
সোপান প্রস্তত করিল। * | 

তুকারাম ও রামদাস 

তুকারাম ও রাঁমদাঁদ শিবাজী রাঁজার সমকাঁলবন্তী ছুই মহাপুরুষ। তাহার! 
মহারাষ্ট্রের সাধু ও ভগবদ্ধক্ত বলিয়! সর্ধত্র পুজিত। তাহারা সেই সময়কার লোক, 
যে সময়ে মারাঠা জনপদ অনেককাঁল মুসলমান আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনত। 
প্রত্যাহরণের জন্য সহসা! উত্তেজিত হইয়! উঠে ও বন অধিকারের ভিতরে এরূপ 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া 
ভগ্নদশ! প্রাপ্ত হয়। যে ছুই শত বৎসর মারাঠীগণ স্বাধীন রাঁজ্য উপভোগ করিয়াছিল, 
তাহার প্রারস্তকালের জাতীয় ধর্মভাব এই ছুই সাধুর জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়। 
রামদাস শিবাঁজীর গুরু ছিলেন, তাহার উপদেশ ন! লইয়। মহারাজ কোন মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত 
হইতেন না। তুকারামের সাধু জীবনীও শিবাজীর জীবনে সবিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। 

তুকারামের পবিত্র চরিত্র ও অলোকসামান্ত গুণরাশি শিবাজীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে 
মহারাজ স্বহস্তে তাহাকে এক পত্র লিখিয়া রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। 
তুকারামকে রাঁজবাটাতে 'আনাইবার জন্য তাহার নিকট লোকজন' অশ্ব রথ রাজছত্র 
প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার 
করিলেন না। তিনি সেই সকল উপকরণ সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া রাজা ও তাহার 
মন্ত্রীবর্গকৈে যে উপদেশপুর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহার সার মন্্ এই 2-- 


ভাল নাহি বাদি ছত্র ঘোটক মশল, 
ইথে কেন জড়াইছ আমাকে ভূপাল। 
ধনমান আড়ম্বর বড় ঘুণা করি, 

এ বিপদ হ'তে মোরে রক্ষা! কর হরি। 
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ভ।ল যা ন। বানি তাই চও সঁপিবারে, 
এ সঙ্কটে কেন বল ফেলিছ আমারে। 
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দুরে থাকি, 
কথ! নাহি ক'ব আর রহিব একাকাী। 
মান দস্ত লোকাচার ঘৃণা করি অতি, 
এ মব তোমারই থ।ক্‌, হে পাগুরিপতি । 
ঠ খু সং 
বঙ্গ! এ ত্রঙ্গাও-রাঞ্য করিয়। কাশ, 
বিচিত্র শক্তির তার করিল আব।স। 
পর পড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়-- 
সুচতুব, বুদ্ধিমান, গুরুতত্ত বড়। 
লোকের ভাগ্যের গতর আছে তব হাতে, 
“শিব” এই পুণ্যনাম সেজেছে তোম।তে। 
করি ধ্যান আরাধন, যাগ যজ্ঞ অ'র, 
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তে(মর। 
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাঁজন্‌, 
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ । 
হীনপ্রী, অরণ্যবাপী, আসঞ্তি-বিহীন, 
বস্ত্রভাবে শ্নানকায়, অন্ন।ভাবে ক্ষীণ। 
জীর্ণ হস্তপদ অতি, দেখিতে কুৎসিত; 
আমাকে দেখিয়। তুমি না হইবে গ্রীত। 
এ প 
আমি হে তোমারে করি এতেক মিনতি, 
জানিহ হরির কৃপা আছে তোম। প্রতি । 
পাগুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন. 
নহে সে কৃপার পাত্র:নহে দীন হীন। 
পাওুরঙ্গ রক্ষাকর্ত।, সহায় আমার, 
ছাড়ি তারে অন্য কারে নাহি মানি আর। 
তোম।র দর্শনে তবে কি হইবে ফল, 
সংসার বাসন! যবে ছেড়েছি সকল। 
বিসঙ্ঞন করি দিয়! সব বাসনায় 
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়। 
পতিব্রত। যেই প্রেম রাখে পতি পরে 
₹ন মোর মেই মত বিঠোবার তরে। 


২১২ 
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বিঠ ঠলই মমন্ত বিশ্ব আর কিছু নাই, 
তোমার মধ্যে ত তরে দেখিবারে পাই। 
রামদান রয়েছেন সদৃগ্ডরু অতি, 
মনস্থির একম।জ কর তীর প্রতি । 
তুক। কছে “শুন ওগে। বুদ্ধির আগ।র, 
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধীর।” 

রব রং মং 
যাইয়। তোম।র কাছে কি হবে আমার, 
মিছা মিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার। 
থবাধ অভাব হয় খাব ভিক্ষা করে, 
বস্ত্র চাই, ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে পড়ে। 
শয্যা মোর পড়ে আছে পথের পাষাণ, 
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান । 
বল তধে গার করি কিলের শ্রত্যাশ, 
বাঁদন। সে জীবনেরে করে শুধু হান। 
গাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়, 
কহ দেখ মেরে, সেখ শান্তি পওয়। যায়? 
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলম, 
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথ! মান্ত নাহি হয়। 
বসন ভূষণ আদি আড়ম্বর যত | 
দেখ সে আমার পক্ষে মরণের মত। 
এই কথা শুনি তব রে'ষ য্দে হয়, 
তবু হরি মোর পরে রবেন সদয়। 
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস 
যত দেন মন রহে বাসনার দাস। 
তুকা কহে লৌক মাঝে তোমাদের মান__ 
আমরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগাবান। 

খর ০ রং 
এই একমাত্র যোগ করিও সাধন, 
যাহ! ভাল তাহ! হণ! করে! না কখন । 
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন 
এমন কাঙ্জেতে মন দিও ন। রান্‌। 
ছুর্গন নিন্দুকে যদি করে যুক্তিদান, 
তাহার কথায় কভ় দিও নাক কান।- 
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র।জ্যের রদ ক কেব! করিও নির্দার | 
পরীক্ষায় দোষ গুণ করিয়। বিচার । 
কি জানাব রা5। তুমি জানিছ মকল, 
শরণ লভয়ে যেন অনাথ ছুববল। 

এই যে মিনতি মোর র।খ যদি মনে, 
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে। 
দুই এক ক।জ মাত্র মোর বলে জানি, 
আপনর ভ্রমে আমে রৃহিব আপনি । 
এই এক সার কথ! জানহ কল্যাণ. 
একই আত্মা সব্বভূতে রহেন সমান । 
অংক্স।রাম নিরগ্রনে রাখ সদ! মন, 
পুজ্যগুর ব।মদ(সে দেখহ আপন ! 
তুক। বলে “ধন্য ধন্য তুমি হে ভূপতি, 
ত্রিলে।ক ব্যাপিয়। রহে তব কীঠি ভাতি।” 


৪ 


চতুর মান রক্ষ তুমি প্রতিনিধি, 
সন্বগুণনিধি তোম1 করেছেন বিধি । 
গন হে মজুমদার লেখনী নিপুণ, 
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ । 
পেশওয়া, সুনিস অ।র চিটনীস, ডবীর, 
রাজজ্ঞ সুমন্ত আর সেনাপতি বীর। 
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার, 
বৈচ্যরাঁজ আদি সবে জান নমস্কার। 
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়। অন্তরে, 
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতরে। 
সান্ত্বিক প্রণয় ভরা, দ্রষ্ঠাস্তের কথা, 

য। কহিম্ু যেন তার না হয় অন্যথা । 
মহর।জে যথা স্থিত দিও এ সন্দেশ, 
বাক্যের স্বরূপ অর্থ কায়ো সবিশ্যে। 
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে ষদ্দি বিপরীত, 
তাহ! হ'লে ঠোম।দেরি হইবে অহিত 
তুক। কছে “নমস্কার অধিকা রীগণ, 
জ!নাইবে মহারাজে, এই নিবেদন । 


২১৪ আমার বোম্বাই এব।স 


তুকারামের পত্র পাঠে রাজ কিছুমাত্র বিরক্ত ন! হইয়। বরং সন্তষ্টই হইয়াছিগেন__ 
এমন কি তিনি স্বরং সাধুর আলয়ে গিয়৷ তাহ।র দরশনেচ্ছু হইলেন। কথিত আছে থে, 
বীরবর সেকন্দর বাদসা প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক দায়োনজিনিসের প্রশংসা! শ্রবণ কনিয়া 
তাহাকে আনাইবার জন্ত দূত প্রেরণ কৰেন। কিন্ত দায়োজিনিস তাহার নিকট গমনে 
অস্বীকৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুকারাম ও 
শিবাজী সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা বণিত আছে। এ সময়ে তুকাবাম দের নিকটবর্তী 
লোহগ্রামে বান করিতেছিলেন--মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমাঁণিক্য 
রত্বাদ্দি আনিয়া তাহাকে উপহ।র দেন কিন্তু তুকারাম সে সমস্ত অগ্রাহা করিয়া ফেলিয়া 
দিলেন_-বলিলেন “মহারাজ! সোনা রূপা আমার চক্ষে মাটির তুল্য, এ সকল বস্তুতে 
আমার লৌভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে, আমি হরির দাস, 
হরিই আমার আশা! ভরসা । মহারাজ, তুমি ভগবদ্ুক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, 
তাহা! হইলেই আমি কুতীর্থ হইব।” 

শিবাজী তৃকারামের নিস্পৃহতা ও অচলা দেবভক্তি দেখিয়। চমতকুত হইলেন । 
মহীপতি বলেন যে, মহারাজ! তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি 
এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, তিনি রাঁজকাধ্য পরিত্যাগ করিয়। অরণ্যবাঁসে কালহরণ 
করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতাঠাকুর।ণী জীজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র 
ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার পুত্রটিকে সছুপদেশ ছার। 
ংসারে ফিরাইয়৷ আনিবাঁর জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তীহাকে আশ্বাস 
দিয়া কহিলেন--“ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হইবে ।” রাব্রিকালে সন্গীর্ভনের 
সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়। তুকাঁরাম তাহাকে এইরূপ উপদেশ 
দিলেন যে, যাহার যেধন্ম তাহার তাহা! পালন কর! কর্তব্য। প্রজাপালন ক্ষত্রিয় ধন্ম, 
অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন। সে ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন 
কর! মহারাজের পক্ষে কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। এই উপদেশ শীতোক্ত ধন্মের 
অনুযায়ী “ম্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মো ভয়াবহ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যেমন অজ্জুনের, 
ইহাতে সেইরূপ শিবাজীর চৈতন্ত হইল। তাহার বিষয় বৈরাগ্য দুর হইল, তিনি স্বীয় 
কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া! তাহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপুর্ধক পুনরায় রাজ্যভার 
গ্রহণ করিলেন। 

শিবাজীর প্রতিভাবলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন হয়, তাহা অনতিকাল মধ্যেই 
ভারতবর্ষে প্রাধান্ত লাভ করিল। কিন্তু শিবাজীর বংশঞ্জ রাজগণের মধ্যে কেহই তাহার 
পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার পুত্র শস্তোঁজী ব্যসনাসক্ত নিতান্ত অকন্মণ্য 
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বাজিরাও ১ম 


আমার বোধ্ধাই প্রবাস ২১৫ 


ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মন্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সর্দার 
সন্ধান পাইয়া! তাহাকে বন্দী করিয়৷ গুরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে। শস্তোভীর প্রাণ 
রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সমাট বলিয়া পাঠাইলেন, “তোর জীবন 
মরণ তোর আপনারই হাতে। যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিস তবেই তোর প্রাণ 
রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর প্রাণদণ্ড হইবে 1” শন্তেজা উত্তর করিলেন, 
“বাদস।৷ যদি আপনার কন্ঠাকে আমার সন্ে বিবাহ দিতে রাজী হন, তাহলে আমি 
মুসলমান হই» এই উত্তরে 'ইউরঞ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শন্তোজীব প্রাণদণ্ডের আদেশ 
করিলেন । 


পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪ 


শন্তোজীর পুত্র সাহু শৈশবকাঁলে উরঙ্গজীবের তস্তে পড়িয়া অনেক বৎসর কারাবাস 
ভোগ করেন। বাঁদসার মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাঁজ্য ফিরিয়৷ পান কিন্তু 
মৌগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। নিজে 
রাঁজকাধ্য পরিচালনে অক্ষম, সুতরাং ক্রমে সমস্ত রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার 
হস্তে সন্যন্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ । ১৭১৪ সালে বালাজী প্রধান 
মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নুপতিকে অতিক্রম করির। উঠিলেন। পেশওয়া পদ 
তাহার বংশান্ুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্রপতি, পেশওয়াই আসল রাজা । 
শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাহাবায় বন্দী, পেশওয়াই সর্বময় কর্তা। নূতন 
পেশওয়ার অভিষেককালে অভিষেক বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই 
যা রাজনর্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ সালে বলাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ের 
পৌষকতায় সসৈ্য দিল্লী যাত্রী করেন। তার বৎসর ছুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের 
চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ান! লাঁভ করেন, তাহার প্রবন্ধে প্ূণা ও সাতারাঁর 
অধীনস্থ প্রদেশসমূহে মহারাষ্ত্র রাজপতাক। বিধিমত বদ্ধমূল হইল । 


বাঁজিরাঁও ১৭২১ 
বালাজীর পুত্র বাঁজিরাঁও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন 
তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যেগ্যতর সন্তান। হাইদ্রাবাদে নিজাম রাজ্য 
স্থাপক নিজান আলি উহার প্রতিদবন্দী ছিলেন_ইহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত বাজিরাওয়ের 
ন্দযুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু পেশওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তর হিন্দুস্থান। মোগল 
রাজ্যের ভক্মস্তপের মধ্যে মহারাষ্ জ্যস্তস্ত নিখাত করাই তাহার আস্তরিক বাসনা । 
একদ] তিনি মন্ত্রীসভায় সাহু রাজাকে বলেন, “এই আমাদের সময়। ভারতভূমি হইতে 


২১৬ আমর বোষ।ই প্রবাস 


বিদেশীদিগকে বহিষ্কত করিয়া! অক্ষয় কীন্তি উপার্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে 
কুঠারাঘাত .কর, শাখ! সকল আপন! হইতেই পড়িয়া যাইবে ।” তাহার উৎসাহ বাক্যে 
সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জলন্ত উৎপাহে ক্ষণক্কালের নিমিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি 
উত্তর করিলেন, “পিতার তুমি যোগ্য পুত্র, তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্্র জয়ধবজা হিমালয় 
বক্ষে নিখাত করিবে। বাঁজিরাওয়ের বলবীর্যে মারাঠা রাজা বিপুল বিস্তার লাভ 
করিল। পনর বংসরের মধ্যে তিনি নাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন এবং 
বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্দা হইতে চম্বল পর্যান্ত রাঁজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ 
সালে পোর্তগীসদের নিকট হইতে বাঁসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া! মহারাষ্ট্র 
রাজ্যের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানস্তর ইংরাজেরা সাছু রাজার 
নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই “রজসভায় বাঁজিরাওয়ের শত্রু 
আছে কি না সন্ধান লইবে। তীহার বিরুদ্ধে শত্রদলের ঈর্ষা জালাইয়৷ দিবার স্থযোগ 
পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়। না হয়, কিন্তু সাবধান, দেখিবে তিনি যেন আমাদের 
শত্রু হইয়া না দাড়ান |” সেধাহা হউক, দৌত্য সফল হইল। ১৭৩৯ সালে পেশওয়ার 
সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর 
পরে বাজিরাওয়ের মৃত্যু হয়। 

বাজিরাও রূপবান্‌, বীধ্যবান্, অমায়িক, সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে 
তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রত পালনপূর্বক নাঁড়ম্বরশূন্ত সহজ ভাবে চলিতেন। তাহার 
চরিত্র সম্বন্ধে একট! গল্প আছে। তাহার সহিত নিজাম-উল্-মূলকের প্রথম যুদ্ধারস্তে 
নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন, “বাজিরাঁওকে গিয়াই 
যেভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাহার ছবি তুলিয়া আনিবে।” চিত্রকর দেখিলেন, 
বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে ছুই হাতে জুয়ারীর দীন! ভায়া চিবাইতে, চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠ 
সামান্ত সেনার মত চলিয়াছেন, এই ভাবে তীহার ছবি তোলা হইল। 

বাঁজিরাওয়ের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাহার উত্তরাধিকারী। তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র রথুনাথ রাও (রাঘোব!) মহারাষ্ট্রে যে অপুর্বব নাট্যাভিনয় করিয়৷ গিয়াছেন 
তাহাই রাজ্যনাশের মূল। রাঘোঁবার পুত্র দ্বিতীয় বাঁজিরাও পিতার কাধ্য শেষ করিয়া 
রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। 


নান। সাহেব 


বালাজীর অপর নাম নান! সাঁহেব। নানার রাজত্বকালে মহাঁরাট্রবল মোগল রাভ্যে 
প্রবেশ করিয়া! তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪৯-_:৪২ সালে নাগপুর শাখার 
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সেনাপতি ভৌসলা বাঙ্গণায় মুরসিদীবাদ পর্যন্ত লুটপাট করিয়া ফিরিয়া আসেন। 
আমাদের শিশু-ঘুমপাড়ানী গান আর "্মারাঠা ডি” নামক নগর-সংরক্ষণী বর্গাদের 
উৎপাঁতের স্থৃতিচিহ্ন অগ্যাপি বর্তমান ।+*১৭৫১ সালে নবাব আলিবদ্দির নিকট হইতে 
তাহারা বাক্গলার চৌথ, ও উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন। 


জলদস্থ্য আঙ্গে, 


নানার শাসনকালে ইংরাঁজেরা জলদন্থয আঙে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা! 
করেন। পূর্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরা নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য 
পতনের পর মারাঁঠী সর্দার' আঙ্গে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে 
১৮৪০ পর্য্যন্ত কানৌজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত, আঙ্গে, বংশের আধিপত্য কাঁল। 
রাঘোজীর মরণানন্তর তাহার বংশ লোপ পাইয়া! ডালহৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্ষে 
রাঁজ্য ইংরাঁজ হস্তগত হয়। আলের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে 
হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪ মধ্যে ছুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গে কর্তৃক ধৃত হয়। 
কলিকাতীবাঁসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাঁত ভয়ে সহরের চাঁরিদিকে গর্ত খনন করিয়া 
সুরক্ষিত হন, বোখের বণিকগণও আঙ্গের আক্রমণ শঙ্কার সেইরূপ উপায় অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ সালে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে দমন করিবার 
জন্য ইংরাঁজেরা পেশওয়ার সহিত যৌগ দেন; পর বৎসরে স্ুবর্ণহূর্গ ও বিজয়হূর্গ তাহার 
প্রধান ছুই দুর্গ বিজিত হয়। স্ুবর্ণদুর্গ হাঁরাইয়। তুলাজী সাগরপরিরক্ষিত বিজয়ছুর্গের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আভডমিরল ওয়!টসন ও কর্ণল ক্লাইব, মিলিয়া, ওয়াটনন জলে 
ক্লাইব স্থলে, আক্রমুণকরতঃ ছুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণর বিজয়হর্গ লাভ 
লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্তে 
বোদ্বায়ের দক্ষিণস্থ বাক্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপাজ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া 
লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে, ওলন্দাজের! 
মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না; তাহাদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত 
বন্ধ করিয়া দ্িবেন। পোর্ত,গীসের পতন ও মারাহীদের সহিত উত্তরূপ সন্ধি 
স্থাপনবশতঃ অন্যান্ত প্রতিদন্দী ইউরো পীয়জাতির মধ্যে ইংরাঁজদের প্রতৃত্ব বলবত্বর 
হইয়! উঠিল। 

নানা সাহেবের শেষদশ! শোচনীয় । তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত 
স্বচক্ষে দূশন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরি! আঁসিলেন_ ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজা 

২৮ 
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পুনঃস্কাপনের আশায় জলাঞ্ুলি দিতে হইল। ইহার পর নানা সাহেব আর অধিক 
দিন জীবিত থাঁকেন নাই। এই মর্শান্তিক আঘাতে তাহার বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ পাইল। 
তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিরা শয্যাঁণায়ী হইপ্না পড়িলেন এবং কয়েক মাঁসের 
মধ্যেই পার্কতী-মন্দিরে দেহতাগ করিলেন । 


চতুর্থ পেশওয়া বড় মাধবরাঁও ১৭৬১--৭২ 


নানার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন; তাহার দ্বিতীয় পুত্র মীধবরাঁও 
পেশওয়ার পদে অধিরূট় হইলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর | তাহার “পিতৃব্য 
রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়! স্বয়ং কর্তা হইবার প্রয়াপী ছিলেন কিন্তু তাহাতে 
কৃতকাঁধ্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও ন্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহ্ণপুর্ধক অসামান্ত 
চাতুর্যের সহিত রাজকাঁধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। মারাঠীদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি 
দর্শনে ইংরাজের সশঙ্কিত কিন্তু এই সময়ে তাহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে 
সমূত্স্ক | হাইদর দমনে মারাঠীদের সহিত সম্াববন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাহাদের 
মনোভাব যাহাই হউক স্তাবব্যপ্রক দৌত্য পাঠাইয়া পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়! 
রাখিলেন। যাহাতে হাইদরের বলপুষ্টি নিবারিত হয় সেই তাহাদের প্রথম চেষ্টা । 
ইংরাজ দৌত্যের পাঁচ বখসর পরে মাধবরাও লেো।কান্তর গমন করেন। তিনি সন্তান 
সন্ততি রাখিয়া! যান নাই ৷ তাহার স্ত্রী রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মুতপতির 
অনুমৃত৷ হইয়া চিভীনলে দেহত্যাগ করেন। মাধবর1ও পেশওয়৷ গাঁয়পরায়ণ শাসনকর্তা 
বলিয়া প্রখ্যাত; বলবানের বিরুদ্ধে ছুর্বলের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। 


এই স্তায়ী সাহসী গ্রজাবল্পভ দৃঢ়মতি হৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাঁণিপতের 
যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ । 


নারায়ণরাও হত্য। 


পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণরাও, মাধবরাঁওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,.অষ্টা্দশ বর্ষ বয়সে 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঘোবা কাকা তাঁহার অভিভাবক । মাঁধব্রাও মৃত্যুকালে 
অনেক বলিয়া কহিয়া ভাইটিকে রাঘোবার হস্তে সঁপিয়া যান। কতককাল খুড়া ভাই- 
পোর মধ্যে মৌখিক সপ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণরাওয়ের মাতা গোপিকাধাই ও 
রাঘোবার পড্ধী আনন্দীবাই এই ছুজনে ধনিবনাও ছিল না1। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঁঘোবার 


মনান্তর ; এই সকল কারণে তিনি গাসাদে বন্দীকৃত হইয়া রহিলেন। তদবধি তিনি 
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্রাতু্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিকেন। সেনাদের ঘুস দিয়ে বশ করা 
তাহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল যে পেশওয়ার সৈম্দল ক্ষেপিয়৷ উঠিয়াছে। 
নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। বিদ্রোহী দলের নেতা সমরসিংহ, তুলাজী 
পেশওয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমরসিংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখের দ্বার 
ছাঁড়িয়৷ অন্ত দ্বার দিয়! প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ পেশওয়ার শয়ন-গৃহের দিকে ধাবিত 
হইল। নারায়ণরাও তাহাদের গোলমাল অবণে ভীত হইয়া কাকার গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিলেন-_সমরসিংহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যুবক কাকার পাঁয়ে কাদিয়া পড়িয়া 
কাঁতরম্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। রাঁঘোবা সমরসিংহকে ক্ষাস্ত হও বলিয়া অনুরোধ 
করিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? ভূনকে বোতল হইতে ছাড়িয়া দিয়া এখন 
কি তাহাকে শান্ত রাখা য|য়? সমরসিং উত্তর করিল--“এতদূর আয় কি আমি নিজেই 
মরিতে যাইব? ছাঁড়িয়। দেও নতুবা তুমিও মারা পড়িবে ।” রাঘোবা ছাঁড়াইয়া ছাতে 
গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণরাও পলায়নোগ্ত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাহার পা 
টানিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন সময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী রাঁজ- 
ভৃত্যের প্রবেশ । তাহার হাতে যদিও কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই--সে দৌড়িয়। গির। তাহার 
প্রভূ ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান হইল। তাহাকে দেখিয়। নারায়ণরাও তাহার 
গল! জড়াইয়৷ ধরিলেন--চাকর মুনিব ছুজনেই নরাধম নিষ্টর হস্তারকথয় কর্তৃক নিহত 
হইল। 

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কিনা_-তাহার কোন প্রমাণ ছিল না--রামশান্জীর 
উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশান্ত্ী স্তায়বান্‌ সত্যনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ বিচারপতি 
--পুণ! দরবারে বশিষ্ঠস্বরূপ ছিলেন। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন থে 
রাঘোব! নারায়ণর্াওয়ের বদের আদেশ দেন নাই-তাহীকে ধরিবার অন্থমতি দিয়াছিলেন 
মাত্র। তাহার আজ্ঞাপত্রে “ধরিবে” এই কথা বদলাইয়া “মারিবে কথা কে একজন 
বসাইয়৷ দিয়াছে। রাঘোবাপত্বী 0৪0 [19০১০0)) আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূল 
কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বীস। এই ঘটনার কতকদিন পরে রাঘোবা রামশান্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?” শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন, 
“তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর 
স্থখ নাই--তোমার এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্তা থাকিবে ততদিন 
আমি এ সরকারে চাকুরী করিব নাঁআর এমুখো হইব ন1।” শাস্ত্রী তাহার ব্চন 
রক্ষা করিলেন। সেই অবধি ঠিনি রাঁজকাধ্য পরিত্যাগপূর্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন 
গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 


২২০ আঁমার বোম্বাই প্রবাঁস 
_. শ্ছাড়ি দিয়! গেলা গৌরবপদ, 
দুরে ফেলি দিল! সব সম্পদ, 


গ্রামের কুটীরে, চলি গেল! ধীরে 
দীন দরিদ্র বিপ্র।” * 


ষ্ঠ পেশওয়া রঘুনাখরাও (রাঁঘোবা ) 


রঘুনাথরাও পেশওয়াপদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু বিস্তর দিন টি'কিতে পারেন নাই। 
তিনিও যেমন যুদ্ধাত্রীর পুণার বাহির হইলেন, তাহার বিপক্ষদলও মাথ! তুলিল। 
ম্ত্ীগ্রধান খ্যাতনাম নানা ফর্ণবীপ সে দলের €নতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ 
একে একে তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোঁব! ব্গেতিক দেখিয়! সিন্দে, হোলকার ও 
ইংরাগদের শরণভিক্ষান কৃতসঙ্কপ্ল হইলেন। 


পেশওয়া বংশের অবনতি 


এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন বাজিরাও রাজ্যের 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভৌসল! বন্থাড় প্রান্তের 
জায়গীরদার ছিলেন। তিনিও গেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বীধীন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। 
ক্রমে মহারাষ্ট্র রাঁজ্যে পঞ্চ শাখা বিস্তৃত হইল। 


পঞ্চ শাখা 


পেশওয়! তাহার মধ্যস্থিত, হাহার রাজধানী পুণা। ভৌসলার রাজধানী নাগপুর। 
সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপত্য পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় 
স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশওয়৷ চিত্তপাবন ব্রাঙ্গণ, অন্ান্ত সর্দীরগণ 
শৃদ্রজাতীয় মারাঠ। মহলাররাঁও হোঁলকর হীনবর্ণ সৈনিক ছিলেন; রাণৌজী সিন্দে 
পেশওয়ার পাঁছুকাধারী; পিলোঁজী গাইকওয়াড় গোরক্ষক রাখালরাজ। ইহারা 
সকলেই দীনহীন সামান্ত শ্রমন্ীবির জীবিক! হইতে স্বতুজবলে রাজসিংহাসন উপার্জন 
করেন, নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ রাজবংশ পত্তন করিয়া যান। পেশওয়া প্রথমত এই 
সকল বীরদিগকে দেশবিজ্য়ে নিযুক্ত করেন, তাহাদের উপর সৈম্ভ যোগাইবার ভার। 
তাহার! দুরে দূরে থাকিয়া কার্ধ্য কর্নিতেছেন, পেশওয়া তাহার উপর কর্তৃত্ব খাটাইবার 


কাস 





* কখ|-.রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


আমার বোম্বাই প্রবাঁস ২২১ 


সুবিধা পাইলেন না। পেশওয়ার অজ্ঞতসারে স্বেস্থান্থসারে তাহারা সন্ধি পিগ্রহ 
করিতে লাগিলেন ও রাজ্যরক্গার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্বার্থ সিদ্ধিতে্ নিযুক্ত 
করিতেন। কালক্রমে গাহারা নিজে নিজেই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন,_-পেশওয়ার 
অধিকার নাম মাত্র। সাতারার রাজ সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়ার সম্বন্ধে তদ্রপ 
তাহার তৃত্যব্র্গ। 


পুণাঁয় দলাঁদলি 


পুণা দরবার ছুই দলে বিভক্ত । একদল রাঘোবার পক্ষ -অপর দল মৃত নারায়ণ- 
রাঁওয়ের পত্বী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গীবাই তথন গর্ভবতী, স্থরক্ষিতভাবে পুরন্দর ছূর্গে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈম্তসামন্ত লইপ্। স্বপক্ষ সমর্থনে যত্রশীল হইলেন; 
প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি যুংদ্ধ জী হইয়৷ বিপক্ষ সেনাপতিকে 
গ্রেপ্তার করিলেন কিন্তু বিধাত৷ তাহার প্রতিকূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন, 
ইতিমধ্যে তাহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আমিল যে রাণীর পুত্র-সন্ত(ন জন্মিয়াছে ; 
_ চল্লিশ দিন গত হইলে শিশু-রাজার রীতিমত রাঁজ্যাভিষেক ক্রিয়৷ সম্পন্ন হইল। জ্োঠা 
অপেক্ষাও বড় এই অর্থে “সওয়াই” মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই 
সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহাধ্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়৷ রাঘোব! ইংরাঁজদের শরণাপন্ন 
হইলেন। বম্বে গবর্ণমেন্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাহার পক্ষে অন্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত 


হইলেন। 
রাঁঘোঁবা ও বোহ্বাই গবর্ণমেপ্ট 


১৭৭৫ সালে রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয় তাহার 
নাম স্ুরাট সন্ধি; ইহার তাৎপর্য এই যে, ইংরাজের। রাঘোবাকে সসৈন্ত পুণায় 
পৌছাইয়া দিয়া পেশওয়া সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন--রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার- 
স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন। 

রাঘে।বার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত স্থপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মনঃপূৃত হয় নাই। স্ুুরাট 
সন্ধির পর পুরন্দর সন্ধি, এই প্রকার নানা পরিবর্তন ও সংশোধনের পর অবশেষে 
১৪ই নবেম্বর ১০৭৮ সালে রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিহ্ত্রে 
ইংরাজ ও মারাঠীদের মধ্যে যুদ্ধারস্ত হয়। 


২২২ আমার বোণ্াই প্রবাস 
প্রথম মাঁরাঠ। যুদ্ধ 


গবর্ণমেণ্ট বদ্ের সাহাঁষ্যে একদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষ। 
না করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বন্ধের সৈন্াধ্যক্ষ কর্ণেল এজরটন-। 
তাহার যে একাধিপত্য তাহ! নহে, তীহার উপর আবার এক যুদ্ধকমিটির অধিকার 
এই অল্প সৈন্ত লইয়া মহারাষ্ট্র গর্ভে প্রবেশ করা! যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা 
গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিষ সৈম্ত যত অগ্রসর হয়, মারাঠীরা আশপাশ প্রদেশ অগ্রিসাৎ- 
করতঃতত পিছু হটে। ইংরাজ সৈম্ভ তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভনম্মরাশি-_-লোকজন 
গ্রাম ছাড়িয়া! পলায়ন করিয়াছে । ছুদিন পরে কমিটি হইতে সৈন্ঠ প্রত্যাবর্তনের হুকুম 
আসে। যদ্দিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশমত 
কাঁধ্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তৌপসকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর 
ভাগ জিনিসপত্র অগ্নিকুণ্ডে আঁহুতি দিয় ব্রিটিষ সৈন্ট ফিরিল। কমিটি ভাবিয়াছিলেন 
সৈম্তের! নিঃশবে ফিরিয়। আসিবে, কেহ কিছু জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে ন| 
হইতেই শকত্রদলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্ঠের স্বপ্নভঙ্গ হইল, সন্ধ্যার সময় সে সৈম্ অনেক 
কষ্টে বড়গাম পৌছে। পর দ্রিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্ধার গোলাবর্ষণ হইতে 
লাগিল- অবশেষে ব্রিটিষ সেন! হার মানিয় সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন 
হার আর কখন হয় নাই। মারাঁঠীরা যাহা চাহিলেন তাহ! পাইলেন, ইংরাজের! সাঁলসেট 
প্রভৃতি তাহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্দের 
ভোগে ভরুচ অর্পণ এবং তাহার অন্নুচরবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাহার মনস্তষ্ট 
সাধিত হইল। 

ইংরাজদের দর্প চুর্ণ।--এই কলম্বপূর্ণ বড়গাঁম সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমে্ অনুমোদন করিলেন 
ন1। সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন- তাহা মারাহীদের অগ্রাহা 
হইল। পুনর্ববার যুদ্ধীরস্ত। 


জেনেরল গার্ড 


এই সঙ্কটে জেনেরল গডার্ড বন্বে সৈম্তের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন 
বন্দেলখণ্ডে ছিলেন । তথ! হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০৭ মাইল কুচ করিয়। 
ন্ুরাটে আসিয়৷ পৌছিলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কো্কন তাহার রণক্ষেত্র । ১৭৮০ 
সালে তিনি মারাঠীদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন। 


একেই পিতা 


তা শান 


দে 
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পুণা-দরবাঁরে ব্রিটিষ দূত 


আমার বোম্বা* প্রবাস ২২৩ 


হাইদর আলি 


এই সময়ে হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌছে, হাইদর দমনে 
ইংরাঁজদের সমুদ্র বল প্রয়োগ কর! চাই, মারাঠীদের সঙ্গে বিবাদভগ্রন তখন প্রয়োজন । 
সেনাপতির প্রতি মারাঠীদের সহিত সন্ধিবন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্যে দ্বার 
করিতে হইলে পেশওয়াকে ভয় দেখান আবগ্তক এই বিবেচনায় গডার্ড সৈম্তসামন্ত লইয়। 
বরঘাঁটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল 
সেনা উপরে খগ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মারাঠীরা তাহার দূর্বলতা বুঝিয়া বোনা 
ও গডার্ড সৈম্তের মাঝখানে ঝুকিয়া। পড়িল। পল|য়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয় 
যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ব্রং অন্ন সৈম্ত লইয়া সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবন। কিন্তু মারাঁঠীদের 
কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গার্ড তাহাই ঠেকিয়। শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্তনে 
ব্রিটিষ সৈন্তের সমূহ ক্ষতি। দেশী ইউরোপীয় সর্ধশুদ্ধ ৪৬১ সেনা হত কামান ও অন্তান্ 
জিনিসপত্র শত্রহস্তে পতিত হইল। 


সালবাই সন্ধি 


এই ছুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাঁজ মাঁরাঠীদের মধ্যে দেশের 
আদান প্রদান হইল। ইংরাজের৷ রঘোবার পক্ষ পরিত্যগ করিলেন--তিনি অতঃপর 
পেন্সনভোগী হইয়৷ গোদাবরীতীরে কাঁলাতিপাত করিতে লাগিলেন । অন্ত ইউরোপীয় 
জাতির সহিত মিত্রতাবন্ধন করিবেন না, পেশওয়! এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়। 
ইংরাীজের। হাইদরের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্রচালনা করিবার সুযোগ পাইলেন । 


মহাদাঁজী সিন্দে 


সালবাঁই সন্ধিসাধনে মারাহী পক্ষে সিন্দে গ্রধ!ন উদ্চোগী_মহাদাঁজী সিন্দে; এই সন্ধিস্থত্রে 
সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মভাদাজী প্রথমে সামান্ত পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মোড়ল 
বই নয়_পেশওয়। সরকারে চাকর; এইক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মারাঠী সর্দারদের 
অধিনায়ক হইয়া ঈড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাহার পদবৃদ্ধি, ব্লবৃদ্ধি, এশ্বর্যয-বিস্তার হইতে 
"চলিল। এই মহাণদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল কীন্তি রাখিয়া! গিয়াছেন--জাতীয় বীরের মধ্যে 
ইনি শিবাজীর নিচেই গণনীয়। 

মহাঁদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারকরতঃ পাণিপতের কলঙ্ক 
মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অন্ুকুল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্রচুর্ণ, চতুর্দিকে 


২২৪ আমার বোষাই প্রবাস 


অরাজকতা -যার বল তারই জয়, জোর যাঁর মুলুক তাঁর। কিন্তু এই সকল সত্বেও দিল্লী 
সিংহাসনের উপর লোকের অটল অনুরাগ । দিল্লীশ্বর বীধ্্যহীন, ধ্রশ্র্যযহীন কিন্তু তাহার 
নামে সকলেই মোহিত, তাহার সহযোগী হইয়। কাধ্য করিতে লোকে উৎসাহিত, তাঁহার 
প্রদত্ত মানার্জনে মহা মহ' আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সিন্দিয়াও অবসর 
বুঝিয় কার্য্যারস্ত করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম। তীহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি 
মৃত্যু হইয়াছে, এ ঘটনায় উজীর পদের জন্ঠ মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে । নজফের 
উত্তরাধিকারী আফ্াসিয়াব। মহম্মদবেগ তাহার গ্রতিদ্ন্দী, এই প্রতিদবন্দী দমন মানসে 
আকফ্রাসিয়াব সিদ্ষিযাকে ডাকিয়া পাঠ।ন। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈম্তসামস্ত সমভিব্যাহারে 
আগ্রায় গিয়। বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরে আফ্রাসিয়াব শত্রহস্তে নিহত 
হওয়ায় রাজ্যবিপ্লব দ্বিগুণতর জলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দ্রিকে তাঁকাইয়া, সিন্দিয়ার 
সাহাষ্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দিয়৷ দিল্লী প্রয়াণ করিয় 
পেশওয়ার জন্য “বাঁদসাহী উজীর” পদবী আদায় করিলেন,_ স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি 
পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে 
গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোআব প্রদেশ তাহার বশবর্তী হইল। বাদস! সৈম্তমাঝে সঙের 
মত এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিলেন-সিন্দিয়৷ মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন 
কারলেন। 

সিন্দিয়ার মথুর! প্রবাসকীলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পুণা দরবারে একজন রেসিডেপ্ট 
বসাইবার চেষ্টার মহারাজ! সিন্দে স্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। '্রটিষ দূত ম্যালেট 
সাহেব মথুরায় সিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন । মোগল সম্নাট স! আলম তখন সিন্দের 
ক্যাম্পে, তাহার সহিতও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্তন! 
৪০ বৎসর পূর্বে মারাঠী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারতক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়। তখন দিলীম্বরের মহিমামিহিরে দিক্‌ বিঁদক ঝলসিত। সেকাল আর একাল! 
এই অল্লকাঁল মধ্যেই তাহার সমস্ত মহিমা তন্তমিত হইয়াছে । সেই দিল্লীসমজাট এখন 
ব্র্গাদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আব্দার করিতে আসিয়াছেন। সেযাহা 
হউক, সিন্দের প্রসাদে ব্রিটিষ দৌত্য ফল হইল। 


পুণার রেসিডেণ্ট সার জন ম্যালেট 


১৭৭৫ সালে ম্যালেট সাহেব হিটিষ রেসিডেন্ট হ্ইয়া গুণায় বেশ করেন ও কয়েক 
বৎসর দক্মতার সহিত দৌত্যকাধ্য নির্বাহ করেন। প্ছুঁচ হইয়া গুবেশ, ফাল হইয়! বাহির 
হওয়া” ইংরাঁজ নয়-কৌশলের এই যে পরিণতি, পু্ণার ভাগ্যে তাহাই ঘটল। 


-৯ ৬৮ 


০০৬৬ শিট প্র জাপা ১০ ক 


॥ ৬ 


টু ২৩৩ 
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মহাদাজী সিন্দে (২২৩ পৃষ্ঠা) নার্ন। ফর্থবীস € ২২৫ পৃষ্ঠা) 


আমার বোম্বাই প্রবাস ২২৫ 


উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি শুঙ্খল! স্থাপনানস্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিললীশ্বর-গ্রদত্ত নুতন 
পদমর্ধ্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণাঁয় পদার্পণ করেন। তখন পেশওয়৷ সওয়াই মাধবরাও। 
তাহার অভিষেক ক্রিয়৷ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণাঁয় এমন ধুমধাম আর কখনে! 
হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার পবাদসাহী উজীর” পদবী গ্রহণ। উৎসবের জন্তঠ সারি সারি 
তান্ু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্তী তান্বতে এক স্বর্ণ সিংহাসন গ্রস্তত, তৎসমীপে বাদসাহী 
সনন্দ, বসন ভূষণ উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়ী সিংহাসনের সমক্ষে 
ঈাড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়! শতৈক স্বর্ণ মোহর নজরাণ! দিয়! বাঁমপার্খে উপবিষ্ট 
হইলেন। পরে বাঁদসাহী পরওয়ানা পঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্স্থানে 
গোহত্য। নিষেধস্ূচক অন্ুজ্ঞ। ছিল তাহা শ্রবণ মাত্র সভাসদ্জনের উল্লাসের আর. সীমা 
রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া অভিষেক বসন ভূষণ পরিধান করিয়া দরবারে 
পেশওয়ার পুনঃ প্রবেশ, সভাস্থ সর্দারের অভিবাদন ও দস্তর মত নজরদান। অনন্তর 
তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব রথ গজ, ঢাল তলবার, বসন ভূষণ, চামর নিশান 
প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভাভক্ষ করিয়া পেশওয়৷ যখন সহরে 
প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, বাছ্যধ্বনি, তৌপধ্বনি, পৌরজনের 
জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া ষে কি গগনভেদী গম্ভীর নাদ সমুখিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। 
প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে মিন্দের বরণ। এই প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় 
অভিনয় অতীব কৌতুকজনক। পাঁত্রমিত্র সভাঁসদ সমস্ত লোকে তাহার সম্মানার্থে 
যেমন ব্যগ্র, সিন্দিয়া নিজ পদলাঁঘব বজায় রাখিতে তেমনি তৎপর । সমবেত আমীর 
ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা, স্বতৃজার্জিত উচ্চপদবী সকল তুচ্ছ করিয়া 
আপনার পাটেল*নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা, মোরচল (ময়ূর পুচ্ছের চাঁমর) 
ধরিয়। পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা, পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়ার পারে 
পাদুক। ধরিয়৷ দাড়ানো, ইত্যাদি বিনয় ভানে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু 
তাহার গুঢ় অভিসন্ধি শীপ্রই বাহির হইয়া পড়িল। | 


নানা ফর্ণবীস 


এই সমস্ত ক্রিয়াকাও সমাগ্ড হইবার পর সিন্দে ত্রমে. নিজ মুর্তি ধারণ করিলেন । 

পুণা দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন বুদ্ধি হইতে চলিল। পুণায় থাকিয়া! প্রধান 

ম্ত্রীরপে রাঁজকার্ধ্য নির্ধাহ করেন এই তাঁহার ভিতরকার মতলব। এই সময়ে নানা 

ফর্ণবীস তাহার প্রতিঘন্দী হুইয়া মাথা তুক্িজেন। পুণ| দরবারে নানা একমাত্র দূরদর্শী 
২৯ 


২২৬ আমার বোথ্বাই প্রবাস 


চতুর মন্ত্রী ছিলেন, সিন্দের অতিভক্তির তলে যে স্বার্থসাধন অভিসন্ধি ছিল তাহ! 
তলাইয়া বুঝিতে ঠাঁহার আর বাকী রহিল না। নানা ও সিন্দের মধ্যে মহ! রেষারেষি,_ 
পেশওয়া বেচার! ভাঁবিয়। পান না কোন্‌ দিক্‌ রক্ষা করেন। ছুইজন তাহার ছুই 
বাছ। মহাদাজীর প্রভুত্ব নানার অসহা হইয়। উঠিল- এমন কি, তিনি রাজ্য কারবার 
ছাড়িয়া কাঁশীবাসের হম্বল্প জানাইলেন। এমন সময় ষদূত আসিয়৷ নানার পক্ষ অবলম্বন 
করিল। সিন্দিয়া জররোগে আক্রান্ত হইয়া অকম্মাৎ মানবলীল সন্বণ করিলেন। 
নানার একমাত্র প্রতিদন্দ্ী সরিয়! যাওয়াতে তাহার প্রভৃত্বের পথ নিষণ্টক হইল। 


খর্ডার যুদ্ধ 


মহাদাভীর মৃত্যুর অনতিকাঁল পরে পেশওয়৷ ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ 
বাঁধিবার উপক্রম। নিভাম আলি হিটিষ সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্ট। 
করিয়াও কৃতকাঁধ্য হইলেন না। শীগ্রই যুদ্ধারস্ত হইল। মহারাই্ীয় মহা মহা! বীরের! 
পেশওয়ার পতাকাতিলে এই শেষবার সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী 
দৌলতরাঁও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভেঁ1সলাও 
তাহাদের মধ্যে আসিয়। জুটিলেন। গোবিন্দরাঁও গাইকওয়াড় গুজরাট হইতে ফৌজ 
পাঁঠাইলেন। রান্তে ও পটবদ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্ুরপতি, পত্ত, প্রতিনিধি, পন্ত, সচিব, 
নিশ্বালকর, পাঁট্নকর, ঘাটগে, ডমালে, খোরাত, পন্তওয়ার প্রস্থতি বড় বড় শূর সর্দার 
জায়গীরদার স্ব স্ব দলবল লইয়া রণসজ্জাঁয় সজ্জিত হইলেন। অশ্বপদাতিক সর্বসমেত 
গ্রার় দেড় লক্ষ স্নো একতিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি । আহমদন্গর জিলার 
অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে ঝড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে 
নাই । যেমন গর্জন তেমন বর্ষণ নয়। কোঁন পক্ষের বিশেষ রণচাতুরীও প্রকাশ পায় 
নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়নবশতঃ মারাঠীরা সুলভমূল্যে জয় 
ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। মারাঠীগণ এই যুদ্ধে নিজাম স্রকার হইতে দৌলতাবাদ 
ভূমিথণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয় বিলক্ষণ এককামড় আদায় করিয়৷ লইল। 
নানার গৌরবের আর সীম! রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহাধ্য বিনা অমন 
প্রবল শক্রর পরাভব, ধন্ত নানার নয়কৌশল! দৌলতরাণ সিন্দিয়া তাহার প্রতি 
প্রসন্ন, তুকাজী হোলকর তাহার বাধ্য, রঘুজী ভোসলা ও অপরাপর সর্দারগণ তাহার 
প্রতি অনুরদ্ত। পে্শওয়ার রাজ্যে তদৃষটপুর্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অন্ুকুল। এই 
সমস্ত শুভলক্ষণ সত্বেও কোথা হইতে তাঁচহিতে এক দুর্ঘটন! ঘটিকা নানার আশা 
ভরসা বষ্ঠ1য় ভাসাইয়! দিল । 


আমার বোদা ই প্রব(স ২২৭ 


পেশওয়ীর আত্মহুত্য। 


যে অনর্থপাতের কথা কুচিত হইল তাহা মাধবরাঁও পেশওয়ার আত্মহত্য| | 
তাঁহার বরস যদিও বিংশতি বংসর, তথাপি নানা তাহার সহিত নাবালকের মত 
ব্যবহার করিতেন, তাহাকে স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিতে দিতেন না। ইচ্ছামত তীহাকে 
আপনার ভাইদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না।__নানার বড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র 
কয়েদ ছিলেন, বাজিরাও তাহাদের জ্যেষ্ঠ। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শস্ত্বনৈপুণ্য রূপে 
গুণে বিখ্যাত ছিলেন। মাধবরাঁও সর্বদাই তাহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে 
তাহার কারামুক্তি হয়, তাহার সহিত দেখ! সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার 
আন্তরিক ইচ্ছা । নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত 
অনর্থের মূল--তীহার পুত্রদের প্রশ্রয় দিলে রাজ্যের অনিষ্ট বই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভীবনা 
নাই। তিনি এই ভাবে পেশওয়াকে যতই বুঝাইবাঁর চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি 
অনুরাগ তাহার ততই আরো বৃদ্ধি হর। মাধবরাও অনসর বুঝিরা বাঁজিরাওকে চরের 
হাত দিয়! পত্র লিখিয়৷ পাঠান, এইরূপে গোপনে স্টীহাদের পত্রব্যবহাঁর প্রবন্তিত হয়। 
এক পৃত্রে বাজিরাও লেখেন “আমরা দুজনেই বন্দী, তুমি পুণায় আমি জুনরে? কিন্ত 
আমাদের মন স্বাধীন--ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। যদি আমাদের 
পরম্পরের ভ্রতৃসৌহার্দ অটল থাকে, আমরা যদি আমাদের পিতৃপিতাঁমহের কান্তি রক্ষা 
করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব।” নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয় রাগে 
জবলিয়। উঠিলেন, বাঁজিরাঁওয়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করিলেন, মাপবরাঁওকে নানা প্রকারে 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। 
বিজয়া দশমীর দিন দস্তর মত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও বাধ্য হইয়া মে উৎসবে 
যোগ দিলেন, কিন্ত কিছুতেই তাহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের 
প্রতি আস্থাশুন্য উদ্দাস হইয়া উৎসবের দুর্দিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে 
পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। 

পেশওয়া বাঞ্জিরাও ১৭৯৬--১৮১৭ 

এই ঘটনায় পুণার হুলস্থুল বাধিয়া গেল। রাজ-সিংহাসনে কে বসিবে এই এক 
বিষম সমস্তা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার স্তাষ্য অধিকারী, কিন্ত মন্ত্রীবর্গের 
মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তীহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরাওয়ের পত্রী 
যশোদাবাই বাঁজিরাওয়ের কনিষ্ঠ চি্নাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং চিমনাজীকে 
পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানা এই প্রস্তাবের পৌঁষকতা করিলেন, তাহ! 


২২৮ আমর বোন্বাই প্রবাস 


কার্যেও পরিণত হইল। এদ্দিকে আবার দৌলতরও পিন্দে বাজিরাওরের পক্ষ গ্রহণ 
করায় অবশেষে সেই পক্ষেরই জয় হইল। এইরূপে অশেষ উৎংপাতের হস্ত এড়াইয়৷ 
৪ঠা ডিসেত্বর ১৭৯৬ সালে বাজিরাও পেণওয়। পিংহাসনে অধিরূঢড হইলেন। নানাও 
বিস্তর ফাঁড়া কাটায়! পরিশেষে গ্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া 
--নাঁনা যর্ণবীন তাহার দেওয়।ন। 

বাজিরাও পুণার শেষ পেশওয়া। নানা ফর্ণবীন যতদিন মন্ত্রীৰপে রাজ্যের হাল 
ধরিয়াছিলেন ততদিন রাজ্যতরী নাঁনা সন্কটের মধো এক প্রকার নিরাপদে চলিয়াছিল। 
পুণা দরবারে তিনি একমাত্র বিচক্ষণ কর্ণধীর ছিলেন। ইংরাঁজদের প্রতাপ ও সত্যনিষ্ঠ(র 
উপর তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অতবড় প্রবল শক্রকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম 
বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংবাজদিগকে সাধ্যমত দুরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। 
বাজিরাওয়ের আমলে নান! ফর্ণবীস রাজ্যের হিতকামনায় পেশওয়াকে নিস্বার্থভাবে সৎ 
পরামর্শ দিতে কর খপর ছিলেন। কিন্তু রাজা! যখন অব্যবস্থিত ব্যনাসক্ত ছুর্ব দ্ধ, 
তখন মন্ত্রী আর কত যা উঠিবেন? 


যশবস্তরাও হোলকর 


১৮০০ সালে নানার ফৃত্যুর পর মহারাষ্টে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উৎপন্ন হইল। 
পেশওয়ার শাগন নিজীব ও অস্তঃসারশুন্ত, চতুর্দিকে বিপ্লব, যে যেখানে পারে সৈল্তবল 
গ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনত! সাধিয়া লইতে তৎপর। বৎসরেক পরে আর এক 
নৃতন বীর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন_-ইনি যশবন্তরাও হোলকর। সিন্দিয়া এতদিন 
হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্মরত্তিতে সমুখানপুর্ববক 
সিন্দের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণনা করিধার পূর্বে এইস্থলে 
ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের অবতারণ| করিতে ইচ্ছা করি। 


হোলকর বংশ 


হোলকর বংশ আসলে ধনগর ( গয়ল! ) জাতীয় মারাঠ!। পুণাসন্নিহিত নীরানদী 
তীরবর্তী হোলগ্রামে তাহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাহাদের কুলনামের 
উৎপন্তি। হোলকর বংশের মুখোজ্জলকারী মইলাররাও ১৬০০ খুষ্টাব্দের শেষ 
ভাগে জম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঝাল্যকাঁলে খান্দেশে তাহার মামার মেষপালক 
ছিলেন। 


আঁমার বোণ্ব।ই গ্রবান ২২৯ 


মহলাররাও ১৬৯৩---১৭৬৯ 


একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে নিজ্রিতি আছেন, এমন সমর এক বৃহৎ অজগর সর্প 
তাহার মুখের উপর আতপত্ররূপে ফণ|। ধরিয়। থাকে। এই শুভলক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত 
হইয়া তিনি অন্ত চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি একন্গন মারী 
সর্দারের নিকট ঘোঁ$পোয়ারের কর্ম পান। এই সময় হইতে তাহার ভাগ্য ফিরিল। 
১৭২৪ সালে বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি পদে নিযুক্ত হইরা, ক্রমে উচ্চ 
হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি সম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৭৩২ সালে তিনি 
পেশওয়ার প্রধ।ন সেনাপতিরূপে মালের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাঁভব করেন। 
১৭৫০ খৃঃ অন্দে মালব বিজয়ান্তর পিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়৷ 
লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাহার অধিকার বিস্তৃত হয়। 
এইরূপে তাহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ইন্দোর তাহার রাজধানী 
হইয়৷ দীাড়াইল। পাঁণিপতের যুদ্ধে যে অন্ন করেকজন মারাঁঠী বীর ভালয় ভালয় দেশে, 
ফিরিয়া আসিরাছিলেন, মহলাররাঁও তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি এ যুদ্ধে বড় 
একটা যোগ দেন নাই--তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ 
পরামর্শ দেন মারাঠী সেনাপতি সদাশিব ভাউ “গরলার কথ! কে মানে” এই বলিয়া সে 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাহার পরামর্শ এই--পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
না হইয়া তাহাদের দলবলকে বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা--বল অগ্থেক্ষা কৌশলে 
তাহাদের দমন করা--পলায়নচ্ছলে আদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের 
উপর হল্লা করা; পত্বরায় অনর্থ, বিলম্বে কাধ্যপিদ্ধি” এই তাহার উপদেশ। এই 
পরামর্শ অগ্রাহ্া করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন, শীঘ্রই তাহার 
বিষম ফলভোগও করিলেন। পাঁণিপতের যুদ্ধের পর মহলাররাও মধ্যহিনুস্থানে স্বরাজ্যের 
ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বখসর অতিবাহিত করেন--তাহার তাহাতে সম্যক্‌ 
সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেননা মহলারর।ও উদারচেতা, বিনয়ী অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ 
গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্যশাসনেও সেইরূপ তীহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


অহল্যাবাই 
মহলাররাওয়ের পুত্র খণ্ডেরাঁও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন, তাহার পৌত্র 


মীলিরাও তীহার উত্তরাধিকারী। মালিরাও নির্বদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিককাঁল 
রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালিরাওয়ের মৃত্যুর পর তীহনার মাতা খ্যাতনাম। 


২৩" আমার বোশ্াই প্রবস 


অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকঞ্জিরাও তীহ।র সেনাপতি । উভয়ে মিলিয়, 
অশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতীসহকারে ৩০ বসর কাল রাঁজকাধ্য নির্বাহ করেন। তুকাঁজীর 
দাক্ষিণাতো অবস্থানকালে সাতপুর! শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশের তব্বাবধান করা, 
করদ রাজ্য সকল হইতে কর আদায় কর1, এ সকল অহল্যাবাই করিতেন। যখন 
তুকাজী উত্তর হিন্দস্থান পরিদর্শনে গমন করিতেন, তখন মালব নিমার প্রভৃতি প্রদেশের 
সমগ্র কাধ্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমপ্পিত-_সমুদ্।য় দাক্ষিণান্তো তাহার শাসন বিস্তৃত 
রাঁঞজকোষ তাহার হস্তাধীন-রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিরমপূর্বক রক্ষিত হইত। 
কোন গুরুতর রাজকার্ধয উপস্থিত হইলে তুকাঁজী রাজ্জীর পরামর্শ ভিন্ন কার্ধ্য করিতেন 
না এবং পররাজ্যে যে সকল কশ্মকর্ত। নিয়োগ করিতে হইত, তাহ! অহল্যাবাই স্বয়ং 
করিতেন। তীহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা-গ্রস্থির কোন শৈথিল্য 
ঘটে নাই। এদিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের স্ুখশাস্তিবদ্ধনেও তাহার অশেষ যত্ব। 
এক দিকে "অতিরিক্ত করভার হইতে রায়ৎদের অব্যাহতি দান, অন্ত দিকে জমিদারদের 
স্বববরক্ষণ, এই ছুই দিক রক্ষা করিয়। চলিতেন। রাজ্জী যেরূপ প্রজাবসলা, প্রজারাও 
তাহাকে নীতিপ্রজ্ঞা-মূর্তিমতী জননী সমান শ্রদ্ধ।ভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে 
আদালত পঞ্চায়ং অথবা ম্ত্রীবর্গের বিচারে স'পিয়।ই নিরস্ত থাকিতেন না, যথা নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রকাশ্ত দরবারে নিজ হস্তেই স্ায় বিতরণ করিতেন-_বাহার যে কোন আবেদন তাহ! স্বকর্ণে 
শ্রবণ করিয়া, যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন, শক্তের ভক্ত হইয়া ছূর্দদলের প্রতি 
অন্তায় পীড়ন মনুমোদন কাঁরতেন না, জ্ত্রীজন চিভ্ততোবী তোষামোদও তাহাকে স্তায়মার্গ 
হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্মননিষ্ঠ রাজ্জী মহারাষ্ট্র 
দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব যাট বখসর বয়সে সংসার যাত্র। হইতে 
অপস্থত হন। সেনাপতি তুকাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ ক্লুরিতেন কিন্ত কি 
করেন--সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর! সঙ্গত হয় না, কিন্তু তাহ! 
না হইলেও তাহ।কে মহলাররাওয়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। 
প্রথম মারাী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে 
কাধ্য করেন। শেষাঁশেষি তাহাদের পরম্পর বৈমনন্ত ও বৈরভাব সংঘটন হয়। 
মহীদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাঁজী পরলোকগত হয়েন। 

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহলাররাও ছুইজন পত্ী-গর্ভজাত _যশবস্ত ও 
বিঠোজী ছুই দাসীপুত্র। কাশীরাও মহলাররাও ছুই ভয়ে রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি) 
জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলতরাও সিন্দে, কনিষ্ঠের পক্ষে নানা ফর্ণবীস। একবার ছুই ভায়ের 
মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয় কিন্ত মে চেষ্টার কোন ফল হুইল না। যে দিনে 'ডুই 
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ল্াত। তাহাদের পরম্পর সৌহার্দবন্ধন স্থাপন করিলেন, তার পর দিনেই মহলাররাঁও 
সিন্দিয়ার সৈগ্তহস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহলাররাওয়ের পক্ষ ছিলেন, তিনি এই 
গোলযৌগে পলায়ন করিয়া নাগপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ লাভ 
দূরে থাকুক তাহার ভ'গ্যে কারালাভ ঘটিল-_দেড় বংসর পরে বহুকষ্টে পলায়নে 
মুক্তিলাভ করেন। নেই সময় হইতে তিনি তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র খণ্ডেরাওয়ের ন!মে সৈন্ত 
সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মারাঠ, রাজপুত, পাঠান, ভিস, পিগারী 
প্রভৃতি লোক হইতে ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়৷ 
দাড়ীইজ্নে। পরে ইউরে!পীয় রণপগ্ডিতদের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত 
সৈম্তদল প্রস্তুত করিয়া ল্লেন। আমীর খা ন'মক জনৈক মুসলমান সর্দারের সাহাষ্য 
পাইয়া তাহার বল পুষ্ট হইল) ছুইভনে মিলিয়৷ পিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট 
অত্যাচার আরম্ভ করিয়৷ দিলেন। পরিশেষে ১৮০২ সালে পুণাগগনে ধূমকেতুর ন্তাঁয় 
সহসা সসৈম্ত আবিভূ্তি হইলেন। তীহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত 
হইল। তাহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন, 
বাজীরাও তীহাকে হাতীর পায়ে বাঁধিয়া নির্দয়রূপে তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। 
সিন্দিয়ার রাজ্য লুঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও প্রতিশোধ তুলিবার মানসে পুণার 
দিকে ধাবমান হইলেন। তাহার গতিরেোধ করিবার জন্ত পেশওয়া এবং সিন্দে উভয়ে 
আিবেল ঘাটে সৈম্ভ প্রেরণ করিলেন, তিনি আর এক দিক দরিয়া ঘুনিয়া সৈম্তহস্ত 
এড়াইয়৷ পুণার দেড় ক্রোশ পুর্ব্বে আসিয়া তান্ু গাড়িলেন। ছুই দিন পরে ছুই 
সৈন্যের সংঘর্ষণ । ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবস্ত জয়ী হইলেন। গিন্দিয়া কামান ও. 
অন্ঠ।ন্ত জিনিষপন্ন ফেলিয়া! রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উনুক্ত। 
পর দিন ব্রিটিষ রেন্িডেণ্ট কর্ণল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাঁন। গিয়। দেখেন বর্দমাক্ত ক্ষত বিক্ষত শরীরে অন্ধবীর * এক ক্ষুদ্র তান্ুতে শয়ান, 
ঠিক যেন শরশধ্যাগত ভীন্মদেব। হোলকর কর্ণল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্ 
বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তাহাকে মব্যস্থ মানিবার 'তসুক্য দেখাইলেন, কন্ত তিনি 
সে অনুরোধ না! মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়। গেলেন। হোলকর 
তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পুর্ণ অবকাঁশ পাইলেন এবং মনের সাথে নগর লুণ্ঠন করিয়া 
লইলেন। 

বাজিরাও হোলকরের বিজয়বার্তা শুনিয়া প্রাণভরে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে 





সপ্ন বিন শশা 


* ইতিপূর্বে ঘটনাত্রমে দৈবাৎ বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে একচক্ষু হারাই ছিজেন। 


২৩২ আমার বোম্বাই প্রবাস 


সিংহগড়, সিংহগড় হইতে রারগড়, রায়গড় হইতে রদ্বুগিরির সমীপস্থ স্থবর্ণহূর্ণ, পরিশেষে, 
ভিটিষ গোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাঁজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিসেম্বর 
মাসের শেষ দিনে বাসীনসন্ধি। 


বাঁসীনসন্ধি ৩১ ডিসেম্বর ১৮০২ 


এই সন্ধিষোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। সন্ধির মর্ম এই, ইংরাজেরা 
পেশওয়াকে পৈতৃক নিংহাননে বসাইয়। দিবেন,পেশওয়। স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিষ সৈন্ 
গৌঁষণ করিবেন এবং তাঁহার ব্যয় নির্বাহার্থে যাহীতে ২৬ লক্ষ টাঁকা বাধিক আয় 
হয় এমন ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের তন্ুমতি ব্যতীত সন্ধি 
বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়! বাজিরাও 
পুায় প্রত্যাগত হইলেন। তাহার মসনদ প্রাপ্তি ঘোষণার্থে ১৯ তোপধ্বনি হইল। 
প্রকৃতপক্ষে এ তীহার সম্মানার্থে নহে, ইহা! ইংরাজদের রাঞ্যলাভন্থচক জয়ধ্বনি। 

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশ্ষে কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ 
করিলেন, তাহা! নহে। তাহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোঁচনীয়। কায়দ! নাই, 
কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই-_ প্রজাদের যে ভয়ানক ছুূর্দশা তাহা! কহতব্য 
নয়। পুণার আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্থ্য তস্করের আবাস-_রাজপুরুষেরা তাহাদের 
লুটের ভাগ্গী ও গ্রশয়দাত।। পেশওয়ার নিজের রাজ্যশাসনের ক্ষমত নাই। পুণ! 
দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্তীরও নাম গন্ধ নাই। বাজিরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
বিলানী ছিলেন, তাহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার 
রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্ত । আদালত নাম মাত্র-যাহার পয়সা তাঁহ।রই জয়। 


ত্রিন্বকজী ] 


ছুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিষ্বকজী ডাঙলিয়। নামক এক ব্যক্তি আবার তাহার মোসাহেব ও 
ছুৃন্ত্রী আসিয়৷ জুটিল। বেমন রাঁজা তাঁর উপযুক্ত মন্ত্রী! যেমনটি চাই বাজীরাও 
তেমনি ভৃত্য পাইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়'ড় সরকারের মধ্যে রাজন্ব 
সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদভঞ্ন 
কার্যে পুগায় আগমন করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেপ্টকে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্ত দায়িত্ব 
স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপুত হয় নাই। তাই বাহিরে 
যতই ভদ্রতাচরণ করুন, ভিতরে ভিতরে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। 
বাজীরাওয়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণুরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই 
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ভুজনের একত্রে পানভোজন হয়। সন্ধার সময় শাস্ত্রী বিঠোবা মন্দিরে পেশওয়ার 
নহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়। যেমন তিনি মন্দিরের 
বাহির হইলেন অমনি জল্লাদের খড়গাঁঘাতে ব্রাঙ্ষণের অপঘাঁত মৃত্যু হইণ। এই ব্রহ্মহত্যার 
মূল প্রবর্তক ত্রিষকজী। কিন্তু পেশওয়া যে নিতান্ত নির্দেধী ছিলেন তাহ। নহে-_.. 
তাহাকেও সত্বর এ পাপের প্রারশ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরাওয়ের রাজ্যে 
শমন-ডঙ্কা বাঁজিয়া উঠিল। 


রেসিডেন্ট এলফিনিষ্টন 


সুবিচক্ষণ এলফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিষ কার্ধ্যকর্তী | ত্রিম্বকজী এই হত্যা- 
কাণ্ডের মূলগ্রবর্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে 
চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমতঃ ইতস্তত করেন, পরে তাড়। পাইয়া অগত্যা প্রিয়তম 
ত্রিশ্ঘকজীকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন-ত্রিম্বকজী থানার ছুর্গে বন্দী 
রহিলেন। তাহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকি পাহারা । কতকদিন পরে তিনি 
ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধুলি দিয়া পলায়নপূর্বক পাহাড় পর্বতে অদৃশ্তভাবে ফিরিতে 
লাগিলেন। 

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাঁড়াইবা'র নানান পন্থ। দেখিতে লাঁগিলেন। এই 
অভিপ্রায়ে সিন্দে হোলকর নাগপুররাজ৷ পিগারী দস্থ্যদল, এই সকল লোকদের সঙ্গে 
ষড়ফন্ত্রে সৈম্ত সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাহার সৈম্ত সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি হইতে, 
চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্ত জাতির -মধ্য হইতে সৈন্ত সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিষ্বকজীকে 
অর্থ-সাহাধ্য জন্ত পাঠানো হইল। এলফিনিই্টন সাহেব চরমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইতেছেন, বাজিপাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন-_রাজ্কে কি. 
ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার উদ্বোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে 
যখন কোন ফল হইল না, তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল, ধত্রিম্বকজীকে দেশান্তরিত 
করিতে হইবে; যদি না কর তাহ! হইলে ইংরাজদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে। এই 
বেল! প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়৷ দাও এবং এই করারের বন্ধকম্বরূপ তুর্গদ্য় আমাদের হস্তে 
রাখিয়া দাও নইলে পুণা এখনি সৈম্ঘবেষ্টিত হইবে।” পরে পেশওয়াকে আষ্টে পৃষ্ঠে 
বাঁধিয়। ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পুর্বাপেক্ষা আরো কঠোর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ 
করিলেন। অবশেষে গবর্ণর জেনারেলের আদেশে ক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। 
তাহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা' সমূলে নির্মম, ল হইল। 


৩ও 


২৩৪ আমার বোথ্াই প্রবাস 


পুণার সন্ধি ১৮১৭ 


বাজিরাও ইংরেজদের সঙ্গে বলে পারিয়া উঠিবেন না তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; তাই 
প্রকাগ্তে কোন শক্রতাঁচরণ করিতে পারেন ন', গোঁপনে সৈন্ঠ সংগ্রহে নিবস্ত হইলেন 
না। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্ত সংগ্রহ করিতেছেন তাহ! বুঝিতে পারিয়া এসফিনিষ্টন 
তাড়াতাড়ি বোম্বাই হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়৷ পুণার ক্রোশ ছুই দূরে 
খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারস্ত। 


খিড়কী যুদ্ধ ৫ই নবেম্বর ১৮১৭ 


ইংরাঁজদের সৈম্বল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ যুরোপীয় সেন! । 
মারাঠিদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০, পুণ। হইতে খিড়কীর পথ পর্যন্ত সেনায় 
সেনায় আচ্ছাঁদিত। বাপু গোখলে মারাঠী সেনাপতি । গোখলে একদল সিপাহীর প্রতি 
শক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছ৷ বাছ। অশ্বচ।লন! করিলেন --সওয়ারের! মহারো খে 
হল্লা করিয়া চলিল-_সেই সঙ্গে নয়মুখী কামাঁন-ব্যাটারি হইতে গুলিগোল! বৰ্ধিত হইল । 
এই অশ্বচাল চালনে আশানুরূপ ফললাভ হইল ন, বরং উপ্টোৎপত্তি হইল। ছুই সৈন্যের 
মাঝখানে একট! প্রকাণ্ড গর্ভের মতন ছিল, কতকজন সোয়ার প্রথম ঝৌকে তাহার 
মধ্যে গিয়৷ পড়িল, কতক বা গুলি খাইয়া! ধরাশায়ী হইল-_অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটির! 
গেল। সওয়ারদের পরাভবে মারাঠী সেনারা এমন নি গেল যে আর কেহই এগোইতে 
সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্ত সশরীরে অন্তধ্ণন। ইংরাঁজেরা রিপুশৃন্ত 
সমরক্ষেন অধিকার করিয়া! রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্ত ক্ষতি, মারাঠীদের ৫০০ 
লোক মারা পড়ে। পেশওয়৷ সেনামগ্ডলী পরিবৃত হইয়। পার্ধতী-মন্দি'র হইতে খিড়কীর 
যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। হৃষ্যোদরয়ে তাহার গৈষ্ভদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশপূর্ণ_ 
কুরধ্যান্তের মধ্যে মে সমস্ত সৈম্ত ছিন্নভিন্ন হইয়! কোথায় চলিয়৷ গেল, তাহার চিহ্নমাত্র 
রহিল ন|। 
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প্রভাতে গণিয়া সেন! হরষে বিহ্বল, 
ভাগ যবে অস্তাচলে কোথায় সে বল? 
বাঁজিরাও-এর গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন-- 
ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। ১৫ই নবেম্বর ব্রিটিষ সৈন্তের পুণা অধিকার, 


আমার বোম্বাই প্রবাস ২৩৫ 
তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাঁজদের করতলন্তস্ত হইল। নববর্ষারস্তে পুণার অনতিদুর 
কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ছুদধর্য ইংরাজপ্রতাপের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাইয়! 
বাজীর(ও সেই যে স্বদেশ ছাঁড়িয়। উদ্ধশ্বাসে পলাইলেন, আর ফিরিলেন না । দেশ দেশীন্তরে 
তাত হইয়া অবশেষে তিনি স্তর জন মালকমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর 
উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত ঝিঠুরে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের সুত্রধার তরাচার নানা সাহেব এই বঝজিরাও-য়ের পোষ্যপুত্র। শতবর্ষায়ত 
পেশওয়া বংশ তীহাতেই বিলীন হইল। পুণ! ও পুণার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ ইংরাজ 
রাজ্যতুৃক্ত হইল। 


আঁহমদনগর 


আহ্মদনগর দক্ষিণ প্রদেশের একটি নামাঙ্কিত নগর। মোগল যুগে ইহার পত্তন 
হয়। বিপ্লবের মধ্যেই ইহার জন্ম ও বিচি ঘটনার মধ্য দির! কিরূপে ইহা! ব্রিটিষ রাজ্যের 
অধীন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £-_ 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে মোগল সম্রাট ভারতের সর্বোচ্চ শিখরে আরঢ। দাক্ষিণাত্য 
তখনো মোগল যুপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিলীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় 
আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খুষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীন দক্ষিণের স্রৃবিস্ৃত প্রদেশ 
অধিকার করিয়! “বামন, রাজবংশ সংস্থাপন করেন। ইহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে 
দক্ষিণের সেই মহাঁবল পরাক্রীস্ত “বাঁমন+ বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্াবশেষ হইতে বিজাপুর 
আহমদ্নগর গলকণ্ড প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুখিত হইল। ১৫৬৫ অবে মুসলমখুন 
রাজার! দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু-রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে 
মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল 
সম্রাটের ঈর্যানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহার বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্তিত 
হয় ও তাহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগলরাজ্য ভুক্ত হয়। 

সুলতান বহান নিজাম সার মৃত্যুর পর আহমদনগর ছুই দলে বিভক্ত হয়; স্ুুবিখ্যাত 
টাদবিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িক! ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সমাটের 
শরণাপন্ন হইয়া আঞফ্বয়ের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে 
ছিলেন। মোগলের! দাক্ষিণীত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল খুঁজিতেছিলেন, 
তাহারা এই জুষোগ ছাড়িবার পাত্র নন। সম্রাটের আদেশক্রমে মোরাদ আহমদনগরের 
সম্মুখে সসৈম্ত উপনীত হইলেন। 


২৩৬ আমার বোম্বাই প্রবাস 


টাদবিবি 


আহমদ্নগর আক্রমণকালে শ্ুলতান। টাদবিবি যে অস!ধারণ বীরত্ব ও দেশানুরাগের 
পরিচর দিয়াছিলেন তাহাতে তীহার নান ও-অঞচলে চিরম্ববণীয় হইরা রহিয়াছে । তিনি 
্রাহার আত্মীয় বিজাপুর সুলতানের সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়। পাঠাইলেন কিন্তু সুলতান 
সময় মত আসিতে পারিলেন না। টাদবিধি একলাই শরীর বিচ্ছিন্ন সৈম্ভবল একত্রিত 
করিয়৷ মোঁগলবলের বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইয়! দাড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মোরাদ সৈম্তস।মন্তে 
নগর বেষ্টন করিনাছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তত, কিন্ত রাণী কিছুতেই বিচলিত 
হইবার নন। প্রত্যহ অশেষ সঙ্কটের মধ্যে কেল্লা পর্যবেক্ষন করিয়া তাহার বলাধ।নের 
উপায় চিন্তা করিতেছেন। মোগলখনিত ছুইটা স্থরঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহা প্রতি- 
বিধানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৃতীয় আর একটা সুড়ঙ্গ ছিল তাহার বিরুদ্ধে 
সৈম্ত চাঁল।ইবার পূর্বেই শক্রগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গপাঁল বিনষ্ট 
হইল, প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখ! গেল, লোকেরা প্র।ণভরে পলায়নোগ্ভত--টাদ বিবি কব্চ 
ধারণপূর্বক মুখের উপর একট ঘোমটা দেলিরা খোলা তরবারে সেই স্থানে গিয়া! 
উৎসাহ বাক্যে সকলকে ডাকিয়া আনেন-_-তীহাঁর দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল, গুলি 
গোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর 
যুদ্ধের পর মোগল সৈম্ত পিছু হুটিরা গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চীদবিবি 
সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রাস্ত কাঁজ করিতেছেন। পর দিন প্রাতে মোগলের! 
দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকটা বুজিযা গিক্নাছে তাহাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ, 
নৃতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের পথ নাই। ঘুধরাজ ভ।বিলেন গতিক বড় 
ভাল নয়, প্রস্তাব করিয়া পাইলেন, যদি বহাড় (2০1) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া 
দেওয়! হয় তাহ! হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। ট.দবিবি বিজাপুরের সাহাধ্যলাভে 
হতাশ হইয়। এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। যুবরাঞ ও 'অল্পপ্বল্প ফললাভে সন্ত 
হইয়। সসৈন্তে ফিরিয়া গেলেন। সুলতানা সেঝারকার মত যেন কোন প্রকারে 
নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে অন্নকালের জন্তয। তাহার ছুই বস পরে মোগলেরা 
ফিরিয়া আমিয়। আবার নগরের উপর হল্না করিল। এবার রাজ্জী আর 
শক্রহত্ত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
কিন্তু তাহার সমুদবায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শক্র তাহার উপর আবার 
গৃহবিচ্ছেদ ; টীদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। উপায়াস্তর না দেখিয়া 
মোগলের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাহার সৈন্তেরা বিজোহী 


আমার বোই প্রবাস ১৬৭ 


হইগ্না উঠিল। সেই গোলযোগে একজন বিদ্রোহী সৈনিকের হস্তে রাণী প্রাণ হারাইলেন ; 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শক্রহস্তে নিপতিত হইল । 

টাদবিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন, তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র বিজাপুরের স্থলতান 
ইব্রাহিম াদবিবির নিকট অনেক বিষয়ে খণী-উাহার কৃতজ্ঞতার চিহুম্বর্ূপ তিনি 
সুলতানার নামে যে একটি স্তৃতিগীত রচনা করেন তাহ| এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম | 


সুরকাননে অগ্পরা--আছে নানা, 
মরভবনে রূপবতী-_কত আছে । 
বিজাপুরের রাণী চাদ সুলতানা, 

রূপে সবাই হার মানে-তীর কাছে ॥ 
সদ! সাহস পরব তার-ঘোর রণে, 
গৃহে শান্তি দয়া যেন_শোভমান। | 
আহা, করুণ! কত তার-__দীনজনে, 
বিজাপুরের রাণী টাদ সুলতানা ॥ 

যথ। ফুলের মাঝে টাপা-মেবা মানি, 
তরু মাঝারে সহকার সবে জিতে। 
তথা রাণীর মাঝে রাণী-_-টাদ রাণী, 
ফেব! পারে গো তার গুণ বাখা নিতে ॥ 
যিনি জননী সম স্রেহে--ম্বভবনে) 
মৌরে বিদেশে পাঁলিলেন--সযতনে । 
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম-_স্মরি সে কথা, 
তার চরণে সঁপিলাম- স্মরণ গাথ! | 


আহ্মদনগর মোগল রাজ্যতুক্ত হইল কিন্তু তাহা দিশ্গীশ্বরের হস্তে অধিককাল 
স্থারী হয় নাই। দিল্লীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ভাগ্য পরিবর্তন হইল। মোগল 
হইতে মারাঠী অধিকার, পরে যখন পেশওয়াকে রাজ্য্যুত করিয়া ইংরাজেরা পশ্চিম 
ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন, তখন আহমদনগরও ইংরাঁজরাঁজ্যে আসিয়া মিলিত 
হইল। 


২৬৮ আমার বোদ্বাই প্রবাস 


সমাজ ও ধন্মসংক্কার 


. পৌন্বুলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুমমাজের সারভূত ছুই প্রধান অঙ্গ। 
ছিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্মের অস্থিমজ্জা হচ্ছে পৌত্বলিকত|। সমাজ- 
সংস্বর্তীগণ কাল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা, কেহ ব! পৌত্তুলিকতা 
এই ছুই ভিত্তির উপর সাধ্যান্ুসারে অস্ত্রাধাত করে আসছেন। সমাজ-সংস্কারের প্রতি 
ধাদের একান্ত লক্ষ্য তাহার! জাতিভেদ উন্মলন করতে ব্যগ্র। ধর্ম্সংস্কার যাঁদের 
একমাত্র উদ্দেম্ত তারা পৌভলিকতার উচ্ছেদ সাঁধনে ফত্রবান্। ভারত ইতিহাসে সময়ে 
সময়ে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পূর্বাপর একান্ত চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু ধর্মবীরেরা 
অনেক সময় পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর 
দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ়বদ্ধ, জাতিভেদের শৃঙ্খল এমনি কঠোর যে তা ভেদ করা 
কঠিন ব্যাপার। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বাধ! দেবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে 
এগোবার শক্তি নেই। এই সমাঙ্জে যা কিছু পরিবর্তন, যা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় 
তার বারো আনা বাইরের সংশ্রবে, সমাজের নিজন্ব নৈসগিক বলে তা সাধিত হচ্চে 
বৌধ হয় না) সে সবই প্রায় ইংরাজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ/তার সংঘর্ষে । 
সে যাই হোঁক্‌, বিপক্ষ দল যতই বল প্রয়োগ করুক না কেন, হিন্দুসমাজ তার তেত্রিশ 
কোটি দেব র্নেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে অটলভাবে রাজত্ব করছেন) ওদিকে 
তার ভ্রক্ষেপ নেই। তার প্রভৃত প্রতাপ প্রতিরোধ করতে পারে এমন বল সমাজে 
আছে কি না সন্দেহ। রাবণ বধের জন্তে রামের মত বার চাই-_তা কোথায়? 


সমাজ-সংস্কার 
সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিশ্টেষ্টভাব দেখে কষ্ট বোধ হয়। যে 
পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তার হওয়া উচিত তাঁর তৃপ্তিজনক কোন লক্ষণ দেখা যায় ন|। 
বোম্বায়ের লৌকেরা অনেকে আমাদেরই মত বিবাহাদি গৃভ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় 
করে বিপ্গ্রস্ত হয়ে পড়েন, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে কারো! দৃষ্টি নেই। কিন্তু বিবাহের 
ব্যয় সংক্ষেপে কর! ত সামান্ত ব্যাপার, আসল যে দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয় 
উচিত সে হচ্ছে বাল্য-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ। 


বাল্য-বিবাঁহ 


বাল্য-বিবাহ"-এ এক বিষম রীতি। শুধু বোম্বায়ে কেন, বাল্য-বিবাহের বিষম 
ফল ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। বন্ধাকে অত ছোট বয়সে পিত৷ 


আমার বোশ্বা* প্রবাল ২৩২ 


মাত গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি ্বর্গন্থথ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই 
ন!। পুত্রের বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুত্রের বিছ্টাশিক্ষা, 
তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়া--এ সকল গুরুতর কর্তব্য ছেড়ে 
সর্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। নোঁশ্বায়ে বালক বালিকার বিব'হ 
পুভুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে 
বড় ভাল বাসতেন -ভার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করে খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর 
বিবাহোতৎসব অনুষ্ঠান করতেন--এই সব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। 
ওদেশে দশ বার বৎসরের বালক সাত আট বৎসরের বালিকা--এইরূপ দম্পতিকে 
অনেকসময় উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে দেখা যায়। মেয়ে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স 
বাঁড়িয়ে না দিলে সমাঁজের কল্যাণ নেই। পুর্ণ বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী 
পুরুষ উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্তৃতির পক্ষেও অনর্থকর। এইরূপ বাল্য-বিবাহ্‌ হইতে 
হিন্দু সমাজের যে কত অনর্থোৎপন্তি হইতেছে বল! যায় না। বিপনন বালপ্রস্থতি, 
নিববীর্ধ্য সন্তান সন্ভতি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র, অকাল বার্ধক্য, অকাল মৃত্যু-_ 
জাতীয় অবনতির এই সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের চৈতন্ত হয় না-আশ্চর্ধ্য | 
অকালপক ফল যেমন স্ুস্বাহ হয় না, অকালপ্রস্থত সন্তানও সেইরূপ নিবকীধ্য রুগ্ন ক্ষিগ্ 
হইয়৷ ভূতলে অবতীর্ণ হয়। 

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীন্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল 
অকালে পরিপক্ক হয় এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু 
তার ত একটা সীম! প্ররুতিতে নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে ভিজ্ঞান্ত এই যে, প্রাকৃতিক 
নিয়ম অনুসারে কোন্‌ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? প|ঠকের মধ্যে অনেকে 
অবগত আছেন, কিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হবার পুর্বে মহাত্মা! কেশবচন্ত্র সেন 
এই বিষয়ে কতকণডলি দেশীয় ও বুরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন--ডাক্তার 
নন্মান্‌, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আত্মারাম. 
পাও্ুরঙ প্রভৃতি বিচক্ষণ ভাক্তারের! বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন আপন 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীরপ্রকতি 
এই সকল বিষয় বিচার করে তারা বলেছেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের- 
১৬ কিন্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত 
নেওয়া যায় তাঁর মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্ত্র) এ দেশেস্ত্রীলোকের বিবাহের 
বয়স অন্ন ১৪ বৎসর নির্দেশ করেন। অন্তের] ১৪ বংসরেরও অধিক। এই সকল. 
পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্্ীধর্্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় 


২৪৭ আমার বোম্বাই প্রবাস 


তা নয়। আরে! ছুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙগ 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্চে যে আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক 
নিয়মের বিরোগী। 

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়! পর্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা" রীতি আছে (যেমন 
মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি, ) সেখানে অবশ্য বাঁল্য-বিবাহের দোষ 
অনেকটা খণ্ডন হন্ন কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই 
স্বমী স্ত্রীর মত একত্র সহবাদের যে নিয়ম আছে তার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিত নিয়ম 
আর কী হতে পারে? 

প্রথিতনামা ডাক্তার চুনীলাল বন্্ তাহার নব প্রকাশিত "শারীর স্বাস্থা বিধান 
বিষয়ক পুস্তিকায় বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই 
প্রণিধানযোগ্য | তাহার ব্যক্তব্য এই £-- 

“আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় এই তত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হাদয়ঙ্গম করিবার 
গ্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদের দেশে 
পুত্র কন্তা জন্মিতেছে তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররপ্ণ ও অল্পজীবী হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? পিতামাতার দেহ পূর্ণতা লাভ করিবার বহুদিন পুর্টেই 
তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়সেবাজনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়৷ থাকে । প্রথমতঃ ২৫ বৎসরের 
নানে পুরুষের 'দেহ পুর্ণতা লাভ করে না; ইহার পূর্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণদেহ 
হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশ ছুরাশ। মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অসচ্ছলতা 
স্বতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবকবৃন্দের মধ্যে 
বিমান থাকে । বালিকাগণের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহার জননী- 
পদগৌরব লাভের অধ্ধকারিণী হইয়া থাকে, তাহ ভাবিয়া দেখিলে গ্লই জাতির ভব্ষ্যিৎ 
সম্বন্ধে বিশেষ ছুূর্ভাবনা! উপস্থিত হয়। এই সকল ছুগ্ধপোব্য বালিকাদিগের গর্ভ হইতে 
ষে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার! যে কখন জীবনে শৌর্ধ্য বীর্যের পরিচয় দিতে পারিবে 
এরূপ আশ! করা বাতুলের কার্ধ্য মাত্র। আমাদের দেশে শিশুদিগের মৃতু)সংখ্যা যত 
অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎ- 
সক্দিগের মত এই যে, অপরিণত পিতামাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশু- 
দিগের জীবনীশক্তি এত অল্প এবং সামান্ত কারণেই উহার রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে 
পতিত, হইয়া থাকে । আর যাহারা বাঁচিয়া থাদক তাঙারাও কোনরূপে ছুর্বহ 
জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্টকাঁল অতিত্রম না! করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। . 


আমার বোম্বাই প্রবাস ২৪৯ 


“আমাদের বাবিকাগণ অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত্ত 
হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি, 
দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিংসকদ্দিগের অগোচর নাই। অথচ আমরা এমনি অন্নবুদ্ধি যে 
জানিয় শুনিরা আমাদিগেব কন্ত। ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিক্ষার 
করিয়া দিতেছি। 

“অধ্যয়ন সমাপ্ত হইনার পূর্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অন্ুচিত। সাধারণতঃ 
২৪২৫ বৎসরের পুর্বে বিগ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্যন্ত 
গুরুগৃহে থাকিয়৷ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত। স্থতরাং ইহার পুর্বে বালকের বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঙ্কর নহে! ইহাতে স্থাস্থ্াভঙ্গ ব্যতীত আরো অনেক সামাজিক 
অনিষ্ট সাধিত হর। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিগ্তাশিক্ষা সম্বন্ধে বথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, 
শিক্ষা শেষ হইবার পূর্বে পুত্র কন্তা জন্মিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণ চিন্তার উদ্দিগ্ 
হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাজ্ষা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত 
হয় এবং অবস্থানৈগুণ্যে সামান্ত উপজীবিকার জন্য পরেব দাসত্ব স্বাকার করিয়! 
আন্মসম্মান 'ও মন্তুষ্যেচিত সন্গুণাবলীকে চিরবিদায় প্রদান করিতে হয়। স্ুশ্রাতের 
মতে পঁচিশ বৎসরের পুর্বে পুরুষেব এবং ষোল বৎসরের পুর্ধে কন্তার বিবাহ দেওয়া 
একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন 
ভারতের প্রথা আমাদের সমাদ্দে পুনঃ প্রচলিত হইলে 'আামাদের জাতি €্য অর্থসার্থথ্য 
ও পুর্বগৌরব লাভেব অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।” 

বালক বালিকার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সঙ্ঘটন যদি প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের 
সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, তবে এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতামাতার এত আগ্রহ কেন? 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্তার উপর এইরূপ অধিকার খাটিয়ে তাঁরা ভাল কাজ--মা বাপের 
উপযুক্ত কাজ করেন কি? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছ৷ পরিস্ফুটিত হয় না-_ 
নিজের মতামত দ্রেবার ক্ষমতা জন্মে না, সে বয়সে চিরজীবনের মত তাদের উদ্বাহশৃঙ্খলে 
বেধে দিয়ে কি তীর! স্থবিবেচনার কার্য করেন? আমি একথা বলছি না যে, পুত্র 
কন্তার বিয়েতে পিতামাতার অধিকার নেই-হস্তক্ষেপ করবার আবম্তক নেই। আমি 
বলি নিদেন এইটুকু বরস পণ্যন্ত অপেক|! করা উচিত, ধে বয়দে মেয়ে পুরুষ আপনার 
জেনে শুনে বিবাহ করতে পারে, বিবাহে মাপনার ইচ্ছানিচ্ছ৷ প্রকাশ করতে পারে। 
যে বয়সে তার! বিবাহের মন্ বুঝতে ও নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে অসমর্থ, সে 
বয়সে তাদের বিবাঁহ ঘটিয়ে দেওয়া অন্তায়। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার 
থাক্‌ না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব--ঘটা বাটার মত 

টী ৩১ 


২৪: আমার বোদ্বাই প্রবাস 


ব্যবহারের জিনিষ নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদুর বজায় রাখা যেতে পারে তা করা 
কর্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি একেবারেই লক্ষা করে না অথবা যাঁর 
প্রভাবে ত! সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না। 

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ব বলতে চাই, তার প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপুর্বক বিবাহ করা) দ্বিতীয়, 
্ত্ীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝে দারপরিগ্রহ করা । আমাদের ছুর্ভাগ্য যে আমাদের 
দেশের বিবাহপ্রণালী এই ছুই মুলস্ত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে। 

এই যে বিষম কীট, যা আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমিকই অবসাদের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে, এর উচ্ছেদের একটা উপায় ন! করলে আমাদের আর নিস্তার নেই। ব্যাধি 
যে সাজ্ঘাতিক হয়ে দঈড়িয়েছে তার আশু চিকিৎসার প্রয়োজন, সময় প্রতীক্ষা করে 
থাকলে চলবে না। গৃহকর্তীরা এ বিষয়ে মনোযষেগ করুন, বিশেষতঃ আমাদের ছত্রবুন্দ 
সচেষ্ট হোন, তাঁদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা! ভরসা,-তারা দল বেঁধে দাড়া 
আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির আর কালবিলম্ব হবে না। 


বিধবা-বিবাঁহ 


বিধবা-বিবাহের গ্ঠায়ান্তায় আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। আমার মতে 
সামাজিক অন্ুশাসনে বিধবা-বিবাহ বন্ধ কর! যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা 
ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। 
পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্গচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্ত 
আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদারগ্রস্ত বিলাদীর মুখে সতীত্ব ধর্মের ব্যাখ্যা 
যেরূপ বিসঙ্গত, তাদের উপদেশও কতকটা সেইরূপ। উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্র্গমর্ধ্য 
যতই সমর্থন করুন না কেন, তারা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্বীর অস্ত্যেষিক্রিয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্ততঃ করেন না, তখন তীদের কথার মূল্য 
কি? স্ত্রী পুরুষের ব্র্গচর্যে কি বিধাতানির্দিষ্ট এতই প্রভেদ? বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে 
্রক্ষচারিণী আদর্শসতী অনেকে আছেন স্বীকার করি, তাই বলে বিধবার উপর জোর 
জবরদন্তী করে ব্রহ্গচ্ধ্য চাপানো- এটা কি ঠিক? প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণে 
কি সুফল প্রত্যাশা করা যায়? এ থেকে আমাদের সমাজে যে ভ্রণহত্যার্দি কুফল 
ফলছে, হে ভগ্ডতপস্থি, তা কি তুমি দেখেও দেখবে না? একবার ভেবে দেখ, 
বালবিধবার চিরবৈধব্য কি মমতাহীন নিষ্ঠুর বিধান! 

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুসমাজ যে বিধবা-বিবাহের বিরোধী তা নয়। এমন অনেক 


আমার বোশ্বাই প্রবাস ২৪৩ 


জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। ব্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্গণ্যের অন্ুকরণনীল 
'জাতিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথা 
আবহমান কাল চলে আসছে-সে কি না বিধবার মন্তক-মুণ্ডন। বর্গ বিধবাদের 
অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়,_-এক সন্ধ্যা আহার, নির্জলা উপবাস, 
অলঙ্কার বর্জন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার উপর শিরোমুণ্ডন প্রথা নেই। বোদ্বায়ে ব্ধিব| 
রমণীদের এসব ত আছেই, তার উপর বেশীর ভাগ এ এক উৎপীড়ন। ভবিষ্যতে 
বিধব! স্ত্রীদের অদৃষ্টে যে সকল জালা যন্ত্রণা আছে, পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের 
হাতে কেশচ্ছেদন তার পূর্বাভাস। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাধ্য করা ন! 
হয়, তাদের সন্মতিপ্রকাশের কোন উপায় নির্দিষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারকদের তাহা 
বিবেচ্য । আমি জানি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে 
রাজবিধি প্রয়োগ করবার উদ্চোগে ছিলেন, কতদূর কৃতকাঁধ্য হয়েছিলেন বলতে 
পারি না। 


দেবদাসী 


এই প্রসঙ্গে অপ্রৌটা বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার অত্যাচারের কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে “নায়িকা” নামে একদল বারাঙ্গনা আছে 
(অন্ত নাম দেবদাসী ), তারা দেবমন্দিরে নর্তকী-রুপে নিযুক্ত। তাদের বিবাহ হয় 
না, বেশ্ঠাবৃত্তিই তাদ্দের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই কাধ্যে দীক্ষিত হবার একটা 
বিশেষ অনুষ্ঠান আছে--তাকে বলে “সেজ। সে অনুষ্ঠান বিবুহের ভড়ং মাত্র। 
বরের ঠিকানায় একটা খড়গ রাখ' হয়, তার উপর ফুলের মাল! সাজিয়ে পুরোহিত 
মন্ত্র পাঠ করে এবং বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্ষ্যে 
ও আনুষঙ্গিক অকার্যে তার জীবন উৎসর্গীকুত হয়। বোম্বাই মফস্বল কোর্টে এইরূপ 
অত্যাচার-সম্প্কীয় মকদ্ধমা। কখন কখন উপস্থিত হয়, আমি কারওয়াবে থাকতে এইরূপ 
মকদ্দম। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। অসামীর বক্তব্য এই-_-"এ আমাদের 
চিরস্তর প্রথা, মেয়েকে আমাদের কুলধর্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি?” কিন্ত 
দেশাচার যাই হোঁক্‌, যারা কিশোর বয়ঙ্ক বালিকাদের মতিভ্রঙ্৯ট ও আজীবন বেশ্তাবৃত্তি 
অবলম্বনে বাধ্য করে তাদের বিধিমতে দ্রগুনীয় হওয়া উচিত, তার আর কোন সন্দেহ 
নেই। এই অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে নুতন আইন 
প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা আমার মতে নিতীন্ত প্রয়োজনীয় । তাই হোক কিন্বা 
গ্রচলিত আইনের পরিবর্তনই হোক্‌,যে কোন উপায়ে সুকুমারমতি বালিকাদের প্রতি 


২৪? আমার বোম্বাই প্রবাস 


এই অত্যাচারের, প্রতিকার হয় তাহাই প্রার্থনীয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে 
ধার! হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের 
কলঙ্ক রটন। করছেন তা কি বোঝেন না? 

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, আমাদের 
জাতীয় একতাবন্ধনের পথে বিষম কণ্টক1 এক এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি 
শৃখ। তার অন্ত নেই। এক ব্রাঙ্গণবর্ণ দেখ, স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেদ, 
এমন কি নদীর এপার ওপার হলে পরম্পর আদান প্রদান বন্ধ। মারাঠী ব্রাহ্মণের 
প্রধান তিন শাখা দেশস্থ, কৌকনস্থ ও কহাড়। জাত একই, কেবল মূল নিবাস 
আলাদ।। তাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের 
রাটী বাঁরেন্ত্র যেমন। পেশওয়াদের আমলে -একবাঁর এই দলাদলি ভাঙবার চেষ্টা 
হয়েছিল, কেননা দেখ। যায় ঘে বালাজী বাজিরাও পেশওয়! যদিও কোকনস্থ ব্রাহ্মণ, 
তবুও দেশস্থ ব্রাহ্মণ কন্তার পাঁণিগ্রহণ করেছিলেন। এই তিন শাখার একত্রীকরণ 
তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়েছে বলা যাঁয় না, কেননা 
এই আন্তর্জাতিক বিবাহ ষে প্রচলিত দেশাচাব বিরুদ্ধ, তা অস্বীকার করা যায় 
না। সমাজ-সংস্কার সভা সমিতিতে এই শাখাত্রয়ের এরক্যবন্ধন একটা প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। 

বোন্ধীই অঞ্চলে সেনই বা সারস্বত নামে এক জাতীয় ব্রাঙ্ণ আছেন। স্ুবিখ্যাত 
ডষ্টিস্‌ তেলঙ্গ* এই জাতীয় ত্রা্গণ ছিলেন, এইক্ষণকার হাইকোট জঞ্জ চনবারকরও 
সারস্থত ব্রাঙ্গণ। ইহাদের জাতিতে আঁমিষ ভক্ষণ, বিশেষতঃ মত্স্তাহার নিষিদ্ধ নহে। 
উচ্চকুলাভিমানী ব্রাম্ষণেরা সেনইকে আমিষাশী আচারভ্রষ্ট বলে অবজ্ঞা করেন, তাঁদের 
চোখে সেনই ত্রাক্গণ ব্রা্ষণই নয়। আমাব একটি সেনই বঞ্ধু কোন মফস্বল হাই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার এ নিষয়ে একবার কথা হচ্ছিল। তিনি 
বল্লেন, “এ অঞ্চলে আমার স্বজাতীয় কেহই নাই, এক প্রকার নির্বাসন যন্ত্রণা ভোগ 
করছি। কখনো কোন ব্রাক্গণের বাী নেমন্ত্রণে যেতে হয়, গিয়ে দেখি তাদের সঙ্গে 
আমাদের মেলামেশা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মহিলারা জমার স্ত্রীকে দূরে রাখতে চেষ্টা 
করেন, তাকে যেন ছোয়াতেও দোষ। ভোঁজনে আমাকে সমান পংক্তিতে বসতে দেন 
না, আমার স্বতন্ত্র আসন. স্বতন্ত্র বাসন হতে পরিবেশন নেমন্ত্রণে গিয়ে এরূপ অপমান 
সহা হয় না। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বাঁমন বাড়ীতে আর নেমন্ত্রণ 
খাওয়া নয়।” এই উদাহরণ হতে ও-দেশের জাতিভেদের কঠোরতা উপলব্ধি কর! যায়। 

কিন্ত বোম্বায়ে জাতিবন্ধন যতই কঠিন হোক না কেন, কালের আোতে তার বাধন 
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অনেক শিথিল হয়ে আসছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে 
ঘটনার আত বলবন্তব, তাই দেখা ঘায় তার ভাঙ্গন-দশা আরস্ত হয়েছে। শৌচাশৌচ 
বিচার, ভিন্ন জাতির মধ্যে পরম্পর প্রীতিভোজন ইত্যাদি অনেক বিচ'রে আমরা 
পুর্বাপেক্ষ। কুসংস্কারবর্জিত স্বীকার করতেই হবে। বিচারেব সঙ্গে সঙ্গে আচারের 
পরিবর্তন আ"শ্যন্তাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্তনের অনুকুল। 
আমাদের জাতীয় কঙ্গেন তার চিরন্তন মন্তব্যগুলি বসরান্তে একবার আবৃত্তি করে 
আমাদের পোলিটিকাঁল উন্নতি কতদূর সাধন করেছেন বলতে পারি না কিন্ত সেই 
একক্ষেত্রে নানাজাতির একত্রে মেলামেশার অবশ্তঠ একট! উপকারিতা আছে। তার 
ফলে হোক্‌ বা অন্ত যে কারণেই হোক, অন্ত্যজ জাতি-ফ্মস্তার গ্রতি আমাদের 
কতবিছ্ছা যুবকদের মন পড়েছে, এ একটা শুভলক্ষণ ব্ল্তে হবে। আমরা আমাদের 
রাঁজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্তে চীৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে তুলছি কিন্ত 
আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখা লোক হিন্দুসমাজের পদদলিত দ্বণিত ত্যাঙ্গ পুত্র 
হয়ে পড়েছে তাঁদের প্রতি একবাব ভ্রক্ষেপও করি না, একি সাধান্ত লাঞ্চনার বিষয়? 
এই হান জাতিৰ উদ্ধাবের জন্তে আধ্যসমাজের উদ্ভমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে 
এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু দৃষ্টান্তে যদি সমগ্র হিন্দুসমাজ জীগরিত হয়ে 
এই সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হন, তবেই 
দেশেব মঙ্গল; নতুবা বলতে হবে আমাদের সমাঁজ আম্মশ্লাঘার করে আত্মঘাতী হতে 
চলেছেন, তীর অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আমি যে জাতির *হয়ে ওকালতি 
করছি তাদের স্থান হিন্দুসমাজের অধঃস্তরে--এর উপরের স্তরও নানাকারণে বিলোড়িত 
ইচ্ছে দেখ! যায়। শুদ্রেরা আপনাদের মধ্যে উচ্চতর আসন অধিকার করতে ব্যগ্র, 
কায়স্থকুল ক্ষত্রিয়বংশীয় বলে আপনাদের পরিচয় দিয়ে উপবীত ধারণে তৎপর, কেহই 
হীনতা-পঙ্কে পড়ে থাঁকতে রাজী নয়। 

কাঁলচক্রের পরিবর্তনে আমাদের সমাজে যে কত পরিবর্তন হচ্ছে তা আমর! 
অনেকে চোখ্রে সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মধ্যে ধারা অপেক্ষাকত বয়োবুদ্ধ 
তারা একবাব আপনাদের বাল্যকালের কথা সম্মবণ করে দেখুন, সেকাল আর 
একালের প্রভেদ বুঝতে পাঁরবেন। আমার একটা সহজ দৃষ্টান্ত মনে হচ্ছে। আমর! 
সকলে জানি, এককালে কুলীন ত্রাঙ্গণদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত 
ছিল। তীর বছুপত্ী নিয়ে কেমন দিব্য আরামে ঘর করতেন, পালায় পালায় এক 
এক পত্বীগৃহে গিয়ে কি সহজ উপায়ে অর্থোপার্জন করতেন। কুলীন মেয়েদের কি 
চুর্ভাগ্য! কারো কারো. যোগ্য পাত্রের অভাবে চিরজীবন হয়ত আইবড় অবস্থায় 
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কাটাতে হত, অনেকের পতি জীবিত থাকতেও কি দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হ'ত, জীৰনে একটিবারও তাদের ভাগ্যে স্বামীর মুখদর্শন ঘটত ন1- যেখানে সেখানে 
এইবূপ কুলীনকুল-কলঙ্ককাহিনী শোন! যেত। আমার বেশ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর 
মহশয় এই বিষয় নিয়ে কত আন্দোলন করতেন, পারিবারিক শান্তিহর এই অনর্থকর 
প্রথা উচ্ছেদের কত উপায় চিন্তা করতেন, বলতেন যে বহুবিবাহ নিবারণী রাজবিধি 
প্রচলন ভিন্ন এ রোগের ওষধধ নেই। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কি 
দেখছি? দেখছি যে বিনা আইনে বনুদীরব্যবসাঁয়ী কুলীনদের অন্ন মার গিয়েছে-- 
বহুবিবাহ প্রথা আপনার ভারে আপনি চাপ। প*ড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। 

যেমন বাঙ্গল' দেশে বোন্বায়ে তেমনি জাতিবিপ্লবের লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যাচ্ছে। 
উপরে আরধ্যসজ্বের কথা বলেছি, জীত ভান্গবার চেষ্টাই তাদের এক ব্রত। কিছুদিন 
হল তার! যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে প্রায় ৭৮০ লোক উপস্থিত হয়েছিল 
এবং প্রায় ১৫০ ব্যক্তি জাতের বাধা না মেনে একত্রে পরস্পর গ্রীতিভোজনে যোগ 
দ্রিয়েছিলেন। আর একটা দৃষ্টান্ত বসি-_সমুদ্রধাত্রী। বিলাতযাত্রা আগেকার কালে 
কি ভয়ানক ব্যাপারই ছিল, আর এখন অপেক্ষাকত কত সহজ হয়ে এসেছে । এ 
বিষয়ে সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাব স্ুবিখ্যাত গুজরাটী ণরিফরমাঁর” করসনদাস 
মূলজীর জীবনবৃত্ত থেকে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পাঁরছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে 
এ বিষয়ে কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। আজকের দিনে বিলাতযাত্রীর সংখ্য 
দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে আত কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। সমাজের 
শাননও অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছে । শিক্ষা, বাণিজ্য ব! রা্ত্রীর অনুরোধে এই 
যে কত কত হিন্দুসস্তান বিলাত বেড়িয়ে দেশে ফিরে আসছেন তাদের জাতে 
ওঠবার বিহিত ব্যবস্থা কর! হয় এ একপ্রকার সর্ধবাদিসম্মত। রীত রক্ষার জন্তে 
কোন রকম সহজ প্রায়শ্চিত্ত নিলেই তার জাতে উঠতে পারেন, এখন কেবল 
প্রায়শ্চিত্ত বিধানটা একেবারে উঠে গেলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কেননা ভেবে 
দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনত৷ স্বীকার। পাপের জন্তে প্রায়শ্চি্ত-_ 
তার একট! অর্থ আছে; কিন্তু বিনা দোষে লোক দেখান প্রায়শ্চিত্ত, যুরোপ প্রবাসের 
পাপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবাঁর জন্তে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা--এতে কি 
আপনার কাছে আপনাকে খাট করা হয় না? এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের 
কাধ্য ? 

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত যা কিছু উপকার হচ্ছে, এর ফলভোগী যে সমাজ, 
কে না শ্বীকার করবে এবং এর শ্দূর পরিণাম কি দাড়াবে কে বলতে পারে? 
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বিদেশে ভ্রমণে আঁমাদের মনে সক্ধীর্ণতা দূর হয়, আমর! বুবোপীয় সমাজ থেকে নৃতন 
রীতিনীতির সং্পর্ণ লাভ করি, নৃতন সমাঁজতন্্ সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 
আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব-তরগগ ক্রমে দূরে দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে । 

এই পূর্বপশ্চিমের যোগে নবীন প্রাচীনের সংঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব 
উপস্থিত হয়েছে । এই সংঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল, সকলি উন্নতি হচ্ছে তা ব্ল! 
যায় না; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রস্থত হচ্ছে মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকট! 
দ্বিধাভিনন হয়ে যাচ্ছে--ঘরে এক বাহিরে এক ;--নকলের যে সমস্ত কুফল, কতকট। কুত্রিমত৷ 
এসে পড়ছে- আমাদের মধ্যে যুরোপ সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে 
যাই হোক, মোটের উপর বল! যেতে পারে এই ভাল মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ 
পরিবর্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার 
সঙ্কীর্ণ গণ্ডতীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতিভেদের ছুদ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন; একালে 
আমরা নৃতন শিক্ষ। দীক্ষ। লাভ করে সেই প্রাচীর ভাঙবার পন্থা অধ্ধেষণ করছি--দেখছি 
ভাঙ্গা কি অসামান্ত কঠিন ব্যাপার ! 


ধর্ম-সংস্কার 


শিক্ষিত মণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থায় অসন্তষ্ট; সমাঁজ-সংস্কারের আবগ্তকতা 
তাহাদের অনেকেরই মনে জাক্বগ্যমান কিন্ত কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয় 
লইয়াই মতভেদ। কাহারো মত এই থে জোর জবরদস্তি করিয়া জুাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া 
ফেল-_সাঁমাজিক কুরীতি কুসংস্ক'ব উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকের 
বলেন, জ্ঞান ও ধর্মশিক্ষ। দ্বারা আগে লোকের মনকে প্রস্তুত কর, সমাজ-সংস্কার আসিতে 
কাঁলবিলম্ব হইবে ঈসা _মুলে কুঠারাঘাত কর ক্ষমা! আপন! হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। অন্ত 
কথায়, তাহাদের মতে ধর্শ-সংস্কারের সোপান দিয়া সমাজ-সংস্কারে আরোহণ করাই 
প্রকৃষ্ট পন্থা । 

সমাঁজ-সংস্কারের বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তাহা ত বল! হইয়াছে, এখন ধর্ম-সংস্কার 
সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। কিন্তু ধর্ম-সংক্কার-বার্তী বলিতে গেলে ধর্মপ্রাণ 
সাধুপুরুষদিগের জীবন-চচ্চা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র ধর্মাসমাজের 
শীর্ষস্থানীয় যে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধ্য তাহার জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়। একালের আর 
আর পর্্নবীরের চরি ত-চিত্র অল্লাধিক মাত্রায় দেওয়া! যাইবে, সেই সঙ্গে তাহাদের কার্ধযবিবরণীও 
যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। 
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_ শঙ্করাচার্ষ্য 


মার1ঠ! দেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য জগদ্গুরু বলিয়! পুজিত। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রথর 
বীশক্তিসম্পন্ন সর্ধশাস্ত্-বিশারদ অন্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন। যে সকল ব্রান্ষণাচার্ধ্য বৌদ্ধমত 
খগ্ডন করিয়৷ হিন্দুধন্ম পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাহাদের অগ্রগণ্য । তাহার 
জীবনবৃত্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সন্তে/বজনক বলা যাঁর না। আনন্দগিরিকত শঙ্কব 
দিখ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঞ্করের জীবনী এত প্রকার অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত 
যে সত্য মিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণবুত্তাস্ত তাহার নমুনাস্বরূপ 
দেওয়া যাইতে পারে। বাল্যকাল হষঈতেই তিনি সন্যাস গ্রহণ সংকল্প মনে মনে পৌষণ 
করেন। কিন্তু জননীকে তাহার অভিলাষ জানাইলে জননী একান্ত কাতর হইয়৷ পড়েন, 
কিছুতেই তীঁহার অন্ুমত্তি পান না, অথচ মাতৃ আজ্ঞ। না পাইলেও নয়। কথিত আছে, 
একদা তিনি তাহার গৃহসমীপবন্তী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় এক কুভ্তীর 
তাহাকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে জননীকে ডাকিয়া! বলিতে লাগিলেন, “কুমীর 
আমার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ম| আমাকে শীঘ্র রক্ষা করুন।” জননী কি 
উপায়ে সন্তানকে বাঁচাইতে পারিবেন ভাবিয়া পান না। তখন শঙ্কর বলিলেন, “মামার 
জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। যদি আমি সংদাবের মাঁয়া কাটাইয়৷ সন্গ্যাস গ্রহণ করি, 
তাহা হইলে এই কুস্তীর এখনি আমর পা ছাড়িয়। দিবে। আপনর অনুমতি পাইলেই 
আমার জীবন রক্ষা হয় 4” মাতা অগত্যা পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দ্িলেন। কুস্তীর ও 
আপন গ্র।স ছাড়িয়। চলিয়া গেল। এইরূপ বিচিন্ন দৈব ঘটন[যোগে তীহার জীবনকথ। 
অনুরঞ্জিত। এ্রতিহামিক প্রমাণ দ্বার! শঙ্করচরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে 
এই £-- | 

ুষ্টাব্ের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি প্রাদুভূতি হন। কেরল-প্রান্তে (মালাবার ) 
ব্রাঙ্গণ কুলে তাহার জন্ম। অনতিকাল মধ্যে তিনি অলোকসামান্ত প্রতিভাবলে পণ্ডিত 
নমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি সন্যাঁসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাশী, কাঞ্ধী, কর্ণাট, 
কামরূপ প্রভৃতি নান! দেশ পরিভ্রমণপূর্দক মে নময়কার প্রচলিত নানা মত খণ্ডন কবিয়! 
অদ্বৈতবাদ নংস্থাপন কবেন। এই বাগযুদ্ধে জয়লাভ করিয়। শঙ্কর দ্রিগ্বিজয় বলিয়া 
ঘোধষিত। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তত্রত্য প্রতিপক্ষরিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়া শারদ(পীঠে অরধিরূঢ় হয়েন। সর্বজ্ঞ বানতীত কেহ সেই গৃহে প্রবেশ 
করিতে পারেন না। দেবীর গৃহের চতুন্দিকে চারিটি মণ্ডপ আছে। * প্রাচ্য পণ্ডিতের 


* শঙ্গরাচাধ্য- শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত । 





জগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধ্য (২৪৮ পুষ্ঠা ) 


আমার বোশ্বাই প্রবাস ২৪৯ 


পূর্বদ্ার উদঘাটনপূর্ববক পূর্বদিকের মণ্ডপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্তিতগণ 
পশ্চিমদ্বার এবং উদীচ্য পণ্ডিতগণ উত্তরদ্বার উন্মেচিনপুর্ব্বক পশ্চিম ও উত্তরদিগ্্তী মণ্ডপে 
বিরাজমান। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন 
নাই যিনি দেবীর দক্ষিণদ্বার উন্মোচন করিতে পারেন। স্থতরাং দেবীর দক্ষিণদিকের দ্বার 
চিরকাল রুদ্ধ আছে।” শঙ্কর সেই দ্বার খুলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কিন্তু পরীক্ষা ন! দিয়া 
প্রবেশের অনুমতি নাই । শঙ্কর নান! সম্প্রদায়ের প্ডিত-_নৈয়ায়িক সাংখ্যতত্ববিৎ, বৌদ্ধ, 
জৈন সকলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া “সর্বজ্ঞ” বলিয়া! সমাদৃত হইলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ 
তখন স্বয়ং মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়। শঙ্করের প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া দিলেন। 
শঙ্কর কাশ্নীর হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও তীহার জীবনের কার্ধ্য সমাপ্ত করিয়া 
হিমালয়স্থিত কেদারনাথে গিয়। নিধিকঞ্গ সমাধিযোগে ৩২ বৎসর বয়সে মর্তাধাম পরিত্যাগ 
করেন । 

শঙ্করাচার্ধ্য জীব ও ব্রন্দেব অভেদমূণক অদ্বৈতবাদ পোষণ করিয়া বেদান্তদর্শন, উপনিষদ, 
ভগবদ্গীত। শাস্ত্রাদির ভাষ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাহার অসাধারণ পাণ্তিত্য 
ও যুক্তি তর্কের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যদিও অট্ৰত ব্রহ্গবাঁদ তাহার প্রর্ত 
মত ও নিগুন উপাসনা প্রচার তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি তিনি গৌণভাবে সাকার 
উপাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। যে জড়বুদ্ধি লোকের! নিগুঢ় ব্রঙ্গজ্ঞানের অনধিকারী, 
তিনি তাহাদেব ধারণ।র উপযোগী সাকারবাদের স্ুলভমার্গ প্রদর্শিত করিত্বাছেন। এক 
দিকে যেমন জ্ঞানিগণ মধ্যে প্রাচীন ব্রন্ষতত্ব অদ্বৈতবাদ, অন্ত দিকে প্রাকৃত সাধকের মধ্যে 
দেবদেবীর উপাঁসন! প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু দেখা যাঁর থে সকল সম্প্রদায়ের লোকই 
তাহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাঁশ করে। তাহার নাম “ষণ্মতস্থাপক |” 

বেদান্ত শান্ত ও"ততজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। 
মহীশূরস্থ শৃঙ্গিরি ( শৃঙ্গগিরি ) মঠ তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। শূরঙ্গগিরি খধ্যশৃঙ্গ খধির জন্স্থান 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । এই মঠের যিনি অধিস্বামী তিনি মারাঠীদের “পোপ” ;_ শূঙ্গিরি মঠ হইতে 
তিনি তাহার অনুশামন সমস্ত জারী করেন। শঙ্করাচার্যের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে 
বেদভাষ্যকাঁর সায়নাচার্য পরিগণিত । মারাঠা দেশে শঙ্করাচাধ্যের মানমর্ধ্যাদার সীমা! নাই। 
খন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন আ.চার্ধ্যদেব শুঙ্িরি হইতে শিষ্যমগুলীর মধ্যে অবতরণ 
পূর্বক ভাগার পুর্ণ করিঝ স্বস্থানে ফিরিয়া! য'ন। দক্ষিণে প্রবাসকালে আমি শঙ্করাচার্যের 
প্রভৃত্বের দুই একবার পরিচয় .পাইয়াছি। আমি যখন পুণায় কর্ম করি, শুনিলাম যে সমাঁজ- 
সংস্কার কাজের অগ্রগণ্য করেকজন খ্যাতন।মা মারাঠী যুবক কোন মিসনরি বন্ধুগৃহে চ! পান 
. করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাহাদের সমাজে মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায়। শেষে সাব্যস্ত 
৩২ 


২৫০ আমার বোবাই প্রবাস 


হইল শক্গরাচাধ্যকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মানা হয়। শশ্বরাচার্ষেযর বিধান সংস্কারকদের গুতিকুল' 
হইয়া ফাঁড়াইল, তিনি বিচার করিয়া কোন এক প্রকার প্রায়শ্চত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 
অপরাধীগণ গুরুজীর আদেশানুস।রে যথোচিত ঞ্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়৷ শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে 
কিরূপ হাস্তাস্পদ হন ও নিজের পক্ষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাহ! এ পর্য্যস্ত আমি ভুলিতে 
পারি নাই। বাঙলা দেশে ওরূপ ঘটন। সম্ভবপর নহে, কেননা সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের 
মাথার উপর ও-রকম কোন পোপের উপদ্রব নাই। 


বাঁলগঙ্গাধর শাস্ত্রী 


আঠার এতাবীর শেষভাগে বাঁলগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোস্বায়ে 
প্রাছভূতি হন। ইনি যেমন প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্মনিষ্ট সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ ও আপামর 
সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এদিকে শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চপদারট কর্মচারী, যুরোগীয় 
পণ্ডিতদের মধ্যেও তার বিছ্াাবুদ্ধির সম্মান, অথচ তাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র 
ছিল না। তাহার নম্র স্বভাব ও বিনয় গুণে তিনি সকলেরি চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাহার 
চেহার| বেশতৃষাতে কে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য-তীহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব করিতে 
পারে? এ বিষয়ে একটা কৌতুহলজনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাঁরে। এক ব্যক্তি তাহার 
গুণকীর্ভনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশে বাটীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
শান্ত্রী মহাশয় তাহার ডেকে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, এমন সময় সেই ব্যক্তি 
গিয়া উপস্থিত। লেখকটিই যে বালশাস্ত্রী তাহার ভাবসাবে বুঝিতে না পারিয়া আগন্তক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন্‌ সাক্ষাৎ হইবে?” তিনি তখন কাজে 
ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন, আঁর কতক ঘণ্টা বিলম্বে আসিলে অমুক 
সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্ধকের প্রস্থ ও যথা নিদ্দিষ্ট 'সময়ে পুনঃ প্রবেশ। 
বালশাস্ত্ী সেইখানেই বসিয়--কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তক ব্যক্তি যখন 
জানিতে পারিলেন যে এই সাসান্ত বেশ্ধাণী ধর্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ 
অগ্রস্তত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্রে বোধায়ে একটি নন্দ্মীল স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বলের 
নানাস্থান হইতে বিগ্যার্থী আহরণ কর1--নিজ গৃহের নিকট তাহাঁদের বাসা ভাড়া! করিয়া 
দেওয়া তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান ও সর্কতোভাবে তক্বাবধান করা, এই সকল 
বিষয়ে তাহার যত্র ও পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। এই সকল বিছ্যার্থদিগকে শিক্ষাদান, জান 
ও ধর্ম গ্রচারে ব্রতী কর! তাহার উদ্দেশ্ত। তিনি সমাজ্-সংস্বর্তা বলিয়া আপনার পরিচয় 
দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকাঁরী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। 
বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়৷ অল্পে অল্পে সমাজ-সংস্কার করা তাহার মনোগত অভিপ্রায়। 





শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ষ্য 


আমার বোম্বাই প্রবাস ২৫১ 


তনি বলিতেন ধন্ম ভত্তির উপর সদীজ-সংঙ্ক'র স্থাপন কর, নতুব! স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা 
নাই । এই বিষয়ে রাজা বাঁনমোহন রায়ের সহিত তীহার মতেব বক্য। তিনি এত 
সাবধানে কার্য করিয়াও গোড়। হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে কহাড় 
ব্রাহ্মণ কিন্ত ব্রাহ্মণের তাহাকে ব্রাঙ্ষণবিদ্বেবী বলিয়া দ্বণ। কবিত। তাহার করণ এই যে 
জাতির অনুরোধে কর্তব্য পালনে তিনি পরাজ্মুপণ ছিলেন না। তাহাব দৃষ্টান্ত, বেভরেও 
নারায়ণ শেষাঁদ্রির ভ্রাত। শ্রীপাদ শেবাদ্রি অকাঁরণে জাতিচ্যুত হন। জাতে উঠিবার আবেদন 
করিলে একদল গোঁড়া হিন্দু তাহার বিপন্গে দাড়াইলেন, এই বিঝাদে হিন্দুসম।জে মহা 
হুলুস্থল বাঁধিয়া গেল। শ্ান্ধী মহাশর প্রাণপণে পতিতোদ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন 
এবং নিজে অশেষ উতৎপীড়ন সহা করিয়া শ্রীপাদের বহিষ্কাব-কলঙ্ক মোঁচনে কৃতকাঁ্য হয়েন। 
ও-দেশে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার উপব জর়লাভেব এই প্রথম দৃষ্টান্ত । ছুূর্তাগ্যবশতঃ বালশাস্ত্ী 
অকালে কালগ্ররসে পতিত হইলেন-তিনি ১৭ই মে ৯৮০০ অবে পয়ত্রিশ বৎসর 
বয়ঃক্রমে মানব্লীলা সম্বরণ কবেন। তীহার ধন্ম-সংঙ্করের ঘে ইচ্ছাঁসে মনের ইচ্ছা 
মনেই রহুয়। গেল। তাহার অকাল মৃহ্্যতে সগজ-সংস্ক।রের নিস্তব হানি জন্মে-_ সে ক্ষতি 
পুরণ করে আজ পর্যন্ত এমন অল্প লোকই দেখা গিয়াছে । 


দাঁদোব। পাণ্ডরও 


বালশান্ত্রীর মৃত্যুব পৰ শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে আর এক নুতন দল উঠিল। প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার আত্ম(র|ম পাঞুরঙের ত্রত। দাদেবা পাঁডুবঙ এই দলের দলপতি । বক্গলার যেমন 
কৃষ্ণবন্দ্য বোথায়ে তেমনি দদোঁবা পা$ুর$। এই ছুই ব্যক্তি একই ধরণের লোক । উভয়েই 
স্কত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, উভয়েই থুষ্ট ধন্মতত্ব বিশারদ । উভয়েরই ধর্মভাঁব প্রবল--প্রভেদ এই, 
কুষ্ণবন্দ্য থুষ্টধন্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত সমুদ্রার বন্ধন ছেদন করিলেন। 
দাদোবার খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত 
ছিলেন_কোন্‌ ধর্ম সত্য, কোথায় গিয়া দ্রাড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে 
যাহ। হউক দাঁদোঁবাঁর উৎসাহ -তীহাঁর বশীকরণ শক্তি, সামাজিক অনীতি অত্যাচারের 
উপর জলন্ত বিদ্বেষ, এই সকল বিষয়ে তিনি কুঞ্চবন্দ্যের সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন 
কলিকাতায়, তিনি তেমনি বোশ্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের নেতা হইয়া 'দাড়াইলেন। 

এই সময় দাদোব| পাওঞুরঙ বোম্বাই নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই 
তাহার অবসর--সেই স্কুলের বার জন প্রধান ছাত্রকে তাহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার 
পাইলেন এবং নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীত্বঃই আহাদিগকে শিব্য করির। লইলেন।| 
তাহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিষ্ভালক়ে অন্গপ্রবিষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথ! ও তংসববন্ধায় 


২৫২. আমার বোশাই প্রবাস 


অন্তান্ত কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেস্ঠে এক সভার স্ষ্টি হইল, তাহার সভ্যগণ ক্রীমেস- 
নদের ন্তায় গোপনে কার্ধ্যারস্ত করিলেন। এই সভার নাম পরমহংস সভা । | 


পরমহংস সভ। 


রোম্বাই অঞ্চলে ধন্দম ও সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা সমরে সময়ে যাহা প্রবন্তিত হয় 
তাহার শিরোভাগে পরমহংস সভা ধরা যাইতে পারে। ১৮৪৯ সালে এই সভা স্থাপিত 
হয়। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়! দ্িষ। ছুধ বাছিয়! লয়, সেইরূপ সমাজের মন্দের 
ভাগ পরিত্যাগ করিয়! ভাঁলটা বাঁছিয়! গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্ত ; জন্মিয়াই হিন্দু 
সমাজের উপয় বাণবর্ষণ ইহার প্রথম উদ্ভম। বাহিরের লোকের দৃষ্টিবহিভূতি বিজন- 
স্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই-- 
অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একট! বাড়ী স্থির করিলেন। বাড়ীর কর্তা তাহাদের দিতে 
প্রস্তুত কিন্তু একটি ভাড়াটে ব্রাঙ্গণ তাহাতে বান করিতেন তিনি আততায়ীদের দুরভি- 
সন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাঁড়িয়। যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের 
পর বাসন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালা চাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিরা 
পড়িলেন। ভাঁবিলেন তাহার দেব দেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে স্ুরক্ষিত। পরম- 
ংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের বল ও সাহপের প'রচয় দিবার 
অবসর পাইলেন। সেই লোকটির অবর্তমানে তাল! চাবি ভাঙ্গিয়৷ প্রতিমাগুলি এক 
কোণে সরাইঞ্জ। স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখাঁনে কিন্তু তাহারা অধিক 
দিন রাজত্ব করেন নাই, গিরগামের এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। 
প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্ীরস্ত, 
এই যা ধর্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক । 
কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্বে তীহাঁর প্রতিজ্ঞ। করিতে হইত যে তিনি 
জাঁতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাঁউরুটির টুকরা মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম 
বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইত, তদনস্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়৷ সভ্য 
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হাতে জলগ্রহণ করিবারও 
বিধান ছিল। 
_.. দ্বাদোবা পাুরঙ রাম বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লে।কের যত্র ও উৎসাহে ক্রমে 
সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাঁগিল। পুণা, আহমদনগর, খাঁনদেশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমহংস সভার শাখ৷ প্রশাখ! বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় 
করা অসাধ্য তথ।পি সভার শ্রীবৃদ্ধিকীলে অন্যান পাঁচ শত আন্দাজ বলা যাইতে পারে। 





আমার বোন্বাই প্রবাস ২৫৩ 


এই সভ। প্রায় বিশ বংসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপুহিক অধিবেশনে 
গোপনে কাধ্য নির্বাহ হইত তথাপি সময়ে সনরে সভ্যদের উৎসাহ উথলিযা উঠিরা 
নির্দিষ্ট সীমা উল্লজ্ঘন করিতে দেখা গিয়ছে। একবার তাহাদের মধ্যে জন কতক 
যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁউরুট কিনিরা সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্ত 
রাজপথ দিয়। তাহাদের গৃহদ্রে চলয়া আসেন। তাহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 
দীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠঠন হইত না। কেবল বাঁষিক 
গ্রীতিভোজন এই সভার এক বিশেষ অনুষ্ঠঠন ছিল। সেই সময়ে মফবলেব ভিন্ন ভিন প্রদেশ 
হইতে পরমহংসদল সমবেত হইয়! জাতি নির্বিশেষে একত্রে পান ভোজন কবিতেন। 

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যার ন!ই-_পরমহংস মগুলীর শীঘ্রই স্থথন্বপ্ন ভঙ্গ হইল। 
তাহার! বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুধম্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদে সাধন সহজ নহে। 
এক সামান্ত ঘটন৷ হইতে এই বালির ঝধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি € খুব 
সম্ভব সভ্যদের মধ্যে একজন ) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যাঁয়। তাহাতে 
সভার যত গুহ কথা--সভ্যদের নাম ধাম, তাহাদের জাতিভঙ্গের প্রতিজ্ঞ। যাহা কিছু 
ভিতরকাঁর কথা৷ সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। 
যতদিন পর্যন্ত সভার গোপনীয় কথাঁসকল প্রকাশ হয় নাই, ততদিন হিন্দুসমাজ সন্দেহ 
করিয়াও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। গুপ্তকথ। সকল ফস 
হইয়া সকণের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া! দিল। হিন্দুসমাজের কাছে তাহারা বমাল 
ধর! পড়িলেন। তাহার! ভয়ে একে একে মরিয়া পড়িলেন-পলাতকের' দৃষ্টান্তে যথার্থ 
বীরের হৃদয়ও দরমিয়৷ গেল। সভ। ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্িত হইল। * 


আধ্য-সমাঁজ 


প্রর্থনা-সমাঞ্জের সহযোগী আর্ধয-সমাজের উল্লেখ না করিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
যায়। মহাঁআ| দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের জন্মদাতা । ইনি একজন গুজরাটী 
ব্রাঙ্গণ। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মভূমি কাঠেওয় ড় । দয়ানন্দের পিত। একজন গোঁড়া শৈৰ 
ছিলেন, আপন পুহকেও শৈবধর্ম্ে দীক্ষিত করেন, কিন্তু এই অন্নে তাহার আধ্যাত্মিক 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার ধর্ম জিজ্ঞাস! প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতার অসারত। 
শীঘ্রই তাহার হৃদর়ঙ্গম হইল। মুষ্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাহার বিরাগ জন্মিল তাহার 
বৃত্তান্ত তাহার জীবনীতে যাহ। আছে তাহা এই £--একদিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি 


পা ৬ পপি পিসি শাপাীপিলাল | শি ০ ক 





খ ইন্দু প্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ১৮৬৫ সালে ২র। মাচ্চ হইতে কতিপয় সংখ্যায় 7১010021 [191১ 
শ্বাক্ষরিত প্রবন্ধ হইতে সম্কলিত 


২৫৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


শপ স্পা 


মন্দিরে রাত্রিবাদ করিতেছিলেন, তাহার পিত। ও আর সকলে নিদ্রামগ্র, একমাত্র তিনি 
জাগরিত ছিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা' মিলিয়। ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত 
আরম্ত করিয়াছে-বাদ[ম মিষ্টন্ন প্রভৃত্তি যাহা কিছু ভোগের সামগ্রী ছিল তাহাতে 
তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে, ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, 
না অন্তকে ডাকিয়। তাহাদের দৌরাম্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাহার সহজে মনে 
হইল, ধিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম তিনি কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বের হইতে পারেন? 
এই ঘটনা হইতে পৌন্তলিকতার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল, তিনি মনোনিবেশপুর্ব্বক 
বেদাধ্যয়নে প্রবৃন্ত হইলেন। তাহার এক ভ.গনীর সহসা অক|ল মৃত্্যতে তাহার মনে 
বৈরাগ্য উদয় হইল। পিতার ইচ্ছ৷ তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে গাহস্থ্যশৃঙ্ঘখলে আবদ্ধ 
করেন_-তিনি দেই বন্ধনভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার কিছুকাল 
পরে সন্যাসধন্ম গ্রহণপুর্বক দয়ানন্দ সরন্বতী নাম ধারণ করিলেন। অশেষ শাস্ত্র সিন্ধু 
মন্থনের পর তাহার সিদ্ধান্ত এই দীড়াইল বে, ব্রাঙ্গণ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ 
তত্র এ সমস্ত শান্স ভ্রান্তিসঙ্কুল। কেবল খাঁটি সত্য বেদ-বেদভিত্তিব উপরেই 
হিন্দুধম্মের পত্তন করা বিধেয়। বেদে মুর্িপূজা নাই--একেশ্বটরবাদই বেদমন্ত্র সকলের 
প্রকৃত মন্মম - অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সেই একংবন্ষের ন|মভেদ মাত্র। তিনি নানা যুক্তি 
প্রদর্শনপূর্বক স্বমত স্থাপন ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বেড়াইতেন-_বেখানে যাইতেন 
পৌন্তলিকতার প্রতিবাদ ও বেদের মাহায্ম্য প্রতিপাদন করিতেন --তীাহার বুদ্ধি বাগ্মিতা ও 
পাণ্ডিত্যে লোকের চিত্ত আকুষ্ট হইত। ন্ীহার মতে বেদবাক্য অত্রান্ত সত্য কিন্ত 
ভাষ্যকারের যেরূপ ব্দোর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! সর্বাংশে সত্য বলিয়া মানিয়৷ লওয়! 
যায় না। এই হেতু তিনি স্বকপোলকলিত অর্থ করিয়া “বেদার্থ প্রকাশ নামে বেদভাষ্য 
রচনা করিয়! যান, ইহাই আরধ্্য-সমাজের ভিত্তিভূমি। তাহার মতে পৌত্বলিকতা বেদবিরুদ্ধ 
ধর্ম স্থতরাং তাহ। পরিহাধ্য। তীাহারি যত্বে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বেদসত্যসমর্থনকারী 
আধ্য-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । বোম্বায়েও এই সমাজের এক শাখা আছে কিন্ত পঞ্গাব 
অঞ্চলে আধ্্য-সমাজের যেরূপ প্রতিপ্ত্তি, বোম্বায়ে সেরূপ কিছুই নহে। কি বোম্বাই কি 
বাঙ্গলা, এই ছুই দেশেই, কেন জানি না, আধ্য-সম।জ হতাদর হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষ 
কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না__মূল আর্ধ্বর্তই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। 


প্রার্থনা-সমাঁজ 


পরমহংসমণ্ডলী ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাই প্রদেশে আ্রাক্গসমাজ 
প্রার্থনা-সমাঁজ” নাম ধারণ করিয়৷ উদিত হইল। ডাক্তার মাত্মীরাম পাওুরঙ ও তাহার 





নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর (২৫৫ পৃষ্ঠ। ) 


আমার বোম্বাই প্রবাস + ২৫৫ 


স্টার আর কতকগুলি সজ্জনের প্রযত্বে ১৮৬৭ সালে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ 
বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কু-রীতির উচ্ছেদ-সাঁধন মানসে সমাজ কাঁধ্যারস্ত করেন। 
পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক বিধানে সাক্ষাৎ হস্ক্ষেপ করায় কোঁন ফল নাই। 
যেখানে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা নাই সেখানে আক্রমণের অন্যতর কৌশল অবলম্বন 
করা কর্তব্য । ধর্ম-সংস্কীরের উপর দীঁড়াইয়া সমাজ-সংস্কার সহজসাধ্য, এই বিবেচনায় 
পৌত্তলিকতা পরিহারপুর্বক একেশ্বরবাদ চার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়৷ স্থিরীকৃত 
হইল। ইতিপূর্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ছুই একবার বোথাই আসিয়া বক্তৃতাদি দারা 
লোকের মন উত্তেজিত করিয়া যান। ক্ষেত্র গ্রস্ত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। 
১৮৩৭ সালে সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৭২ সালে উহ্বাব মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ও 
ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অ।সিয়া এ কার্ধ্য সুমম্পন্ন করেন। স্ুবিখ্যাত মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাঁড়ে সমাজের এম সম্প্ক-পদ গ্রহণ করেন, পরে বামন আবাঁজী মৌদক সেই পদে 
নিযুক্ত হন। 

সম]জের প্রথম অবস্থায় শ্রদ্ধেয় গুত।পচন্্র মজুমদার বক্তৃতা ও উপদেশাঁদি দারা তাহার 
উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ হইতে এ সমাজ বিবিধ সংকার্যের 
অনুষ্ঠান আরম্ভ কবেন। সভ্যগণের যত্র ও উৎসাহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, শ্রমজীবিদের জন্য 
বিছ্ভালয় স্থাপন এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, এহ কয়েকটি শুভকার্ধ্য-অনুষ্ঠানের 
সুত্রপাঁত হয়। 

১০৮২ সালে নারায়ণ গণেশ চন্দবারকর * ( এইক্ষণে ধিনি নাইট উপাধিধারী বোম্বাই 
হাঁইকোঁটের বিচারপতি ) গ্রার্থনা-সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। বর্তমানকীলে তিনিই 
সমাজের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্ধ্য। তীহার স্ষোগ্য নেতৃত্বগুণে প্র্থনা-সমাজ ধীরে ধীরে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । তাহার কার্ধ্য-গ্রণালী রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল উভয় 
পক্ষেরই হ্বদয়গ্রাহী। আদি ব্রাহ্মদমাজের সহিত জষ্টিশ চন্দবারকরের কতক বিষয়ে 
সহানুভূতি দেখা যায়, কিন্তু আদি সমাজ যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চে্, তিনি 
সেরূপ নহেন। সমাজ-সংস্কার সাধনে তাহার যথেষ্ট উত্সাহ এবং অনুরাগ আছে। 
হিন্দুশান্ত্রের প্রতি তাহার প্রগাঁট শ্রদ্ধা; সেই সকল শাস্ত্র হইতে যাহা কিছু সছুপদেশ 
ও সুশিক্ষা লাভ করা যায় তাহা গ্রহণ ও প্রচার করিতে তিনি সর্বদাই তৎপর। অথচ 
আবার এই নবযুগে আমাদের এই জাতিবিমর্দিত সমাজ-সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা তিনি 
সম্যক অনুভব করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের যে সকল অংশ এ কালের অন্থপযোগী--যাহা 
জাতীয় একতাবন্কনের বিরোধী তাহা সংশোধন করা হয় এই তীহার মনোগত অভিপ্রায়, 

« ইনি সম্প্রতি ইন্দোরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 


২৫৬ ' আমার বোণ্াই প্রবার 


কিন্ত এই উদ্দেশ্রসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রের সহযোগিতা চাই, শান্্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বনে 
আত্মমত সমর্থন কর! সুসাধ্য নহে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝেন। উপনিষদ ও গীতাদি 
শীন্সের যে সার শিক্ষা -যে শিক্ষ। বলে সাম্য মৈত্রী মনুষ্যত্ব প্রশ্রয় পায়, যাহা বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে একতাবন্ধনের সাধনীভূত, সেই বলপ্রয়োগ করিয়া তিনি সমাজ-সংস্কার কাধ্যে 
সিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। সেই অজ্ত্র ধারণ করিয়া জাতীয় বন্ধন স্থাপন উদ্দেশে 
তিনি আধ্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্ল হঃয়া জাতীয় সমিতি আহ্বান করিতেছেন। তাহার 
এই সাধু চেষ্টা অভিনন্দনীয়। তিনি এই কার্যে জয়যুক্ত হউন এই আমার একান্ত কামন1। 
আধ্যসজ্ৰের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে পাদটাকায় প্রকাশিত হইল £-_ 
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আমার বে-ম্বাই প্রবস ২৫৭ 


প্রার্থনা-সমাজের অধীনে শ্রমজীবিদিগের জন্ত অনেকগুলি বিগ্ভালয় আছে, মিলের 
নিকৃষ্ট কর্মচারী প্রভৃতি শ্রমজীবি লোকদের রাত্রে শিক্ষাদান করা এই বিগ্ভালয়গুলির 
কাধ্য। এইরূপ আটটি নৈশ-বিদ্ভালয় সহরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহাতে ৩০*র অধিক ছাত্র মারাঁটা গুজরাটা ইংরাজিতে শিক্ষালাঁভ করিতেছে । 


অন্ত্যজ-জাতীয়দের শিক্ষাদান 


এই প্রসঙ্গে অস্ত্যজ-জাতীয় বালক বালিকাদিগের €(991055960 0189593 ) শিক্ষোঁপ- 
যোগী যে সকল বিগ্বালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের কথ! না বলিলে এই কার্ধ্য 
বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকে। সিন্দে যিনি পুর্বে প্রার্থন|-স্মাজের প্রচারক ছিলেন, তিনি 
এই মিশনের প্রধান উদ্যোগী। তিনি ও তীহাঁর ছুই ভগিনী, যনাবাই, ুক্তবাই, এই 
শুভকার্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন । বিছ্যালয় চারিটি; ও বালক বালিকা মিলিয়া 
বিগ্ভার্থর সংখ্যা চারি শত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আকোলা, অমরাবতী, ইন্দোর 
প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 

আহ্লাদের বিষয় যে বোম্বাই অঞ্চলে এই মিসন সভার দিন দিন উন্নতি দেখা 
যাইতেছে । বর্তমান সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে এই সভা তাহার সপ্তমবর্ষে 
পদার্পণ করিয়াছে এবং এই অল্পকাঁল মধ্যে ইহার কাধ্যক্ষেত্র নানা দিকে বিস্তৃত 
হইয়াছে । ইহার আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক । স্বর্গার় ওয়াডিয়া সম্পত্তির ট্রগ্রীগণ 
তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই সভায় বার্ষিক ৬০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ 
সাহায্যে অধ্যক্ষগণ পাঁরেলে একটি শিল্প-িগ্ভালর খুলিতে সক্ষম হইম্লাছেন। পুণাক্ষেত্রেও 
বোঁডিং শিল্প-বিছ্ঞালয়ের শ্রীবুদ্ধিসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সভার অধীনে সবশুদ্ধ 
২৭ বিদ্যালয়, ১২০০র অধিক ছাত্র এবং ৫৭ জন বেতনভূক শিক্ষক আছেন। ছাত্র- 
গণ ছয় ছয় বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী ভাবায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । স্থানে 
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২৫৮ আমার বোধাই প্রবাস 


স্থানে ভজন-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়!ছে, তাহাতে সাপ্তাহিক উপাঁসনা ও সময়ে সময়ে 
বক্ততাদি হইয়া থাকে। বিদ্ভালয়গুলিতে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

গত ব্্ষে পুণায় এই সকল জাতির একটি প্রাদেশিক সমিতি উল্লেখযোগ্য । ইহাতে 
১৭ বিভিন্ন মাঁরাঠ প্রদেশ হইতে অস্তজ-জাতির পঞ্চশাখাভুক্ত সবশুদ্ধ ৩০০ লোক 
সমবেত হইয়া! এই সভার কার্যে উৎসাহপূর্ধক যোগদান করেন। ছুই দিন এই 
সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে পুণায় নারীমগ্ডলীর যে একটি সভা! হয়, শ্রীমতী 
রাণাডে-পত্বী তাহার অধ্যক্ষতা করেন। তথা অন্ত্যজ-জাতীয় প্রায় ছুই শত স্ত্রীলোক 
এবং শতাধিক উচ্চকুল-মহিলা উপস্থিত ছিলেন । এই সমব্তে বিমিশ্রবর্ণ নারীকুলের 
পরস্পর সন্ভাবে মেলা মেশ! ও মিষ্টালাপ- ইহা পুণা-সমাজে এক অভূতপুর্ব ঘটন!। 
সাতারায় এইরূপ আর একটি সমিতি আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইতেছে ও সেখানকার 
প্রার্থনা-সমাজের সভ্যগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী । 

এই সভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সর্বসমেত ৮৫০০০ টাঁকার প্রয়োজন; 
তাহার মধ্যে মহারাজ! তুকোজী হোলকর প্রাতঃম্মরণীয় অহ্ল্যাবাই হোলকরের নামে 
পুণীয় একটি অস্ত্যজ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাঁকা দান করিয়াছেন। অতিরিক্ত 
যে টাকার প্রয়োজন বোষ্বায়ের ধনকুবেরগণ স্বীয় ধন-কোষ মুক্ত করিয়া সে অভাব 
মোচন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাঁই। 

প্রার্থনা-সমাজ যদিও “ব্রাহ্ম” নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, তথাপি ইহার মত ও বিশ্বাস 
ব্রাহ্ম-ধর্ম্নেরই অনুযায়ী। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য নাই, সভ্যদের মধ্যে যাহার! 
স্থবস্তা ও ধরন্মোপদেশে সক্ষম তীাহারাই অবকাঁশমতে আচার্যের আসন গ্রহণ করিয় 
উপাসনা-কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। 

ব্রাহ্ম-সমীজের শাখ প্রশাখা প্রেসিডেন্সি স্থানে স্থানে বিস্তৃত দেখিয়া আমার বড়ই 
আহ্লাদ হইত। আহমদাবাদ যেখানে আমি প্রথমে যাই, সেখানকার সমাজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন ভোলানাথ সীরাঁভাই। মহীপত রাম রূপরাম তাহার সহযোগী । মহীপত রাম 
ইতিপূর্বে ইংলও যাত্রা করেন, বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি হিন্দুসমাজ হইতে 
যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন সহা করিতেছিলেন; ভোঁলানাথ ভাই তাহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া 
এই সকল অত্যাচার নিবারণে সাহায্য করেন। এই ছুই বন্ধু মিলিয়৷ সমাজের কাধ্যারস্ত 
করেন এবং অন্তান্ত কতিপয় উৎসাহী ব্রীক্গ সেই কাঁধ্যে যোগ দেন। আমি যখন 
আহমদাবাদে ছিলাম, দেখি ভোলানাথ ভায়ের যত্বে ও উৎসাহে আহমদাবাদ প্রার্থনা 
সমাজ খুব জমকিয়া উঠিয়াছে। আমিও তাহাদের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিয়া 
তাহাদের উৎসাহবর্ধনে সচেষ্ট ছিলাম। উপাসনার সময় ভোলানাথ প্রণীত প্রার্থনা- 





লালশঙ্কব উদ্নিয়।শঙ্কর (২৫৯ পৃষ্টা) 
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মাল! ব্যবহরে আসিত ও তাহার রচিঠ ব্রক-নঙ্গীত গীত হইহ, আর আমনের বাঙ্গলা 
সঙ্গীত অনুবাদ করিছ্া গাওয়। হইত। আমার মনে পড়ে, রবীন্ধনাথ এক সময় আমার 
ওখানে গিঘ। দিন কতক ছিলেন। সমাজে আমরা ছুই ভাঁয়ে মিলিয়া সমস্বরে গাঁন 
করিতাম। ১৮৮৬ সালে ভোলানাথ ভাই ইহলোৌক পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়া গেলেন, 
যেন নগরের একটি উজ্জ্বল দীপ নির্বাণ হইল। তাহার পুণ্যস্বতি আহমদ[বাদ হইতে 
শীঘ্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। তীহার মৃত্যুর পর মহীপত রাম সমাজের সম্পাদকরূপে কার্য 
করেন। মহীপত রাম পরলোকগত হইলে তাহার স্থঝেগা পুর রমণভাই ও পুত্রবধূ 
সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি মহায্র নাম উল্লেখযোগ্য -_লালশঙ্কব উমিয়াশঙ্কর | 
ভোলানাথ ভায়ের পর ইনি আহমদাবদ প্রার্থনাসমাজের নেতৃদলের মধ্যে গণ্য । 
সম্প্রতি তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্ঁকে শৌকদাগরে তাসাইয়৷ পরলোকগত হইয়াছেন। 
লালশঙ্কর একজন স্বদেশের পরম হিতৈষী সাধুপুরুষ ছিলেন । দেশহিতকর এমন কোন 
সংকার্ধ্য ছিল না যাহার অনুষ্ঠটনে তিনি উৎসাহের সহিত যোগ না দিতেন। তিনিই 
পণ্ডরপুর অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্ম-সমাজের অগ্রণী, স্ুরাপান নিবারণী সভার প্রধান 
উদ্যোগী, সর্বপ্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তিনি সতত যত্রবান ছিলেন। ধর্্মবিষয়ে 
মতভেদবশতঃ যদিও হিন্দুসমাজ তীাহ|কে স্বীয় গণ্ডীর ভিতর স্থান দিতে সম্কুচিত হইত 
তথাপি তিনি সকলকেই তাহার ত্রাত্ব-আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তীহার কর্মক্ষেত্র 
জাতিনির্বিশেষে এত প্রসারিত ছিল যে তিনি আপামর সকল লোককেই আপনার 
জালে আকর্ষণ করিতেন, কাহাকেও আপনা হইতে দূরে রা'খিতেন না। তাহার 
ধর্মনিষ্ঠা সরল সাধু-চরিত্রগুণে সকলেরই চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাহার 
কোন শক্র ছিল না, সকলকেই তিনি মিত্ররূপে বরণ করিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে 
প্রার্থনা-সমাজ, এমন কি গুজরাটের সমগ্র হিন্দুসমাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

গুজরাটে যে ব্রন্মোপাসনার বীজ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা অল্পে অল্পে অস্কুরিত হইতেছে; 
কালক্রমে ফলবান্‌ বৃক্ষরূপে সমুখিত হইবে, এরূপ আশ! কর! ছুরাশা নহে। 

সাতারা, যেখানে আমার সর্কিসের শেষ ভাগ অতিবাহিত হয়, সেখানেও একটি 
প্রার্থনা-সমাজ ছিল। সেখানকার কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিয়৷ সমাজের কার্য্য নির্বাহ 
করিতেন ও তাহার সান্ংসরিক উৎসবে বোম্বাই পণ! প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরের 
লোৌকেরও সমাগম হইত। তাহাদের মধ্যে একটি স্ুগায়ক ইহুদী-ব্রাঙ্গকে আমার বেশ 
মনে পড়ে। চিস্তামণ নারায়ণ ভট, আমার একটি বন্ধ, এই সকল কার্যে সহায়তা 
করিতেন। সমাজ-সংস্কীর-ব্রতী উন্নতিশীল যুবকবৃন্দের তিনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। 


২৬০ আমার বোম্বাই প্রব।স 


শুধু মুখে নয়, অনুষ্ঠঠনেও তিনি তাহার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচর দিয়াছিলেন। হাক, 
তিনিও আর এক্ষণে নাই। 

পুণ! প্রার্থনা-সমজের অধিনায়ক আমাদের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক, ডাক্তার ভাগারকর। 
তাহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তবলে সেখানকার সমাজ উন্নতির মার্গে পরিচালিত হইতেছে। 
শ্রদ্ধেয় ভাগ্ডারকর যতদিন হাল ধরিয়া আছেন, ততদ্দিন মে সমাজের ভবিষ্যতের জন্ 
কোন ভাবনা নাই। এক দিকে যেমন ভাগ্ডারকর, অন্ত দিকে তেমনি স্বর্গীয় মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাডের পত্রী স্ত্রী-মগুলের মধ্যে কাধ্য করিতেছেন। পুণা-সমাজে তিনি তাহার 
মৃত পতির স্থযোগ্য উত্তরাধিকারিণী। উচ্চশ্রেণী বালিকা-বিছ্ভালয়, বিধবাশ্রম প্রভৃতি যে 
সকল প্রতিষ্ঠান স্ত্রীদিগের শিক্ষা ও উন্নতির কল্পে পুণ।য় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাহাদের 
অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিরা যোগ্যতাসহকারে কাঁধ্য চালাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে এমন কোন 
সৎকারধ্য নাই যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন। 

সিন্ধু দেশেও ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । হাইদ্রাবাঁদে তাহার গোঁড়া পত্তন করেন-__ 
নবলরাও আড়বাণী। আমি সে সময়ে হাইদ্রাবাদে ডিটট্রক্ট জজের কর্ম করি এবং 
নবলরাওকে তাহার কার্যে যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতে ত্রটি করি নাই। তাহার বিনয় 
নম্রতা শু সাধুতাগুণে সিদ্ধি সকলেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। জেলের কয়েদীর্দের 
মধ্যে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার অনুমতি আনাইয়৷ তিনি প্রতি সপ্তাহে জেল পরিদর্শনে 
যাইতেন। সেখানে তাহার উপদেশ প্রার্থনাদির সুফলও ফলিয়াছিল। নবলরাওয়ের পরবর্তী 
কাঁধ্যাধ্যক্ষ তাহার ভ্রাত। হীরানন্দ। ইনি কলিকাতায় গিয়া বিষ্ঠাভ্যান ও নববিধান 
শাখার সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়। তিনি ত্রাঙ্গ- 
সমাজের কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইহার ন্তায় পরোপকারী সেবাঁপরায়ণ নির্মল 
টরিপ্র সাধুপুরুষ এ প্রদেশে অতি বিরল। সাধু হীরানন্দের স্থৃতি 'এখনও পর্য্যস্ত ও- 
অঞ্চলে জাগরূক রহিয়াছে । তাহার মৃত্যুর পর ব্রাঙ্গ-সমাজের কা্ধ্যক্ষেত্র করাচীতে 
বিবর্তিত হুইয়াছে। অধ্যাপক বসওয়ানী কিয়ৎকাঁল করাচী-সমাজের কাধ্য করেন, সম্প্রতি 
তিনি পঞ্জৰে দয়ালসিং কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া! লাহোর গিক়াছেন। মোটের উপর সিন্ধু দেশে 
বাহ্ধ-সমাজের কার্ধ্য ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে। 

বোন্বায়ের প্রার্থন-সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 
তাহা হইতে ওখানকার আধুনিক ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার চেষ্টা কিছু কিছু জানা 
যাইতেছে। প্রার্থনা-সমাজ অবশ্ত আপন নন্ধীর্ণক্ষেত্রে অন্যকে কার্য করিতেছে কিন্ত 
বিরাট হিন্দুসমাজে তাহা বিন্দুমাত্র। তাহার প্রভাব কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
সহজ নহে। এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে ক্ষুদ্র বলিক্সা তাহা হেয় নহে। কোন 
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মননস্ত্র হইতে কি বৃহৎ কাধ্য প্রস্থত হর তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা নিয়তই পাঠ করা 
যায়। আমরা অনুরদর্শী, বিশ্ববিধাতার কার্য প্রণলীর সকল দিক্‌ দেখিতে পাই না, 
স্থদূর পরিণাম বুঝিযনা উঠিতে পারি না। কেবল এ কথ। অনন্দিপ্ধচিত্তে বলা যায় যে 
ঈশ্বরের রাজ্যে সত্যের জয় অবগ্ন্ত।বী, যাহ! সত্য মঙ্গল তাহা স্থায়ী, যাহা অপত্য 
শীঘ্রই হউক্‌ বিলন্বেই হউক, নিশ্চয়ই তার পতন। যেমন গীতা বলিয়াছেন, “নাসতো৷ 
বিছ্ধতে ভাবে! নাভ।বো বিদ্ভতে সতঃ* যাহা অসৎ তাহ। নশ্বর-যাহ? সৎ তার বিনাশ 
নাই। 

বোম্বাই সমাজে যে সকল শক্তি অলক্ষিতভাবে কাঁক্্য করিতেছে, প্রার্থনা-সমাজ 
তাহার অন্ততর। আর আর শক্তির কার্য কতক আমাদের বোধগম্য, কতক বা 
দৃষ্টিবহিভূতি। যাহা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা ভারতের সর্বত্রই সমান-সে হচ্ছে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সংঘর্থ, পাঁশ্চ।ত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোক-কিরণ, এক কথায় পাশ্চাতা 
শিক্ষার প্রভাব। এই শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কত না পরিবর্তন হইতেছে, 
ভবিষ্যতেও কিরূপ পরিবর্তন ও উন্নতি হইবে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার 
মনে হয় আমাদের সকল প্রকার সামাজিক রোগের মহৌষধ--নরনারীর মধ্যে শিক্ষ। 
শিস্তীর। আদাদের গোড়ার অভাব সেই শিক্ষার অভাব। লোক সাধারণে শিক্ষা, 
প্রাথমিক শিক্ষ।, উচ্চশিক্ষা__বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষওর অভাবে আমাদের সমাজ-সংস্কার চেষ্টা! 
সর্বৈব ব্যর্থ হইতেছে। শিক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, এই আমাদের আর্তনাদ। যাহা 
হইগ্লাছে তাহা অল্পই, আরো! অনেক দরকার। এই কারণেই হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব আমর! সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি । তবে এইখানে বলিয়া রাখি যে, 
এই হিন্দু যুনিবাপগিটির কর্তৃপক্ষের যেন সব দিক দেখিয়া উদারভাবে তীহাদের কায প্রণালী 
নির্ধারণ করেন। 'তাহার! যদ্দি কালস্রোতের প্রতিকূলে উজান বহিয়৷ যাইতে ইচ্ছা 
করেন, যে সকল কুসংস্কার হইতে আমর বহু তপস্তয় মুক্তি লাভ করিয়াছি, সে 
মকলকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্ট) করেন, যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম আমাদের জাতীয় 
একতার বিরোধী, জাতীয় উন্নতির প্রত্যবায়__-সে সমস্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ করেন, 
তাহা হইলে এই যুনিবাগিটি স্থাপনের ফল হিতে বিপরীত হইবে । ঘড়ির কাট! উল্টা 
দিকে ফিরাইতে গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়! যাক়। ধাহার! এই যুনিবপিটি চালাইবার ভার 
লইবেন তাহারা যেন মনে রাখেন যে শাস্ত্র অপেক্ষা সত্য গরীয়ান্, শাস্ত্রে দোহাই 
দিয়া যেন সত্যের অবমাননা না হয়, ধর্মের নামে গোৌঁড়ামি প্রশ্রর না পায়। 


২৬২ আমার বোদা ই গ্রবাপ 


বোম্বাই ও বাঙ্গল। দেশ 


আমাকে অনেকে জিজ্ঞাস। করেন আমি বাঙ্গলা দেশ ছাঁড়িয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে 
আমার কর্মস্থান কেন পছন্দ করিলাম? তাহাব উত্তর এই যে বঙ্গদেশ নির্বাচনের 
অধিকার আমার আদৌ ছিল না। পরীক্ষোত্বীর্ণ সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে শ্রেণীতে 
যাহার নাম সেই অনুসারে তাহার নির্বাচন ক্ষমতা; আমার নাম যেখানে পড়িয়াছিল 
তাহাতে আমার বাঙ্গল। দেশ লইব।র অধিকার হইল না। মান্দা ও বোম্বাই এই 
ছয়ের মধ্যে বাছিয়া লওয়া, এইটুকু আমার অধিকারের সীমা, এই ছুয়ের মধ্যে আমি 
বোম্বাই বরণ করিলাম । তাহাতে আমার কোন ছুঃখ নাই। আমার বিশ্বাস যে 
বাঙ্ল! দেশের তুলনায় বোম্বায়ের আবহাওয়া উৎকৃষ্ট । গ্রীষ্মকালে ছুই তিন মাস যা 
গরম ভোগ করিতে হয় তাহা ধর্তব্য নহে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য যেখানে আমি অনেক 
বৎসর ধরিয়। বাঁ করিয়াছি খানে সকল খতুই উপভোগ্য । বর্ষার ত কথাই নাই। 
গ্রীক্ষকালও কষ্টদীয়ক নহে। তা ছাড়া বোম্বাই মফস্বল কোর্টের গ্রীম্মাবকাশের যে 
নিয়ম তাহাতে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহকাল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে অনায়াসে দুরে 
থাক| যায়। বোম্বায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন খতুতে স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া ধার্য্য। 
শীতের সময় নিজ বোথাই সহর, বর্ষায় পুণা, গ্রীষ্মে মহাবলেশ্বর__গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপুরুষের 
এই তিন স্থানে পালায় পাঁলায় অধিবেশন করেন। আমরা অনেক সমর গ্রীষ্মকালে 
মহাঁবলেশ্বর পাহাড়ের আশ্রয় লইতাম। সে অতি মনোরম স্থান। পশ্চিমঘধাট শ্রেণীর 
মধ্যে অনেক ন্ুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবলেশ্বর সকলের সেরা । এই পর্বতের 
শিখর পঞ্চনদীর আকরস্থান। তথায় মহাঁবলেশ্বর নামে শিব মন্দির আছে, তাহা 
হইতেই এই পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে । এই পাহাড় বোম্বাই £প্রসিডেন্সির বিহার 
ভূমি, ইহা ৫০০* ফীট উচ্চ বৈ নয়। আসামের শৈলনিবাস সিলঙ যত উচু এও তার 
সমান উচু) সম্ভবতঃ এই ছুই পাহাড়ের শোভা-সৌন্দরধ্যও এক প্রকার। আমি নিজে 
সিলঙ দেখি নাই কিন্ত সে দিকে বেড়াইতে গিয়া আমার কন্ঠ! সিলঙের যা বর্ণন| 
করিয়াছেন তা মহাবলেশ্বরেও ঠিক খাটে। তিনি লিখিতেছেন, “ছোট খাটোর মধ্যে 
সবই বেশ নিটনাট ফিটফাট যেন বড় মানুষের বাগান সাজিয়ে রেখেছে । প্রকৃতির 
বিরাট বা ছর্দাস্ত -ভাব নেই, এখানে তিনি গৃহিণীরূপে মানুষের মত ঘরকন্ন সাজিয়ে 
গুছিয়ে রেখেছেন। দৃশ্যের খুব গাস্ভীধ্য না থাক্‌ সৌন্বধ্য যথেষ্ট আছে। লাল লাল 
রাস্তা বেড়াবার বেশ সুবিধা । পাঁচ হাজার ফীট উচু স্থতরাং বেশী ঠাণ্ডাও নয়।” 
মহাবলেশ্বরের ভাবও অবিকল এইরূপ। দেখিতে যেমন হ্ন্দর, বেড়াইবার স্থানও 





আমার বোম্বাই প্রবাস ২৬৩ 


অপর্যাপ্ত পড়িয়। আছে। গাড়ী চলাচলের কোন বাঁধা নাই, আবহাওয়৷ শীতোষ্চের 
মাঁঝামাকি। সুন্দর লাল রাস্তা, বিপণি, বাঁঙ্গলা, উদ্যান পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে। 
উপরে সমান জমি এত আছে যে ঘরে থাকিয়া পাহাড়ে বা করিতেছে মনেই হয় 
না| পাহাড়ের শোভা দেখিতে গেলে এক এক প্প্রান্তে গিয়। দেখিতে হয়_-এক এক 
[017 যেমন 01601 7১0101) 51070 70100 15101510560 0010 ইত্যাদি এক 
এক কোণ হইতে পার্বত্যশেভ| নব নব মুত্তি ধারণ করে। কোনখানে গাছপালা 
শৃন্ত কঠোর পর্বতশ্রেণী। কোন পাহাড় “বপ্রক্রীড়া পরিণত গঞ্জপ্রেক্ষণীয়।” কোন কোন 
পাহাড় দুস্তর বন জঙ্গলের মধ্য দিয় পাঁতালে নাঁমিয়। গিয়াছে । পশ্চিমে প্রতীপ- 
গড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের 
উপর শিবাজী রাজ ছুর্গ বাঁধিয়া বাস করিতেন । মহাঁবলেশ্বরের মত সুন্দর স্থগম 
স্বাস্থানিবাস এদেশে অন্নই পাওয়া যায়, কেবল বুট্টির আধিক্যবশতঃ বর্ষায় কয়েক মাস 
উহা বাসযোগ্য নহে। 

আমকে অনেকে খোঁট। দিতেন, বিদেশে সমস্ত জীবনট। চাকরী করে কাটানো 
কি ঝকমারি,_ তাঁর চেয়ে স্বদেশে কেরানীর কাজ করাও ভাল।” কিন্তু বিদেশে 
চাকরী করিবার যেমন কতকগুলি অস্থবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও বিস্তর । আত্মীয় 
স্বজন হইতে স্থুপারিসের দরখাস্ত আসে না, সেই এক মহৎ লাভ। বিচ্ছেদের পর 
মিলনের আনন্দ সেকি কম? স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি বন্ধনহত্র স্থাপন 
করিবার অবসর পাওয়া সেও কি সামান্ত লাভ? যতদিন আমি ওদেশে ছিলাম, মনে 
হ্টত বোম্বাই বাঙলা ষেন একটি যোগস্থত্রে গাথা রহিয়াছে। "বাঙলা দেশ হইতে 
আমার পরিবার আত্মীয়স্বজন ঝঞ্ঝুবান্ধবের মধ্য হইতে একটা লোকের আোত একটান৷ 
বহিতেছিল, তাহাদের যাঁওয়! আসার বিরাম ছিল না। ইহাতে এই ছুই দেশের 
লোকদের পরস্পর সখ্যবন্ধন হইবার দিব্য সুযোগ হইত। আমি ও-দেশে থাকিয়া 
বোম্বাই বাসীদিগের যে সকল সদ্গুণ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম--আর আমার য! 
দিবার তা দিতেও সক্ষম হইলাম। আমি যেখানেই কর্ম করিতাম, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে সন্ভাব সঞ্চার হয়, সে বিষয়ে যত্বের কোন তক্রটি করি নাই। আমার 
এইরূপ কর্তব্য সাধনের যে পুরস্ক/র তাহাও যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, আমার আত্মগ্রসাদ 
আর লোকের প্রসাদভাজন হওয়া এ ছুইই আমার লাভ হ্ইয়াছিল। কালক্রমে বোম্বাই 
আমার নিজের দেশ হইয়া গেল--সেখানকার অধিবাসীদের আতিথ্যসংকারে তাহা 
আমাদের বিদেশ বলিয়। মনেই হইত না। 


২৬৪ আমার বোম্বাই প্রবাস 


উপসংহার 


উপসংহারে 'আামার .বক্তব্য এই যে পিবিলিয়ন ও অপরাপর ইংরাঁজ কর্মচারীদের 
সঙ্গে আমার সন্ভাব ও হৃচ্ঠতাঁর .অভাব ছিল না। ইংরাজমহিলাদের সঙ্গেও আমাদের 
সর্ধাদা দেখাশুনা মেলাদেশ! হইত। একসঙ্গে টেনিশ খেলা, ভোজনগৃহে একত্র মিলন, 
মফস্বল ষ্টেশনে ইংরাজদিগের যে সমস্ত সমাজ-বন্ধনের নিয়ম, আমরাও সেই গণ্তীর 
অস্তভূতি. ছিলাম। ইহারা কেহই আমার সন্ধে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি ভদ্রব্যবহারের ক্র 
করেন নাই-। ইংরাজি-কুবের প্রবেশদ্বার আমার জদ্য মুক্ত ছিল এমন কি সোলাপুর 
ক্লবের প্রেসিডেন্টরূপে আমি কয়েক বৎসর কাধ্য করি। কিন্তু এই যে দেশী ও 
ইংরাঁজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এ কেবল আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। সাধারণতঃ দেশী 
ও আঙগলো-ইগ্ডয়ানদের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ তেমন সন্তোষজনক বলিতে 
পারি না। তাহাদের মধ্যে যে বৃহৎ প্রাচীর পরস্পরকে বিযুক্ত রাখে তাহা উল্লজ্যন 
করা সহজ নহে। তার অনেকগুলি কারণ আছে £-_ 

প্রীথম।--যা কথায় বলে 1599 15 [:8,5, 1০915 ৬/০১.-_পুর্বব সে পুর্ব, পশ্চিম সে 
পশ্চিম; তাদের বিধাতাদত্ত প্রকৃতিগত যে পার্থক্য তাহ! ঘোচাইতে পারে কাহার 
সাধ্য? তাছাড়] ইংরাঁজের| রাজার জাতি, আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। তার 
উপর “এক গোর! এক কালা,। আবার এই বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার 
ভাষ! ধর্ম সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব 
উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক । বৈদিককালে আধ্য ও দস্থ্যদের মধ্যে এই কারণে যে বিষম 
বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, বেদের মধ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয়।__ইংরাজের! এদেশে চারিদিনের যাত্রী। অর্থোপার্জনের জন্ত এদেশে আঁস৷ 
এবং টাক। করিয়া স্বদেশে চলিয়। যাওয়া । তাহাদের শরীর এক দিকে, মন অন্য দিকে । 
বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের এমন সুবিধা হইয়াছে যে, তাহাতে 
এদেশের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা । আগেকার কালে দেশীয়দের 
উপর এক একজন ইংরাজের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত। তাহার কারণ 
এই, তাঁহার ভারতব্ষে অধিককাল বাস করিয়। এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন; 
কিন্তু এক্ষণে আর সেভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া 
যান। “নান! পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে প্রভাত হইলে দশ দিকেতে 
গমন |” 

তৃতীয়।__ইংরাঁজের স্বভাব কতকটা৷ সামাজিকতার বিরোধী । তীহারা আপনাদের 
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আমার বোম্বাই প্রবাস ২৬৫ 


জাতীয় ওদ্ধত্য-_)০1)7 31] ভাব কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাঁ। তাহাদের নিজের 
কবি যেমন স্বজাতির বর্ণনায় বলিয়াছেন তাহাদের দেখিয়া কাহার না মনে হয়-_ 
চলন গরবে ভরা, ধর! সর! গণে, 
পৃথিবীর পতি যেন চলে উদ্ধাননে ! 
(3০010910161). 

আর এক কথা এই এখানকার অধিকাংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী, তাহাদের 
সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার স্বিধা! হয় না। বোশ্বায়ের মত সহরে যাহাই হউক, 
মফস্বল ষ্টেসনে ওরূপ হওয়া অসম্ভব । এই সকল নানা কারণে আমাদের উভয়তঃ যে 
বিচ্ছিন্নতা আনিয়া! পড়িয়াছে তাহ! অপসারিত হওয়া ছুঃসাধ্য ব্যাপার। 

আমাদের সম্রাট জর্জ যুবরাজ থাকিতে যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তিনি 
ইংরাজ ও দেণীয়দের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছিন্নভাঁব দর্শন করিয়। ব্যথিত হন, ও দেশে 
ফিরিয়! গিয়া বলিয়। পাঠান যে সহান্ভূতি (55170865 ) ব্রিটিশ রাজনীতির মূলমন্ত্র 
হওয়! উচিত। এই 5/170565 কি কেবল কথার কথা, কার্যত কখনই দেখ! দিবে 
না? তাহা কে বলিবে? এক সময় আমাদের যাহা অসাধ্য মনে হয় বিধাতা তাহা 
কালেতে সুমাধ্য করিয়া দেন। কালক্রমে এই ছুই জাতির অধিকতর চেনা পরিচয় 
হইলে কি হয় কে বলিতে পারে? ভারতের সহিত ইংলগ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলের 
জন্তই সংবটন করিয়াছেন। ইহা শুধু শক্তির লৌহবন্ধন ন! হয়- প্রীতির বন্ধন হওয়াই 
সর্বতোভাবে প্রার্থনীয় । কিন্তু এই উদ্দেশে উভয় জাতিরই য়ত্র ও চেষ্টা আবশ্তক। 
উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি ও সাহাষ্য চাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা1 ফেন মনে রাখেন 
যে তাহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সন্ভতাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাহার! যদি 
একপদ অগ্রসর ছইয়া আসেন, আমর! সহঅ পদ অগ্রসর হুইয়৷ তীহাদের নিকট যাইতে 
প্রস্তত। প্রেমদান করিলেই তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়। যেমন উদারচরিত 
/১1016%/9 সাহেব বলিয়াছেন £- ৬ 

«একটি বড় আশ্চর্যের বিষয় এই,--আমি নিজের মনেও এখনে পর্য্যস্ত পরিফার 
ভাবে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু 'ইহা সত্য যে, কোন কোন 
অসাধারণ মনীষী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, ধাহারা এদেশের 
জীবনের মর্মস্থলে তৎক্ষণাৎ যেন সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রবেশ লাভ করেন, প্রেমের দ্বার! 
তাহার সহিত এক হইয়া যান। এই যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়ের উদ্রেক তাহ! অতীব 
বিশ্ময়কর ব্যাপার। ভগ্ী নিবেদিতা এই দলের একজন ছিলেন; চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত 
রথেনষ্টাইন আর একজন। ভারতবাসীগণও তৎগণাৎ এই সহজাত প্রীতিক্ন প্রতিদান 

৩৪ 
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ফয়েন। প্রেম পুর্ণমীন্তা, প্রেমের আহ্বানে সার দেয়। এই যে প্রচ্ছর. ভালবাসা 
এক মুহূর্তেই জলিয়া উঠতে" ধ্স্তত, ইহা ন্যুণ্ত মনের কোন্‌ গভীর প্রদেশে থাকে? 
মনস্তত্ববিদ্গণ হয়ত আমদের ধএই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম! কিন্তু যেখানেই থাকুক 
না কেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষ এবং যুরোপের মূলগত প্রকা ইহ! দ্বার! সুচিত হয়, 
এবং এ্ঁতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে আমাদেব পূর্ব্বপুরুষগণ এক বংশজাত ছিলেন বলিয়াই 
আজ আমরা এমন অবিলম্বে, এমন অভূতপূর্বভাবে এই আত্মীয়তা অন্ুতব করিয়া 
থাকি ।”* 

ভারতবর্ষের প্রতি প্রেম ও মমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগেকার কালে ডেভিড হেয়ার 
ও একালে ত্যালেন স্যাম এই ছুই মহাত্ারও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; একজন 
আমাদের বিষ্তাগুরু, অন্তজন রাজনৈতিক মন্ত্রদাতা। যুরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল 
সঙ্গদয় মহাত। আমাদের হিতের জন্য নিংস্বার্থভাবে কাধ্য করেন, আমরা তাহাদিগকে 
চিনিয়া লইয়া আঁখ্বীয়ভাীবে আলিঙ্গন দিতে প্ররস্থত। ভারতবন্ধু হ্যম সাহেবের মৃত্যুতে 
আঁমাদের হ্থায়ের গভীর শোকোচ্ছীস কি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে না? তাহার ন্যায় 
উদ্ণারচেতা মমতাঁবান্‌ কর্মবীরেরাই এই বাঞ্নীয় মিলন ঘটাইবার পক্ষে অনেক করিতে 
পারেন। মিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, কেনন! পূর্বপশ্চিমে যতই পার্থক্য থাকুক 
দা! কেন, মনুষ্ত্বের উচ্চ শিখরে এমন একটা স্থান আছে যেখানে এই সমস্ত ভেদাভেদ 
বিলীন হইয়া যায়| ধাহারা এই শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে 
বলা ধা 

প . খুয়ং নিজ; পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং | 
উদারচরিতানাং তু বন্থধৈব কুটু্কং। 

এ মিজ এ পর লথুচেতাদের এইরূপ গণনা! ; উদ্বারচরিত বাহার, তাদের আত্মপর 

মাই, বন্ুধাই গাহাদের কুটুঘ সমান। 
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